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মুহাম্মদ আল্-গায্যালী রচিত “এহইয়াউ উলুমিদ্দীন” বিগত আট শতাধিক 
বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তার এ 
অমর গ্রন্থ যেমন এক সময় পথত্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের 
সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসলিম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্থীরূপে গণ্য করা হয়। 
যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গাযযালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে 
ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য 
আমীর-ওমারাহগণের মতই তারও জীবনযাত্রা ছিল বর্ণাঢ্য । কিন্তু 
ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তার ভেতরে লুকিয়ে ছিল, 
মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের 
ব্যাপক স্বলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রন্বর্ষণ করতো । 
মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে. 
আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন 
কোন সময় এ চিন্তা তাকে আত্মহারা করে. ফেলতো। ভাবনা-চিন্তারই 


নয়। এ উপলব্ধি তাড়িত হয়েই ইমাম সাহেব একদিন পরিবার-পরিজন 
এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের 
হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যার 
সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আক্র ঢেকে দিনের পর দিন 
নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 

মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ -করেন। দামেশকের জামে মসজিদের 
মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি 
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অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন। 

ইমাম সাহেবের এ কৃম্ুতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান 
ফসল এহইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা । এ গ্রন্থে 
ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোআন-সুন্রাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় 
মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক 
কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব “হুজ্জাতুল 
ইসলাম’ বা ইসলামের যুক্তিঝদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র 
উম্মাহ তাকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। 

এ মহাগ্রস্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের 
ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন 
জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান- যাদের 
নিয়ে মুসলিম উন্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গাযযালীর 
ভাবশিষ্য, এহইয়াউ উলুমিন্দীন-এর ভক্ত পাঠক। 

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় 
এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর 
হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও 
বলতে চাই, এ মহাগ্রস্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে 
কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি । অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা 
বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন। 

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে 
দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলক্রটির প্রতি 
অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংককরণে সেগুলি সংশোধন 
করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন 
তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্‌ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান 
করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে । আল্লাহ 
পাক কবুল করুন। 


বিনীত 
মুহিউদ্দীন খান 
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা 
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ভূমিকা 


সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা করছি, যদিও তার 
অপার মহিমা ও প্রতিপত্তির সামনে সকল প্রশংসাকারীর যাবতীয় প্রশং 
নিতান্ত তুচ্ছ। দ্বিতীয়তঃ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক উপাধিতে ভূষিত 
রসূল শ্রেষ্ঠ (সাঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম 
পেশ করছি। তৃতীয়তঃ এলমে দ্বীনকে জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে 
একখানা গ্রন্থ রচনার যে ইচ্ছা আমার অন্তরে উদিত হয়েছে, আল্লাহ 
তা“আলার কাছে তার জন্য তৌফীক কামনা করছি। চতুর্থতঃ হে নিন্দুক 
ও গাফেল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অন্যতম, অধিকতর অস্বীকৃতি ও 
নিন্দা জ্ঞাপনকারী! তোমার আত্মন্তরিতার অবসান কামনা করি। কারণ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার জবান থেকে নীরবতার গিঁঠ তুলে নিয়েছেন এবং 
আমার গলায় কথা ও যুক্তির মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে সে 
কথা বলতে হল যাতে তুমি নিরত। অর্থাৎ, ন্যায় ও সত্য থেকে চোখ বন্ধ 
করে নিয়ে অন্যায়ের সহায়তা ও মূর্খতার প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করছ। 
যদি কোন লোক সৃষ্টির নিয়ম নীতি থেকে সামান্যও সরে আসতে চায়, 
কিংবা নীতির অনুবর্তিতা পরিহার করে জ্ঞানানুসারে কাজ করতে আগ্রহী 
হয় এমন আশায় যে, নফসের পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাকে আল্লাহ 
যে এবাদত বলে গণ্য করেছেন, তা হাসিল করতে পারবে এবং সারাটা 
জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার প্রতিকারে যত্নবান হবে । যেসব আলেম 
- সে বিষয়ের প্রতি উদাসীন তাদের সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তক হযরতে 
ফখরুল মুরসালীন (সাঃ) এরশাদ করেছেন $ 
Daxian bis il 
- dada loi 


অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন সে আলেমই সর্বাধিক কঠিন আযাবের 
সম্মুখীন হবে যাকে আল্লাহ তাআলা এলেমের কোন উপকারিতা দান 
করেননি। 
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তুমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দাও, অথচ আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস, অস্বীকৃতিতে বাড়াবাড়ির কারণ তোমার এ রোগ ছাড়া আর 
কিছু নয় যা অধিকাংশ লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে; বরং বলা যায়, 
সারা বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করে চলেছে। অর্থাৎ, আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়ের 
মাহাত্ম্য অবলোকনে মানুষ দিন দিন অপারগ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতেই 
পারছে না বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও অভিযান বিরাট । আখেরাত ক্রমাগত 
এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু নিকটবর্তী এবং যাত্রা 
দীর্ঘ । পাথেয় অল্প অথচ প্রয়োজন বিপুল । পথও বন্ধ । আর যে জ্ঞান ও 
কর্ম আল্লাহর অস্তিত্বের বাইরে, তা পর্যালোচক বুদ্ধির সামনে 
প্রত্যাখ্যানযোগ্য । বহুবিধ ধ্বংসাত্মক বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও 
আখেরাতের পথচলা কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। 
কারণ, এ পথের পথপ্রদর্শক সেসব আলেমই হতে পারেন যারা 
নবী-রসূলগণের যথার্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী । অথচ দুনিয়া এসব 
লোক থেকে শূন্য হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রথাগত লোকই রয়ে গেছে। 
আবার এদেরও বেশীর ভাগের উপরই শয়তান প্রভাব বিস্তার হরে 
রেখেছে। ওদ্ধত্য তাদেরকে পথহারা করে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকেই 
নিজের সাময়িক লাভের পেছনে পড়ে আছে। এ কারণেই তারা অধিকাং 
ভাল বিষয়কে মন্দ ও মন্দ বিষয়কে ভাল বিবেচনা করে । এমনকি দ্বীনী 
এলেম পুরানো হয়ে গেছে, হেদায়েতের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে 
গেছে। তারা মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এলেম হয় হবে 
রাষ্ট্রীয় ফতোয়া, যার মাধ্যমে শাসকবর্ণ ইতর-চন্ডালদের 
বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে গিয়ে সাহায্য গ্রহণ করে, আর না হয় 
হবে বাহাস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিদ্যা, যাতে করে দান্তিক-অহংকারীরা 
প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজেদেরকে বিজয়ী করার উপায় বানাবে । অথবা 
এলেম হবে সেসব ছন্দপূর্ণ মসৃণ সংলাপ, যেগুলো ওয়ায়েযরা সাধারণ 
মানুষকে পদশ্থলিত করার অবলম্বন সাব্যস্ত করবে। কারণ, এই তিন 
প্রকার এলেম ছাড়া তারা হারাম এবং দুনিয়াদারদের মালামাল আয়ত্ত 
করার আর কোন ফাঁদ খুঁজে পায়নি। পূর্ববর্তী নেক ও সৎ মানুষেরা 
আখেরাতের যে পথে চলতেন, সে পথের জ্ঞান মানুষের সামনে থেকে লুপ্ত 
হয়ে গেছে, তার নামগন্ধও আর নেই । অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে 
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হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু এ অবস্থা 
দ্বীনের উপর একটা বিরাট আঘাত ও মহাবিপদ, কাজেই আলোচ্য এ গ্রন্থ" 
প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছি, যাতে করে দ্বীনের জ্ঞানসমূহ 
পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, পরবর্তী পথপ্রদর্শকদের পথ সুগম হয় এবং 
নবী-রসূলগণ ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের কল্যাণকর জ্ঞান অবগত হওয়া 
যায়। এ গ্রন্থটি আমি চার খন্ডে রচনা করেছি। প্রথম খন্ডে রয়েছে 
এবাদত-উপাসনা, ২য় খন্ডে স্বভাব-প্রকৃতি ও শিষ্টাচার, তৃতীয় খন্ডে 
ক্ষতিকর বিষয়াদি, অর্থাৎ, যেসব বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং 
চতুর্থ খন্ডে রয়েছে ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি। অর্থাৎ যেসব বিষয় নফসের 
কারাগারে বন্দীকে মুক্তি দান করবে। সর্বাগ্রে আমি জ্ঞান অধ্যায় এজন্য 
রচনা করছি যে, সেটি অত্যন্ত জরুরী । তা ছাড়া এ অধ্যায়টি সর্বাগ্রে 
সংযোজনের আরেকটি কারণ হল, যাতে প্রতিটি লোকের সামনে সে জ্ঞান 
বিকশিত হয়ে যায়, যা অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ তাঁর 
রসূলে মকবুল (সঃ)-এর মাধ্যমে এবাদত হিসাবে নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন। কল্যাণহীন জ্ঞান থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
আমরা এ অধ্যায়ে মানুষের সঠিক পথ পরিহার করে মরীচিকার 
চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়া এবং জ্ঞানের নির্যাস ফেলে তার ছাল-বাকলে 
পরিতৃপ্ত হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরব । এখন জানা প্রয়োজন, এ গ্রন্থের 

খন্ড দশটি করে. অধ্যায়ে বিভক্ত । অর্থাৎ, এবাদত খন্ডের দশটি 
অধ্যায় £ জ্ঞান, আকীদা-বিশ্বাস, পবিত্রতার তাৎপর্য, নামাযের তাৎপর্য, 
যাকাতের তাৎপর্য, রোযার তাৎপর্য, হজ্জের তাৎপর্য, কোরআন 
তেলাওয়াতের আদব, যিকির ও দোয়া এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে 
ওজিফাদির নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কিত । আচরণ খন্ডের দশটি অধ্যায় £ (১) 
পানাহারের আদব (২) বিয়ে-শাদীর আদব (৩) উপার্জন সংক্রান্ত 
বিধি-বিধান (৪) হালাল-হারাম (৫) জনগণের সাথে লেনদেনের 
প্রকারভেদ ও আদব (৬) নির্জনবাস (৭) সফর বা ভ্রমণের আদব (৮) 
সংগীত শ্রবণ ও আচ্ছন্নতা (৯) সদুপদেশ দান ও অসৎ বিষয় থেকে বারণ 
(১০) জীবনের শিষ্টাচার ও নবুয়তী স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কিত। 

তৃতীয় খন্ড ধ্বংসাত্মক বিষয়সম্বলিত, যথা- (১) আত্মার বিস্ময় (২) 
আধ্যাত্মিক সাধনা (৩) ভোজন বিলাসিতা ও লজ্জাস্থানের বিপদাপদ (8) 
জিহ্বার অনিষ্টকারিতা (৫) ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের অপকারিতা (৬) 
পৃথিবীর অনিষ্ট (৭) সম্পদ ও কার্পণ্যের নিন্দা (৮) ভুয়া মর্যাদা বোধ ও 
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লোকদেখানোর নিন্দা (৯) অহংকার ও আত্মপ্রশস্তির নিন্দা (১০) 
.ধন-সম্পদের লোভ-লালসার নিন্দা প্রভৃতি সংক্রান্ত দশটি অধ্যায় 
সংযোজিত । আর চতুর্থ মুক্তি বিষয়ক খন্ডটিও তেমনি- (১) তওবা (২) 
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা (৩) আশা ও ভয় (৪) দারিদ্র্য গ্রীতি ও দুনিয়া পরিহার 
(৫) আল্লাহর একত্ব ও তার উপর নির্ভরশীলতা (৬) প্রেম, আগ্রহ, সম্পর্ক 
ও সম্মতি (৭) নিয়ত, নিষ্ঠা ও সততা (৮) অনুধ্যান ও আত্মসমালোচনা 
অর্থাৎ, রিপুর প্রতি সতর্ক পর্যবেক্ষণ (৯) মনন ও (১০) মৃত্যুর স্মরণ 
সংক্রান্ত ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত। 

এবাদত খন্ডে আমরা এবাদতের অন্তর্নিহিত আদব ও তার 
'সুন্নতসমূহের সুক্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি, সেগুলোর সেসব গোপন তাৎপর্যসমূহ 
তুলে ধরব যেগুলোর প্রতি এবাদতকারী ব্যাকুল হয়ে উঠে। সুতরাং যারা 
এসব বিষয় অবগত নয়, তারা আখেরাতের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
বস্তুতঃ এ বিষয় প্রায়শই ফেকাহ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বর্জিত হয়েছে এবং 
কেউই এগুলো লিপিবদ্ধ করেননি । 

আচরণ খন্ডে আমরা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত আচার-আচরণের 
তাৎপর্য তুলে ধরব। সাথে সাথে আমরা সেগুলোর পন্থাসমূহের সৃক্মতা 
এবং ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করব। কারণ, এর প্রয়োজনীয়তা 
প্রতিটি দ্বীনদারেরই রয়েছে । অতঃপর ধ্বংস খণ্ডে সেসব বিষয় চিহ্নিত 
করব যেগুলো পরিহার করা অপরিহার্য । আত্মা এবং হৃদয়কে এগুলো 
থেকে পবিত্র মুক্ত করার কথা কোরআনেও উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে 
আমরা সেসব অভ্যাসের মধ্যে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বর্ণনা করব 
এবং অতঃপর. সেসব বিষয় উল্লেখ করব যার কারণে মানুষের মধ্যে সে 
অভ্যাসগুলোর জন্ম হয়। প্রসঙ্গতঃ আমরা এসব অভ্যাসের ফলে যেসব 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেগুলো তুলে ধরব। তারপর আমরা এসব 
অভ্যাসের লক্ষণাদি এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথাযথ 
প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে মানুষ তা থেকে 
অব্যাহতি পেতে পারে। | 

সবশেষে মুক্তি খণ্ডে সেসমস্ত কল্যাণ, আচরণ ও সৎস্কভাব সম্পর্কে 
আলোচনা করব, যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যা নৈকট্যপ্রাপ্তদের 
স্বভাব এবং আল্লাহ্‌ তাআলার নেকট্য লাভ করতে আগ্রহী বান্দারা যার 
মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারে । এ প্রসঙ্গে আমরা এসব স্বভাবের 
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ংজ্ঞা, তাৎপর্য, তা অর্জনের উপায়, এর ফলাফল ও লক্ষণাদি এবং এর 
আলোচনা করব । অবশ্য এসব বিষয়ে লোকেরা পুস্তকাদিও লেখেছে। তবে 
আমার এ পুস্তক তাদের রচনা থেকে পাঁচটি ব্যাপারে স্বতন্ত্র 8 (১) যে 
বিষয়টি তারা সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য ভেবে ছেড়ে দিয়েছে তা আমি সবিস্তার 
ব্যাখ্যাসহ লেখেছি। (২) যে বিষয়গুলো তারা বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্তভাবে 
লেখেছে, আমি সেগুলো ধারাবাহিক ও বিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছি। (৩) 
যে বিষয়গুলো তারা সুদীর্ঘ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছে, আমি সেগুলোকে 
সংক্ষিপ্ত করেছি। (8) তারা যেসব বিষয় বারংবার উল্লেখ করেছেন 
সেগুলোর পুনরাবৃত্তি আমি বর্জন করেছি; শুধু তার মূল উদ্দেশ্যটি 
রেখেছি। (৫) সেসব বিষয়গুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি, 
যেগুলো অনুধাবন করা (সাধারণ) জ্ঞানের পক্ষে কঠিন, অথচ এসবে 
এতদসংক্রান্ত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি । কারণ, এ বিষয়ে 
সবাই প্রায় একই রকম লেখেছে। অথচ এমনও হতে পারে যে, এসব 
গোপন বিষয়ে একজন অবগত হবেন, কিন্তু তার আরেক সতীর্থ অবগত 
হবেন না কিংবা এ সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন 
করেননি, কিন্তু পুস্তকে তা উল্লেখ করতে ভুলেই গেছেন। অথবা 
ভুলেনওনি, কিন্তু আসল তাৎপর্য লেখার ব্যাপারে তার কোন অন্তরায় 
থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, আমাদের এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে 
সেই সমুদয় তাৎপর্যের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। আর আমরা 
যে একে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি, তারও দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ 
এই বিন্যাস, গবেষণা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটিই ছিল অপরিহার্য । 
কারণ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়, তা 
দুই প্রকার। একটি হল “এলমে মোয়ামালা” তথা বৈষয়িক জ্ঞান আর 
দ্বিতীয়টি ‘এলমে মোকাশাফা । ‘এলমে মোকাশাফা” বলতে আমাদের 
উদ্দেশ্য সে জ্ঞান, তর কাছে, ভার্ন, বিটি বিকাশ দাবী করা, যেতে 
পারে। আর এলমে মোয়ামালাহ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে এলেম, যার 
মাধ্যমে বিকশিত এলেমের উপর আমল করা যায়। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল 
এলমে মোয়ামালাহ, এলমে মোকাশাফা’ নয়- যা কোন কিতাব বা গ্রন্থে 
লেখার অনুমতি নেই । বস্তুতঃ মা'রেফতান্বেষী ও সিদ্দীকগণের উচ্চতর 
মর্তবা-মর্যাদাই হল “এলমে মোকাশাফা’ অর্জন করতে পারা । পক্ষান্তরে 
এলমে মোয়ামালা’ হল তা লাভের উপায় বা অবলম্বন । কিন্তু নবী রসূলগণ 
মানুষের সাথে শুধুমাত্র ‘এলমে মোয়ামালা’ সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন 
এবং এর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন- এলমে মোকাশাফার ব্যাপারে কোন 
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আলোচনা করেননি । তবে উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে শুধু এর প্রতি 
সামান্য ইঙ্গিত-ইশারা দিয়েছেন এ কারণে যে, তারা জানতেন, সৃষ্টির 
কোন বাস্তব রূপ নেই। 

অতঃপর এলমে মোয়ামালা দু'রকম ৷ এক বাহ্যিক এলেম। অর্থাৎ, 
বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা কাজকর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান। দুই- 
অন্তরের ক্রিয়াকর্মের জ্ঞান । যে এলেম বা জ্ঞান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর. 
প্রতিফলিত হয়, সেগুলো হয় হবে এবাদত-উপাসনা, না হয় হবে 
আচার-অভ্যাস। পক্ষান্তরে বাতেন বা গোপন- যা অন্তরের বা রিপুর 
অভ্যাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাও ভাল কিংবা মন্দ এই দু'ভাগে বিভক্ত। 
কাজেই মোট দাড়ালো চার ভাগে । এলমে মোয়ামালার কোন বিষয়ই এই 
বিভাগসমূহের বহির্ভূত নয়। আরেকটি কারণ, আমি শিক্ষার্থীদের 
সত্যিকার আগ্রহ সে ফেকাহর মধ্যেই দেখেছি, যা এমন লোকদের কাছে 
রক্ষিত, আল্লাহর প্রতি যাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং যা 
গর্ব-অহংকারের উপায় হতে পারে অথবা যার উপর প্রভাব বিস্তার করা 
যায়। আর সে ফেকাহ্‌ও চার প্রকার। যেহেতু প্রিয় বস্তু-সামগ্রীর প্রেক্ষিতে 
অন্যান্য বস্তৃ-সামশ্রীও প্রিয় বলে গণ্য হয়, সেহেতু আমিও এ ক্ষেত্রে কোন 
ক্রুটি করিনি। এ গ্রন্থটির আকৃতিও ফেকাহ গ্রন্থেরই অনুরূপ করেছি, 
যাতে করে মনের আকর্ষণ এদিকে বৃদ্ধি পায়। আর একই কারণে কোন 
কোন লোক, যারা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বিত্তবানদের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে 
আগ্রহী, তারা নিজেদের গ্রন্থকে নক্ষত্রের পঞ্জিকার আকারে ছক ও সংখ্যার 
ভিত্তিতে লেখেছেন এবং সেগুলোর নামকরণও করেছেন, 'স্বাস্থ্য-পঞ্জি’ 
ধরনের। কারণ, বিত্তবানরা সাধারণতঃ এমনি ব্যাপারে বেশী আকৃষ্ট হয়ে 
থাকে। সুতরাং এই রচনারীতিও তাদের মনোবৃত্তি সেসব পুস্তক পাঠে 
আকৃষ্ট করবে । বলাই বাহুল্য, কারো মন সে এলেমের দিকে আকৃষ্ট হতে 
বিদ্যমান, সে কলা-কৌশলের তুলনায় অত্যন্ত জরুরী, যাতে শুধু দৈহিক 
চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কারণ, এলমে আখেরাতের ফল হল 
অন্তরাত্বার চিকিৎসা করা, যাতে করে একটা জীবন অনন্ত স্থায়িতে 
পৌছাতে পারে। পক্ষান্তরে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান সে পর্যন্ত কেমন করে 
পৌছাতে পারবে, যাতে শুধু দৈহিক রোগ-ব্যাধিরই প্রতিকার হয়। আর 
একথাও নিশ্চিত, সেটি সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই যাওয়া-আসা করে। 
এবার আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তৌফীক ও পথ প্রদর্শনের আবেদন 
করছি। কারণ, তিনিই মহান দাতা । অতঃপর এলেম অধ্যায় গ্রন্থের 
শুরুতেই লেখছি। | 
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সূচীপত্র 
প্রখম অধ্যায় 

বিষয় 

জ্ঞান, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানের মাহাত্য্ 

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীস 

জ্ঞান অধ্বেষণের মাহাত্ম্য 

জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠতৃ 

যে জ্ঞান ফরযে আইন 

যে জ্ঞান ফরযে কেফায়া 

আখেরাত বিষয়ক এলেম 

যে জ্ঞান উত্তম গণ্য হয় কিন্তু বাস্তবে উত্তম নয় 

শব্দ পরিবর্তিত এলেম 

কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে প্রশংসনীয় জ্ঞান 

তর্কশান্ত্রে মানুষের মনোযোগী হওয়ার কারণ 

মোনাযারা 


বিবেকের স্বরূপ ও প্রকার 
বিবেক কম-বেশী হওয়া 
ছিতীয় অধ্যায় 


আকায়েদ, কলেমা তাইয়্যেবার আহলে সুন্নতের আকীদা 
'আকায়েদের বিবরণ 
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য 


পবিত্রতার তাৎপর্য 
ওযুর ফযীলত 


তৃতীয় অধ্যায় 


চতুৰ্থ অধ্যায় 


নামাযের ফরয ও সুন্নত 

অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্ত 
যেসব আভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা নামাযের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয় 
অন্তরের উপস্থিতি সহায়ক ব্যবস্থা 

নামাযের প্রত্যেক রোকন ও শর্তের জরুরী বিষয় 
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বিষয় 

জুমআর দিনের অন্যান্য আদব 
নামাযের বিবিধ মাসআলা 
নফল নামায 

গ্রহণের নামায 

তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায 
ওযুর নামায 

গৃহে গমন ও নির্গমনের নামায 
এস্তেখারার নামায 

হাজতের নামায 

সালাতুত তাসবীহ 


যাকাতের বর্ণনা 

যাকাতের প্রকার ও ওয়াজেব হওয়ার কারণ 

যাকাতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী 
যাকাতের আভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার 

ঘাকাতের হকদার হওয়ার কারণ 

যাকাত গ্রহীতার আদব 

নফল দান-খয়রাত ও তার ফযীলত 

সদকা গোপনে ও প্রকাশ্যে গ্রহণ করা 

সদকা গ্রহণ করা উত্তম, না যাকাত 


স্বষ্ঠ অধ্যায় 
রোযার তাৎপর্য 


রোযার কাহ্যিক ওয়াজেবসমূহ 
রোযার কাযা ও কাফফারা 


পঞ্চহম অধ্যায় 


মদীনা মুনাওয়ালার ত 


স্ফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বাহ্যিক কর্মসমূহ 
মীকাত থেকে মক্কা প্রবেশ পর্যন্ত এহরামের আদব 
মক্কায় প্রবেশ করার আদব 

তাওয়াফের আদব 

সাফা ও মারওয়ার মাঝকানে দৌড়াদৌড়ি 


১ মু 

ওমর! ও তার পরবর্তী করণীয় 

বিদায়ী তওয়াফ 

মদীনা যিয়ারত ও তার আদব 

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সুন্নত 

নিয়ত খাটি করা ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপায় 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন 


8৯ 


৮4৯০] ৮৮০ ll Ee 
প্রথম অধ্যায় 


আল্লাহ তাআলা বলেন- l 
IBGE BION LHL 

ফেরেশতাকুল ও মধ্যপন্থী আলেমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ 
ছাড়া কোন উপাস্য নেই । 
এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রথম পর্যায়ে নিজের সত্তা, দ্বিতীয় 
পর্যায়ে ফেরেশতাকুল এবং তৃতীয় পর্যায়ে জ্ঞানীদের কথা উল্লেখ 
করেছেন। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও মৌলিকতা বুঝার জন্যে এতটুকুই 
যথেষ্ট। 

আল্লাহ আরও বলেন- 


IUD cA, ভ55 8 » ০৮৩ 
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তা‘আলা তাদের মর্তবা অনেক উঁচু করে দেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- সাধারণ মুমিনদের মর্তবা 
অপেক্ষা জ্ঞানী মুমিনদের মর্তবা সাতশ’'স্তর বেশী হবে এবং প্রত্যেক 
দুস্তরের দূরত্ব হবে পীচশ’ বছরের সমান । 
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১৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
আল্লাহ্‌ পাক আরও বলেন- 


এরা ar oR Soon মতা 


SLL YIN LL Mc bb 
অর্থাৎ “জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন, তারা কি সমান 
হতে পারে?” 
ESA ULES 
“বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমরাই আল্লাহ্‌ তা“আলাকে ভয় 
করে।” 
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- ৪ 5 
বলে দিন, আল্লাহ এবং কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানীরা আমার ও 
তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতারূপে যথেষ্ট ৷ 


al ॥ 8) ৮৬ তি A AGT 
HIS SNS ss SHG 


পপ 


যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল ৪ আমি তাকে এনে 
দিচ্ছি। 

এতে ব্যক্ত করা হয়েছে সে লোকটি জ্ঞানের বলেই রাণী বিলকিসের 
সিংহাসন এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। 


Ad 2৯ DOLL RL TAT ADMD তা জি 


PILE DONG LL Lh BE এ 
EIST Sl 
“যারা জ্ঞানী ছিল, তারা বলল £ তোমাদের ধ্বংস হোক, আল্লাহ্‌ 
প্রদত্ত কল্যাণই বিশ্বাসী ও সৎকর্মীর জন্য উত্তম ৷” 


এতে বলা হয়েছে, পরকালের মাহাত্ম্য শিক্ষার মাধ্যমে জানা যায় । 
রি eS; 
5D 
“আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি। এগুলো কেবল 
তারাই বুঝে, যারা জ্ঞানী ৷” 
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তং পির পাশ ৬ শত পট 75৮৯5 PALIT 
১ I ১৪১) +, 


£5 22 A টে 


৮4০ |! 
না SEE DEE গণ্যমান্যদের কাছে 
উপস্থাপন করত, তবে তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানান্বেষী, তারা জেনে নিতে 
পারত |” 
এখানে আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে তার নিজের 
বিধান শিক্ষিতদের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্‌র বিধান 
জানার ব্যপারে তাদের মর্তৰাকে পয়গন্বরগণের মর্তবার সাথে মিলিয়ে 
দিয়েছেন। 
2 6 5. তা ns ১৩ ও ছি aid crac afoot ci 
৮৫-01-91৮2 ৮১৮৪৫৫৬৮৮৮৪ ৮৪19 পেটা 
- 5 4১ ৮২295 ৮৬১ 


“হে বনী আদম! আমি তোমাদের প্রতি নাষিল করেছি পোশাক, যা 
পরহেষখারীসুলভ পোশাক, এটা সর্বোত্তম । 

এ আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে পোশাকের অর্থ 
কে রানির ন্রব্রারিরিদ প্রি নদের 
ইরা 

চিট co st EET লেজের 
পু্ধানুপুক্ধ বর্ণনা করেছি।” 


জানে তানের সকল অহ বন করব" 
চা 22425 রিবা ar 


CE 5 যা জানধানডদের বক্ষে 
. গচ্ছিত ।” 


পাতি পা সি চি পাঁভুর্ভ তা AA A 


= sl এটি si 9 
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“তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন ।” 
এ বিষয়টি অনুগ্রহ প্রকাশের স্থলে বর্ণিত হয়েছে। 
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ £ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
৫1১ ০010৬ ৭4৪ 55 1৮ 4410 ১৮০৮ 
= ৯০০০৪) 
আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের প্রজ্ঞা দান করেন এবং তার 
অন্তরে সৎপথ ইলহাম করেন। 
তিনি আরও বলেন £ “1+531 2১১১ ৮1৮01 “জ্ঞানী 
ব্যক্তিবর্গ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী ।” 
বলাবাহুল্য, নবুওয়তের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। কাজেই এ 
মর্তবার উত্তরাধিকারী হওয়ার চেয়ে বড় আর কোন পৌরবও নেই । তিনি 
আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে আকাশ ও 
মাগফেরাত প্রার্থনা করে। সুতরাং এর চেয়ে বড় আর কি পদমর্যাদা হবে, 
যার কারণে আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাকুল. মাগফেরাতের দোয়ায় 
মশগুল থাকবে? জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, আর 
ফেরেশতারা তার জন্যে মাগফেরাত প্রার্থনায় নিরত থাকেন। রষূলে 
করীম (সঃ) বলেন ঃ “প্রজ্ঞা সন্ত্রান্ত ব্যক্তির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে এবং 
গোলামের মর্যাদাও এত উঁচু করে যে, তাকে রাজা-বাদশাহদের আসনে 
বসিয়ে দেয়।” এ হাদীসে তিনি দুনিয়াতে জ্ঞানের ফলাফল বর্ণনা 
করেছেন। বলাবাহুল্য, আখেরাত দুনিয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। 
এক হাদীসে বলা হয়েছে £ 
Micros 
cl 
“দুটি স্বভাব মোনাফেকের মধ্যে পাওয়া যায় না।.-(১) সুন্দর পথ 
প্রদর্শন এবং (২) ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান।” কোন কোন সমসাময়িক ধর্ম 
জ্ঞানীর নেফাক (কপটতা) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত 
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নয়। কেননা, “ফেকাহ্‌” শব্দ বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই 
বুঝাননি, যা তোমরা মনে কর; বরং এ শব্দের অর্থ পরে বর্ণিত হবে। 
ফেকাহবিদের সর্বনিম্ন স্তর হল আখেরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে 
বিশ্বাস করা৷ এ বিশ্বাস ফেকাহ্বিদের মধ্যে সুষ্ঠু ও প্রবল হয়ে গেলে সে 
নেফাক ও নাম-যশের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও 
বলেন £ “মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ট ও ঈমানদার সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, যার কাছে 
মানুষ প্রয়োজন নিয়ে আগমন করলে সে তাদের উপকার করে এবং মানুষ 
ভার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করলে সে নিজেকে বিমুখ করে দেয়।” তিনি 
আরও বলেছেন £ “ঈমান নিরাভরণ। তার পোশাক হচ্ছে তাকওয়া 
(খোদাভীতি), তার মজ্জা হচ্ছে লজ্জা এবং তার ফল হচ্ছে জ্ঞান।” এক 
হদীসে আছে £ মানুষের মধ্যে নবুওয়তের মর্তবার নিকটতম হচ্ছে জ্ঞানী 
ও জেহাদকারী সম্প্রদায় । জ্ঞানী সম্প্রদায় এ কারণে যে, তারা মানুষকে 
রসূলুল্লাহ (সঃ) কতৃর্ক আনীত কথাবার্তা বলে এবং জেহাদকারীগণ এ 
কারণে যে, তারা পয়গন্বরগণের আনীত শরীয়তের জন্যে অশ্বের সাহায্যে 
জেহাদ করে। অন্য এক হাদীসে. আছে £ “একটি গোষ্ঠীর মরে যাওয়া 
একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মরে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর ৷” 
বরুয়াহ (সাঃ) বলেনঃ J 
১১০55 ৪০11 ১৭ ১8১52 ০০0 
1455 i 441 oS ৮৮১৮৯ ও ic 
মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত খনি বিশেষ । অতএব যারা 
ইরিনা তারা ইসলাম যুগেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা 
দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।” এক হাদীসে আছে £ “কেয়ামতের দিন 
জামানের বর তলি দরের নজর সাথে কে ভা 
আছে ঃ “আমার উম্মতের যেব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ মুখস্থ করবে, সে 
কিয়ামতের দিন ফেকাহবিদ ও জ্ঞানীরূপে আল্লাহ্‌ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ 
করবে।” অন্যত্র আছে £ যেব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান 
অর্জন করবে, আল্লাহ্‌ তাকে দুঃখ থেকে বাচাবেন এবং তাকে ধারণাতীত 
জায়গা থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবেন।” আরও বলা হয়েছে ঃ 
আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী 
পাঠালেন, “হে ইবরাহীম! আমি মহাজ্ঞানী এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে পছন্দ 
করি।” আরও আছে £ “আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে, 


২ 
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যারা ঠিক হয়ে গেলে সকল মানুষ ঠিক হযে যায় এবং যারা বিগড়ে গেলে 
সকল মানুষ বিগড়ে যায়। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে শাসক এবং অপর 
শ্রেণী ফেকাহ্বিদ অর্থাৎ, দ্বীনী এলমে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ।” অন্য হাদীসে 
আছে ৪ “আল্লাহ্র নৈকট্যশালী করে এমন জ্ঞান বেশী পরিমাণে না 
থাকার দিন যদি আমার উপর আসে, তবে সেদিনের সূর্যোদয় যেন আমার 
ভাগ্যে না জুটে ৷” 

এবাদত ও শাহাদতের উপর জ্ঞানীকে শ্রেষ্টত্বদান প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন ৪ 


ALG UH NLS 


“জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন আমার 
শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর ।” 

লক্ষণীয়, এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেমকে কেমন করে 
নবুওয়তের স্তরে রেখেছেন এবং জ্ঞানহীন কর্মের মর্তবা কেমন করে ত্রাস 
করেছেন। অথচ এবাদতকারী সদাসর্বদা যে এবাদত করে, তার জ্ঞান সে 
অবশ্যই রাখে । এ জ্ঞান না হলে এবাদত হবে না। 

রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ 


HANI 


sll ee 
“আলেম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর তেমনি, যেমন 
চতুর্দশীর চাদের শ্রেষ্ঠত্ব তারকারাজির উপর হয়ে থাকে ।” 


তিনি আরও বলেছেনঃ 
Pris C2 চি ৫2247 বরা Lar 
“৯৮01 শিট 5 শি ১৮১ 2৮৮01 ৮2 তছছি 
212 Z | 

“কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে- শয়গম্বরগণ, 
অতঃপর জ্ঞানী লোকগণ, অতঃপর শহীদগণ ৷” 

এ হাদীস দ্বারা জ্ঞানের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, এটা 
নবুওয়তের পরে এবং শাহাদতের অগ্রে । অথচ শাহাদতের শ্রেষ্ঠত্‌ সম্পর্কে 


কউ 
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বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ “আল্লাহ্‌ 
তা'আলার এবাদত কোন কিছুর মাধ্যমে ততটুকু সমৃদ্ধ হয় না, যতটুকু 
দ্বীনের জ্ঞানের মাধ্যমে হয় । একজন দ্বীনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্যে 
হাজার এবাদতকারী অপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর একটি 
স্তম্ভ আছে । এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফেকাহ্‌ (দ্বীনী জ্ঞান)।” আরও বলা হয়েছে 
£ “ঈমানদার আলেম ঈমানদার আবেদ অপেক্ষা সত্তর গুণ শ্রেষ্ঠ ।” অন্য 
এক হাদীসে আছে £ “তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন জ্ঞানী ব্যক্তির 
ত্যা অনেক এবং বক্তার সংখ্যা কম। ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প এবং দাতার 
ংখ্যা অধিক ৷ এমন যুগে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা আমল করা উত্তম। 
অতি সত্বর এমন যুগ আসবে, যখন জ্ঞানীর সংখ্যা হাস পাবে এবং বক্তা 
হবে অধিক । দাতা কম হবে এবং ভিক্ষুক বেশী হবে । তখন জ্ঞান অর্জন 
হবে আমল অপেক্ষা উত্তম।” রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) আরও বলেছেন £ “জ্ঞানী 
ব্যক্তি ও এবাদতকারীর মধ্যে একশ’ স্তরের ব্যবধান রয়েছে! প্রত্যেক 
দু'স্তরের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে, যতটুকু একটি দ্রুতগামী ঘোড়া 
সত্তর বছরে অতিক্রম করতে পারবে ।” এক হাদীসে বর্ণিত আছে, 
উত্তম?” তিনি বললেন ৪ আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। সাহাবীগণ আরজ 
করলেন ঃ আমরা উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন ঃ 
আল্লাহ্‌ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। আবার বলা হল £ আমরা আমল সম্পর্কে 
প্রশ্ন করছি, আপনি এলেম সম্পর্কে বলছেন! তিনি বললেন £ এলেমের 
সমন্বয়ে অল্প আমল উপকারী হয় এবং মূর্খতার সমন্বয়ে অধিক আমলও 
নিষ্ফল হয়ে যায়।” এক হাদীসে আছে ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বান্দাদেরকে উঠাবেন। অতঃপর আলেমদেরকে উঠাবেন এবং 
তাদেরকে বলবেন ঃ “হে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ! আমি তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান 
রেখেছিলাম, তা তোমাদেরকে কিছু জেনেই রেখেছিলাম । আমি 
তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান এজন্যে রাখিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি 
দেব । যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম ।” আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কাছে আমরাও এমনি আনজাম কামনা করি । 
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও অনেক উক্তি 
বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) কোমায়লকে বললেন, “হে কোমায়ল! 
জ্ঞান ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম ৷ জ্ঞান তোমার হেফাযত করে, আর তুমি 
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ধন-সম্পদের হেফাযত কর! জ্ঞান শাসক আর ধন-সম্পদ শাসিত । ধন 
ব্যয় করলে হাস পায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বেড়ে যায়।” তিনি আরও 
বলেন ঃ “জ্ঞানী ব্যক্তি রোযাদার, এবাদতকারী ও জেহাদকারী অপেক্ষা 
উত্তম। আলেম ব্যক্তির মৃত্যু হলে ইসলামে এমন শূন্যতা দেখা দেয়, যা 
তার উত্তরসুরি ছাড়া কেউ পূরণ করতে পারে না।” তার কথিত একটি 
আরবী কবিতার অনুবাদ এরূপ ৪ 


“সকল মানুষ আকার-আকৃতিতে একরূপ । সকলের পিতা আদম 
এবং সকলের মা হওয়া। তারা যদি মূল উপাদান নিয়ে গর্ব করতে চায়. 
তবে পানি ও মৃত্তিকা ব্যতীত তাদের মূল উপাদান আর কি? হা, যার 
দেহে আলেমদের গর্বের আলখেল্লা আঁটা রয়েছে। কেননা, সে নিজে যেমন 
পথপ্রাপ্ত, তেমনি অপরেরও পথ-প্রদর্শক। সৌন্দর্যের বস্তু তার অর্জিত 
রয়েছে। এটাই মানুষের মর্যাদা ৷ মূর্খরা সদা জ্ঞানীদের সাথে শক্রত। 
পোষণ করে । তথাপি তুমি এমন জ্ঞান অর্জন কর, যদ্বারা চিরঞ্জীব হতে 
পার। সকল মানুষ মৃত; কিন্তু জ্ঞানী চিরজীবী । 

আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে বেশী ইযযতের 
কোন বিষয় নেই ৷ বাদশাহ জনগণের শাসক হয়ে থাকে এবং জ্ঞানীরা 
বাদশাহদের শাসক হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত 
সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-কে এলেম, ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মধ্য 
থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তিনি এলেম 
পছন্দ করেছিলেন। ফলে তাকে এলেমের সাথে ধন এবং রাজতৃও দান 
করা হয়েছিল । হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল £ 
মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ সংসারবিমুখ দরবেশ । প্রশ্ন হল ঃ নীচ কে? 
উত্তর হল ৪ “যারা নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে খায়।” মোট কথা, জ্ঞানী 
ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে তিনি মানুষ বলেননি ৷ কেননা, যে বৈশিষ্ট্য মানুষ 
ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে, তা হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ 
তখনই মানুষ বলে কথিত হবে যখন তার মধ্যে গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের 
কারণ দিব্যমান থাকবে মানুষের মর্যাদা দৈহিক শক্তির কারণে নয়। 
কেননা, উট তার চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী । মানুষের মর্যাদা বিশাল 
বপু হওয়ার কারণেও নয় । কেননা. হাতীর বপু তার চেয়ে অনেক বিশাল । 
তেমনি বীরত্বের কারণেও নয়। কেননা, হিংস্র জন্তুর বীরত্‌ মানুষের 
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চেয়ে বড়। বরং একমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই মানুষ সন্তান্ত । জ্ঞানের 
জন্যই মানুষ সৃষ্টি । জনৈক দার্শনিক বলেন £ কেউ আমাকে বলুক, 
যেব্যক্তি এলেম পায়নি, সে কি পেয়েছে এবং যেব্যক্তি এলেম পেয়েছে, 
তার পাওয়ার আর কি বাকী আছে? 

ফাতাহ্‌ মুসেলী বলেন £ রোগীকে রোজ রোজ খাদ্য, পানীয় ও 
ওষুধপত্র কিছু না দিলে সে কি মরে যাবে না? লোকেরা বলল £ নিঃসন্দেহে 
মরে যাবে । তিনি বললেন £ আত্মার অবস্থাও তদ্ধপ । আত্মাকে তিন দিন 
এলেম ও জ্ঞান থেকে উপোস রাখলে সে মরে যায়। তাঁর এ উক্তি যথার্থ । 
কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হচ্ছে আত্মার খোরাক; এগুলোর মাধ্যমেই তার 
জীবন; যেমন দেহের খোরাক খাদ্য ৷ যার জ্ঞান নেই, তার অন্তর রুগ্ন । 
মৃত্যু তার জন্যে অবশ্যন্তাবী । কিন্তু সংশিষ্ট ব্যক্তি তার আত্মার রোগ ও 
মৃত্যুর খবর রাখে না। দুনিয়ার মহব্বত ও কাজ কারবারে লেগে থাকার 
কারণে তার চেতনা লোপ পায়। যেমন ভয় ও নেশার আতিশয্যে জখমের 
ব্যথা অনুভূত হয় না; যদিও বাস্তবে ব্যথা থাকে। কিন্তু মৃত্যু যখন দুনিয়ার 
বোঝা ও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তখন সে আত্মার মৃত্যুর কথা জানতে 
পারে এবং পরিতাপ করে । অবশ্য তখন পরিতাপে কোন উপকার হয় না। 
ভীত ব্যক্তির ভয় অথবা মাতালের নেশা দূর হয়ে গেলে ভয় ও নেশার 
অবস্থায় তার যেসব জখম লাগে, সেগুলো সে হাড়ে হাড়ে টের পেতে 
থাকে। সত্য উদঘাটিত হওয়ার সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে আমরা 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি! কেননা, এখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। 
মৃত্যু হলে জাগ্রত হবে। 

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ “জ্ঞানী লোকদের লেখার কালি 
এবং শহীদদের রক্ত ওজন করা হলে কালির ওজন বেশী হবে ।” হযরত 
ইৰনে মসউদ (রাঃ) বলেন £ “হে লোকসকল! জ্ঞান অর্জন কর জ্ঞানকে 
তুলে নেয়ার পূর্বে । জ্ঞান তুলে নেয়ার অর্থ জ্ঞানী লোকদের মৃত্যুবরণ 
করা । আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ- যারা আল্লাহর পথে শহীদ 
হয়েছে, তারা জ্ঞানী লোকদের মাহাত্ম্য দেখে আকাঙ্কা করবে যে, আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে জ্ঞানী অবস্থায় পুনরুখিত করলেই ভাল হত। কেউ 
জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত 
হয়।” 
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হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন ঃ রাতের কিছু অংশে জ্ঞানচর্চা 
করা আমার মতে সারারাত জাগ্রত থেকে নফল এবাদত করা অপেক্ষা 
উত্তম । এ বিষয়টিই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। 

9 ESTE tC IB EE 

“আয় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ইহকালে পুণ্য এবং পরকালে 
পুণ্য দান করুন। 

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ 
দুনিয়ার পুণ্য জ্ঞান ও আরাধনা । পরকালের পুণ্যের অর্থ জান্নাত ৷ 

জনৈক দার্শনিককে কেউ প্রশ্ন করল £ কোন্‌ বস্তু সঞ্চয় করা দরকার? 
উত্তর হল £ এমন বস্তু সঞ্চয় করা উচিত, যা তোমার নৌকা ডুবে গেলে 
তোমার সাথে সীতার কাটতে থাকে । অর্থাৎ, জ্ঞানই হচ্ছে সঞ্চয়যোগ্য 
বস্তু। কারণ, দেহরূপী নৌকা মৃত্যুরূপী সলিলে সমাধিলাভ করলে পর 
এটাই সাথে থাকে । 

অন্য একজন দার্শনিক বলেন ঃ “যেব্যক্তি প্রজ্ঞাকে নিজের লাগাম 
বানিয়ে নেয়, মানুষ তাকে ইমাম করে নেয়। যেব্যক্তি জ্ঞানে খ্যাতি অর্জন 
করে, মানুষ তাকে ইযযত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে ।” 

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ জ্ঞানের এক গৌরব এই যে, “একে কোন 
ব্যক্তির সাথে সামান্যতম ব্যাপারেও সম্পর্কযুক্ত করা হলে সে আনন্দিত 
হয় । উদাহরণতঃ যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, তবে 
শ্লিষ্ট ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে । পক্ষান্তরে সে এ বিষয়ের জ্ঞান রাখে 
না- একথা কাউকে বলা হলে সে দুঃখিত হয়।” 

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ “হে লোকসকল! জ্ঞান্বতী হও । আল্লাহ্‌ 
তাআলার কাছে একটি মহব্বতের চাদর আছে। যেব্যক্তি কোন বিষয়ের 
জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাআলা সে চাদর তাকে পরিয়ে দেন। এরপর 
সে ব্যক্তি কোন গোনাহ্‌ করলেও তাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের তওফীক 
দান করা হয়। পুনরায় গোনাহ্‌ করলেও আল্লাহ্‌ তাকে এই তওফীক দান 
করেন। তৃতীয় বার গোনাহ্‌ করার পরও এরূপ করা হয়। এভাবে বার 
বার তওফীক দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার কাছ থেকে সে চাদরটি ছিনিয়ে 
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'না নেয়া, যদিও তার গোনাহ্‌ বৃদ্ধি পেতে পেতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌছে।” 

আহ্‌নাফ (রহঃ) বলেন, “মনে হয় জ্ঞানীগণ সমগ্র ইয্যতের মালিক 
হয়ে যাবে । যে ইয্যত জ্ঞানের দ্বারা সুদৃঢ় না হয়, তার পরিণতি হয় 
লাঞ্কুনা ৷” 

সালেম ইবনে আবী জা‘দ বলেন £ “আমি ক্রীতদাস ছিলাম। প্রভু 
আমাকে তিন'শ দেরহামের বিনিময়ে মুক্ত করে দিলে আমি কি কাজ 
শিখে জীবিকা নির্বাহ করব সে সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম । অবশেষে, 
জ্ঞানকে পেশা করে নিলাম । এরপর এক বছর অতীত না হতেই শহরের 
শাসক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম: 
কাছে আসতে দিলাম না ৷” 

যুহরা ইবনে আবু বকর বলেন £ আমার পিতা আমাকে ইরাকে জ্ঞান 
ব্রতী হতে চিঠি লেখলেন। তিনি লেখলেন- যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও 
তবে জ্ঞান হবে তোমার ধন। আর যদি ধনাঢ্য হয়ে যাও, তবে জ্ঞান হবে 
অঙ্গসজ্জা । 

হযরত লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিলেন £ হে বৎস! 
জ্ঞানীদের কাছে বস। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা জ্ঞানের নূর দ্বারা অন্তরকে 
জীবিত করেন, যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা মাটিকে শস্যশ্যামল করেন। 
জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্যে পানিতে মাছ 
এবং শূন্যে পাখীরা পর্যন্ত ক্রন্দন করে। বাহ্যতঃ তাকে দেখা না গেলেও 
তার স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত থাকে। 


জ্ঞান অন্বেষণের মাহাত্ম্য 
এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ $ 
কির ji - 22 57540 ডি 
ৃ -234 ০১ 
“তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা 
দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে?” 


— 
চটে শি a 


52202542150 ৮5000৮1৮022 
“অতএব যারা ম্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না 
জান ৷” 
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হাদীস নিম্নরূপ 8 

24 PARA A AL BLAS La পে পেপে Ar 
(৮5৮701৬0505 85০185৮4155 
1৪ 4 ৰ পা চারি 

এ NES 

“যেব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে 
চালাবেন ।” 

* ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্যে 
পাখা বিছিয়ে দেয় । 

* একশ’ রাকআত নফল নামায পড়া অপেক্ষা জ্ঞানের কোন অধ্যায় 
শিক্ষা করা উত্তম । 

* জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা মানুষের জন্যে পৃথিবী ও 
পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম । 

* জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদিও তা চীনে থাকে; অর্থাৎ অনেক দুরে 
থাকে। 

* জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয । 

* জ্ঞান একটি ভাণ্ডার, যার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা | সুতরাং জ্ঞান 
সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ব কর । কেননা, এতে চার ব্যক্তি সওয়াব পায়- (১) 
প্রশ্নকারী (২) জ্ঞানী ব্যক্তি (৩) শ্রোতা এবং (৪) যে তাদের প্রতি 
মহব্বত রাখে । 

* মূর্খ ব্যক্তি যেন তার মূর্খতা নিয়ে চুপ করে বসে না থাকে । জ্ঞানী 
ব্যক্তিরও তার জ্ঞান নিয়ে চুপ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ, মূর্খতা দূর করার 
জন্যে প্রশ্ন করবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তার জওয়াব দিবে । 

* হযরত আবু যরের (রাঃ) হাদীসে বলা হয়েছে ৪ জ্ঞান সংক্রান্ত 
মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া, হাজার রোগীর খবর 
নিতে যাওয়া এবং হাজার জানাযায় যোগদান অপেক্ষা উত্তম । কেউ আরজ 
করল £ কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষাও কি উত্তম? রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন ঃ জ্ঞান ব্যতীত কোরআন কি উপকার করে? 

* ইসলামকে জীবিত করার উদ্দেশে জ্ঞান অন্বেষণকালে যেব্যক্তি 
মৃত্যুবরণ করে, জান্নাতে তার এবং পয়গম্বরগণের স্তর হবে এক । 

নিম্নে এ প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি বর্ণিত হল ঃ 
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* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি যখন জ্ঞান অর্জন 
করছিলাম, তখন হীন ছিলাম । এখন আমার কাছে লোকজন জ্ঞান লাভ 
করতে শুরু করলে সম্মানের অধিকারী হয়ে গেছি। 
সমতুল্য কাউকে দেখিনি । তার মুখাকৃতি সর্বোত্তম, কথাবার্তা প্রাঞ্জল এবং 
ফতোয়া সর্বাধিক জ্ঞানবহ। 


যে জ্ঞান অবেষণ করে না। কারণ, তার মন তাকে কোন মাহাত্যের প্রতি 
আহ্বান করে না। 


* জনৈক দার্শনিক বলেন £ দু'ব্যক্তির প্রতি আমার মনে যে দয়ার 
উদ্রেক হয়, তা অন্য কারও প্রতি হয় না- এক, সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান 
অন্বেষণ করে: কিন্তু বুঝে না এবং দুই, সে ব্যক্তি, যে বুঝে: কিন্তু অন্বেষণ 
করে না। 

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন £ একটি মাসআলা শিক্ষা কর! 
আমার মতে সারা রাত জেগে নফল পড়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও 
বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী কল্যাণে অংশীদার ৷ অন্য 
সকলেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত । তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী হও অথবা 
জ্ঞান অবেষণকারী হও অথবা শ্রোতা হও, চতুর্থ কোন কিছু হয়ো না, তা 
হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। 

* হযরত আতা (রহঃ) বলেন £ জ্ঞানের একটি মজলিস 
ত্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের কাফ্ফারা হয়ে যায় । 

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হাজার রাত জাগরণকারী রোযাদার 
আবেদের মরে যাওয়া এমন জ্ঞানী ব্যক্তির তুলনায় কম, যে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ৷ 


* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অন্বেষণ করা নফলের চেয়ে 
উত্তম ৷ 


* ইবনে আবদুল হাকাম বলেন £ আমি ইমাম মালেকের কাছে 
পাঠাভ্যাসে রত ছিলাম ৷ এমন সময় যোহরের সময় হল ৷ আমি নামাযের 
জন্যে কিতাব বন্ধ করলে তিনি বললেন ঃ ওহে, যার জন্যে তুমি উঠেছ, 
সেটা এর চেয়ে উত্তম নয়, যাতে তুমি ছিলে । তবে নিয়ত দুরস্ত হওয়া 
শর্ত। 
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* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্ক্তি মনে করে. জ্ঞান 
অন্বেষণ করা জেহাদ নয়, সে বুদ্ধি বিবেচনায় অপকৃ। 


জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব 
এ সম্পর্কিত আয়াত এই £ _ 


নট AS ap ৫০৫ 5 Ad TAI aprad Ap সির 
- Ui ৮৫1০ ৯] i >, sl — i 
“এবং যাতে সতর্ক করে তাদের সম্পৃদায়কে, যখন তাদের কাছে 
ফিরে আসে, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা সংযমী হয়।” 


. এ আয়াতে সতর্ক করার অর্থ জ্ঞানদান ও পথ প্রদর্শন । 


6৮ ৬৭ 5 $ 4.5. 24১৫০ ৮৫014 পুদ 44 
47721175775 56254111558, 
৮ রা ৮ / ক রি 


45 
“যখন আল্লাহ কিতাবের অধিকারীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন 
একে মানুষের জন্যে অবশ্যই বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।” 
এতে বলা হয়েছে, জ্ঞানের শিক্ষাদান ওয়াজেব। 
Lag lars ৮৯৫2 ৫ করল 4 পার AIA, Laci 
2 ৮৯১ EID শট ৮5915 
“এবং তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে ।” 
এতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্ঞান গোপন করা হারাম । যেমন- সাক্ষ্য 
গোপন করার জন্যে বলা হয়েছে £ 


পতি 
৫9: 521 221 £ ZASLLA, 


Slo UI UY 
যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপিষ্ঠ 


EE EES Lt CEE EEE REA 
E10 I 2 


“তার চেয়ে সুন্দর কথা কার, যে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং 
সৎকর্ম সম্পাদন করে!” 
2 পচ ALAS 4 1A ৫৩৫৭6 2 AZ 
EEL NTE al LS OS ltl 
পা 4 ৮ “ রণ পা Fd + রত পে 
“তোমার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম 
উপদেশের মাধ্যমে ৷” 
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শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে 
জ্ঞানদান করে তার কাছ থেকে সে অঙ্গীকারও নিয়েছেন, যা পয়গম্বরগণের 
কাছ থেকে নিয়েছেন: অর্থাৎ, তারা অবশ্যই তা বর্ণনা করবে এবং গোপন 
করবে না। 

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন প্রেরণ করার 
সময় বললেন ঃ ও 

A EH 2. £2 পে a / 
SDI de LOGS 

- ৮৫20 

“যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি লোককেও পথ প্রদর্শন 
করেন, তবে এটা হবে তোমার জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা 
উত্তম।” 

* যেব্যক্তি অন্যদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে জ্ঞানের একটি অধ্যায় 
শিক্ষা করবে, তাকে অবশ্যই পয়গম্বর ও সিদ্দীকের সওয়াব দান করা 
হবে। 

'_ * হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন 
করে তদনুযায়ী আমল করে এবং মানুষকে তা শিক্ষাদান করে, সে আকাশ 
ও পৃথিবীর রাজত্বে মহান বলে বিবেচিত হয়। 

* কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবাদতকারী ও 
জেহাদকারীদেরকে বলবেন ঃ জান্নাতে যাও। আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি 
বলবেন ঃ ইলাহী! তারা আমাদের জ্ঞানের বদৌলতে এবাদত ও জেহাদ 
করেছে; অর্থাৎ সম্মান পাওয়ার যোগ্য আমরা । আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 
তোমরা আমার কাছে আমার কোন কোন ফেরেশতার সমতুল্য । তোমরা 
সুপারিশ কর। তোমাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর তারা 
সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে । এ মর্তবা সে জ্ঞানের, যা 
শিক্ষাদানের মাধ্যমে অপরের কাছে পৌছায় । সে জ্ঞানের নয়, যা কেবল 
ংশ্িষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত থাকে এবং অন্যের কাছে পৌঁছায় না। 


* রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন £ 
60754855155 ECG EL 
24 ALALS Avr 


{eg রি ts 4 
১৮৫2৪ চিনে A 
Lala sl 55 | এ২_ ৪০০ 
5 bs পুষ্ট ্ > 3 টা শে 7১১ 
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লতি পেশা 7-2 


21১ 5 LAS 
SN ENE 


Zak 72 AL 
টি 
“আল্লাহ তাআলা মানুষকে জ্ঞান দান করার পর ত ছিনিয়ে নিয়ে 
যান না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে 
জ্ঞানও তুলে নেন। সেমতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেলে 
তার সাথে জ্ঞানও চলে যায়। অবশেষে মূর্খ নেতৃবর্গ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট 
থাকে না। এই মূর্খদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা না জেনে না 
শুনে ফতোয়া দেয়। ফলে নিজেরাও বিপথগামী হয় এবং অপরকেও 
বিপথগামী করে । 


{7 ASA পৰ 7 ar 
ENS CIE 
15170 


যেব্যক্তি কোন জ্ঞান অর্জন করে, অতঃপর তা গোপন করে. আল্লাহ 
তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন। 

* উৎকৃষ্ট দান ও উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে জ্ঞানের কথা, যা তুমি শুনে 
স্মরণ রাখবে, এরপর মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে এবং তাকে 
শিক্ষা দেবে । এটা এক বছর এবাদতের সমান। 


* বলা হয়েছে ঃ 
ঃ Pr. 7 A (Gnas aL ns as EA 
PRE EEE i CVE EY ip et fet 


LLISFAY 77 ar! ৫৫ বাত র্টি 


= (12427 ০6 ১81; চিত 


দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু তাতে রয়েছে, তাও অভিশপ্ত; কিন্তু 
আল্লাহর যিকির এবং যা এর নিকটবর্তী হয় অথবা শিক্ষক কিংবা 
শিক্ষার্থী, এগুলো অভিশপ্ত নয় । 


AS ৮ OR A AOE NS LLL SAP # ০ 
Dhl শশী এ৯/ শলপ্চিসিলিও শশী lot 
Ap 
SS be HENS 


7 dL aL ০৬ 


TNS 2 


1 
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নিশ্চয় আল্লাহ, তার ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ. 

এমনকি পিপীলিকা তাদের গর্তে এবং মৎস্য সমুদ্রে সেই শিক্ষকের জনো 
রহমত কামনা করে. যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয় ৷ 

* এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দোয়ার চাইতে বড় কোন 
উপকার করতে পারে না। 

* যদি ঈমানদার একটি উত্তম কথা শুনে তদনুযায়ী আমল করে, 
তবে তার জন্যে তা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম । 

* একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে দু'টি মজলিস 
দেখলেন। এক মজলিসে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা 
হচ্ছিল এবং মজলিসের লোকেরা দোয়ার প্রতিই উৎসুক ছিল। অপর 
মজলিসে শিক্ষাদান করা হচ্ছিল রসূলে করীম (সাঃ) বললেন 3 প্রথম 
মজলিসের লোকেরা তো আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দেবেন এবং ইচ্ছা না করলে দেবেন না। 
কিন্তু দ্বিতীয় মজলিসের লোকেরা শিক্ষাদানে রত আছে । আল্লাহ তা'আলা 
আমাকেও শিক্ষাদাতারূপেই প্রেরণ করেছেন। এই বলে তিনি দ্বিতীয় 
মজলিসের দিকে গেলেন এবং তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। 

5552 


ডা রি 


+ LAS 7A 


4 22৮০৮ SSS UO SSS 
৩৫1৬2 CETERA lee 


/ ” LEAL Loni, 7 a 
ds GLO: 2০04 এডি 
নে পপ ৫৫147 ৫৫৮ AA 
22০৩ ৮১৩৩, Los es ASS 0 


ALL AL 


2 265 42 তি 055 


“আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কোন ভূখন্ডে পতিত প্রচুর বৃষ্টির মত। সে ভূখন্ডের 
কিছু অংশ এমন যে, সে পানি ধারণ করে এবং প্রচুর ঘাস উৎপন্ন করে। 
অপর অংশ এমন যে, সে পানি আটকে রাখে ৷ আল্লাহ তা'আলা আটকে 
পড়া সে পানি দ্বারা মানুষকে উপকার পৌছান। তারা তা পান করে এবং 
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ক্ষেতে সেচ করে। পক্ষান্তরে সে ভূখন্ডের কিছু অংশ এমন যে. সে পানি 
আটকায় না এবং ঘাস, লতাপাতাও উৎপন্ন করে না।” 


এ হাদীসে ভূখন্ডের প্রথম অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা জ্ঞানের দ্বারা 
নিজেরা উপকৃত হয়। দ্বিতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা অপরকে 
উপকার পৌছায় এবং তৃতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা উভয় বিষয় 
থেকে বঞ্চিত । 


FEES EOE LE CE) te LEO 1 
- 24524 (0078022০484 2৫9 
মানুষ মারা গেলে তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি বিষয় 
অব্যাহত থাকে_ (১) জ্ঞান- যা দ্বারা অপরের উপকার হয়, (২) সদকায়ে 
জারিয়া এবং (৩) সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্যে নেক দোয়া করে। 


পপ ৫ এ ৫ ৫৫ 
ALLS পপ] ৮5 JI 
* সৎ কাজের প্রতি যে উৎসাহ দেয়, সে সকর্মীর অনুরূপ । 


Us in Diol HSV LSS 
রর ৮৮৮72 Pr AER 
JE ELE চা 4৮351 


টড বিলিভ বাতি 

* দু'ব্যক্তির প্রতিই ঈর্ষা করা উচিত- (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা 
প্রজ্ঞা দান করেছেন; অতঃপর সে তদনুযায়ী কাজ করে এবং মানুষকে তা 
শিক্ষা দেয়। (২) যাকে আল্লাহ তা“আলা এশ্বর্য দিয়েছেন এবং তা 
দান-খয়রাতে ব্যয় করতে বাধ্য করেছেন। 
করল ঃ আপনার নায়েব কারা? তিনি বললেন £ যারা আমার পথ বেছে 
নেয় এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। 

শিক্ষাদানের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি 2 

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ যেব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করে 
এবং তদনুযায়ী কাজ করে, সে সেসব লোকের সমান সওয়াব পাবে, যারা 
সে কাজটি সম্পাদন করবে । 
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* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা 
শেখায়, তার জন্যে সকল বস্তু, এমনকি সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত এস্তেগফার 
করে। 


* জনৈক আলেম বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তার সৃষ্ট 
জীবের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ । 


* বর্ণিত আছে. হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) আসকালানে এসে 
কিছু দিন অবস্থান করেন । কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তিনি 
বললেন £ আমার জন্যে সওয়ারী ঠিক করে দাও, আমি এখান থেকে চলে 
যেতে চাই ৷ এ শহরে জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটবে । এ কথা বলার কারণ, 
তিনি শিক্ষাদানের মাহাত্য এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান অব্যাহত রাখতে 
প্ৰয়াসী ছিলেন। 

* আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের 
তিনি বললেন £ আমাকে কেউ জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করে না। 

* জনৈক মনীষী বলেন $ জ্ঞানীরা কালের প্রদীপ। স্ব স্ব সময়ে 
প্রত্যেকেই উজ্জ্বল বাতি বিশেষ । সমসাময়িক লোকেরা তাদের কাছ থেকে 
আলো আহরণ করে । 

* হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ আলেম সম্প্রদায় না থাকলে 
মানুষ চতুষ্পদ জন্ত্রর মত হয়ে যেত। অর্থাৎ, জ্ঞানীরা জ্ঞানদানের মাধ্যমে 
মানুষকে পশুত্ের স্তর থেকে বের করে মানবতার স্তরে পৌছে দেয়। 

* ইকরিমা বলেন ঃ এ জ্ঞানের কিছু মূল্য আছে। লোকেরা জিজ্ঞেস 
করল ঃ তা কি? তিনি বললেন ঃ তা এই যে, তা এমন ব্যক্তিকে শিক্ষা 
দেবে, যে স্মরণ রাখে এবং বিনষ্ট না করে। 

* ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন £ আলেমগণ উম্মতের প্রতি 
পিতামাতার চেয়ে অধিক দয়াশীল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ £ এটা কেমন 
করে? তিনি বললেন £ পিতামাতা মানুষকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা 
করে. আর আলেমগণ রক্ষা করেন আখেরাতের আগুন থেকে । 

* জনৈক মনীষী বলেন 3 জ্ঞানের সূচনা চুপ থাকা, অতঃপর শ্রবণ 
করা, অতঃপর মুখস্থ করা, অতঃপর আমল করা, অতঃপর মানুঘের মধ্যে 
প্রচার করা। 

* অনা একজন বলেন £ নিজের জ্ঞান এমন ব্যক্তিকে দাও যে সে 
সম্পর্কে অঃ এবং এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ কর. যে তুমি 
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যা জান না তা জানে । এরূপ করলে তুমি যা জান না, তা জানতে পারবে 
এবং যা জানবে তা মনে থাকবে । 

* হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন £ আমি এ বিষয়টি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত পেয়েছি যে, জ্ঞান অর্জন কর। কারণ, 
জ্ঞানার্জন করা খোদাভীতি, তার অন্বেষণ এবাদত, তার পাঠদান তসবীহ্‌ 
এবং তার আলোচনা জেহাদ । যেব্যক্তি জানে না, তাকে জ্ঞানদান করা 
খয়রাত। যোগ্য ব্যক্তির জন্যে তা ব্যয় করা নৈকট্য। জ্ঞান একাকীত্ব 
সহচর, সফরে সঙ্গী, একান্তে বাক্যালাপকারী, ধর্মের পথপ্রদর্শক, সচ্ছলতা 
ও নিঃস্বতা উভয় অবস্থায় পথপ্রদর্শক, বন্ধুদের সামনে প্রতিনিধিত্বকারী, 
অপরিচিতদের মধ্যে নৈকট্যকারী, শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার এবং জান্নাতের 
পথে আলোকবর্তিকা ৷ এ জ্ঞানের বদৌলত আল্লাহ্‌ তা'আলা কিছু লোককে 
উচ্চ মর্তবা দান করেন। তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সর্দার, নেতা ও 
পথপ্রদর্শক করেন । তাদের দেখাদেখি অন্যরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। মানুষ 
তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি 
তাকিয়ে থাকে । ফেরেশতারা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করে এবং পাখা দ্বারা 
তাদেরকে মুছে পরিষ্কার করে। প্রাণী ও নিষ্প্রাণ সবাই তাদের জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করে। এমনকি, সমুদ্রের মৎস্য, পোকমাকড়, স্থলের হিংস্র সরীসৃপ 
ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু এবং আকাশ ও তারকারাজি পর্যন্ত মাগফেরাতের 
দোয়া করে। কারণ, জ্ঞান আত্মার জন্য জীবনী শক্তি। এর কারণে মূর্খতা 
থাকে না। জ্ঞান একটি নূর। এটি যার মধ্যে থাকে তার সামনে থেকে 
অন্ধকার সরে যায়। জ্ঞানের দ্বারা দেহ শক্তি পায় এবং দুর্বলতা দূরীভূত 
হয়। এর সাহায্যে বান্দা সংলোকদের মর্তবা ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। 
জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা রোযা রাখার সমান এবং জ্ঞানদানে 
মশগুল থাকা রাত জেগে নফল এবাদত করার সমান । জ্ঞানের কারণেই 
আল্লাহ্‌ তাআলার আনুগত্য, একত্বে বিশ্বাস ও এবাদত হয়। এর 
মাধ্যমেই পরহেযগারী, তাকওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং 
হালাল হারামের জ্ঞান অর্জিত হয়। জ্ঞান ইমাম এবং আমল তার 
অনুসারী । সংলোকদের অন্তরেই এর জন্যে স্থান করা হয় এবং হতভাগ্যরা 
এ থেকে বঞ্চিত থাকে । আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তওফীকপ্রার্থী। 
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যে জ্ঞান ফরযে আইন 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর 
ফরয। 

* জ্ঞান অর্জন কর; যদিও তা চীন দেশে থাকে । 

যে জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন, তা কি? এ 
ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং এতে বিশটিরও বেশী মতের সন্ধান পাওয়া 
যায়। আমরা সবগুলোর বিবরণ দিচ্ছি না। তবে মতভেদের সারকথা 
প্রত্যেক পক্ষই সে জ্ঞানকে অত্যাবশ্যক বলেছেন, যাতে সে নিজে 
নিয়োজিত ছিল। উদাহরণতঃ কালাম শাস্ত্রের পপ্তিতগণ বলেন, কালাম 
শান্ত্রই ফরযে আইন। কারণ, তওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একতৃবাদ এর 
মাধ্যমেই জানা যায় এবং আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান এ 
শাস্ত্রের দ্বারাই অর্জিত হয়। ফেকাহ্বিদগণ বলেন, ফেকাহশান্ত্র শিক্ষা করা 
ফরযে আইন ৷ কারণ, এর মাধ্যমে এবাদত, হালাল-হারাম এবং জায়েয 
না-জায়েয ও আদান-প্রদান সম্পর্কে জানা যায়। তফসীরবিদ ও 
হাদীসবিদগণ বলেন $ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নত শিক্ষা 
করা ফরযে আইন কেননা, এ দু'টি থেকেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি । 
সুফীগণ বলেন £ ফরযে আইন হচ্ছে আমাদের জ্ঞান। তাদের কেউ কেউ 
বলেন, বান্দার নিজের অবস্থা এবং আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে তার মর্যাদার 
অবস্থা জানা ফরযে আইন । কেউ বলেন ঃ এখলাস, নফসের অপবাদ এবং 
শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফেরেশতাদের এলহামের পার্থক্য জানা ফরযে 
আইন। আবার কেউ বলেন, ফরযে আইন হচ্ছে “এলমে বাতেন", যা এ 
জ্ঞানের যোগ্য বিশেষ লোকদের উপর ওয়াজেব। তারা শব্দের ব্যাপকতা 
পরিবর্তন করে একে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন। 


আবু তালেব মক্কী (রহঃ) বলেন £ ফরযে আইন হচ্ছে সে জ্ঞান, যা 
নিমোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 
০01 4101 1501 301 ৪১৮৫০ ০৯ ০ IYI ভে 
পীচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত £ এ বিষয়ের সাক্ষ্য 
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কেননা, এ পাচটি বিষয়ই ওয়াজেব । তাই এগুলো জানাও ওয়াজেব। 
এখন শিক্ষার্থীর পক্ষে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা দরকার, তা আমরা 
উল্লেখ করছি। আমরা এ অধ্যায়ের ভূমিকায় বলে এসেছি যে, এলেম দুই 
প্রকার (১) এলমে মোয়ামালা ও (২) এলমে মোকাশাফা ৷ হাদীসে যে 
এলেম প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বলে ব্যক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে 
এলমে মোয়ামালা তথা আদান-প্রদান সম্পর্কিত জ্ঞান । বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিকে তিন প্রকার বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়- (১) বিশ্বাস, (২) বিশ্বাস 
অনুযায়ী আমল করা ও (৩) না করা। এখন ধর, কোন ব্যক্তি সূর্যোদয় ও 
দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে বালেগ হল। এখন তার উপর প্রথমতঃ 
ওয়াজেব হবে শাহাদতের উভয় কলেমা অর্থসহ শিক্ষা করা । অর্থাৎ “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” কলেমাটি শেখা ও তার অর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করা ওয়াজেব হবে । এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে 
যুক্তি-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে বিশ্বাস করা ওয়াজেব হবে না; বরং নিঃসন্দেহে 
ও দ্বিধাহীন চিত্তে কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করাই তার পক্ষে যথেষ্ট 
হবে। এতটুকু জ্ঞান মাঝে মাঝে অনুসরণ ও শ্রবণের মাধ্যমেও অর্জিত 
হয়ে যায়- আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন হয় না। আলোচনা ও 
যুক্তি-প্রমাণ ওয়াজেব না হওয়ার কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরবের 
লোকদের কাছ থেকে যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই কেবল সত্য বলে বিশ্বাস ও 
স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন। 

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়টুকু জেনে নিলেই তখনকার ওয়াজেব 
আদায় হয়ে যাবে । তখন কলেমাদ্বয় শিক্ষা করা ও. অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই 
তার জন্যে ফরযে আইন ছিল । এছাড়া অন্য কোন কিছু তার জন্যে জরুরী 
ছিল না। কারণ, সে যদি এই কলেমাদ্ধয় সত্য বলে বিশ্বাস করার পর 
মারা যায়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগত বান্দারূপেই মরবে, 
নাফরমানরূপে নয় । 
উপর ওয়াজেব হয় । এগুলো প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য নয়। কেউ কেউ 
এগুলো থেকে আলাদাও থাকতে পারে৷ এসব সাময়িক কারণ কর্ম ও 
বিশ্বাসের মধ্যে দেখা দেয় । প্রথমটির উদাহরণ এই- মনে কর, উপরোক্ত 
ব্যক্তি সৃযোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময় থেকে যোহর পর্যন্ত জীবিত 
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রইল। যোহরের সময় এলে তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে ওযু ও 
. নামাযের মাসআলা শিক্ষা করা । অতএব এ ব্যক্তি বালেগ হওয়ার সময় 
_ সুস্থ থাকলে যদি সে সূর্য ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত কিছু না শেখে এবং এ 
সময়ের পর শিখতে শুরু করলে ঠিক সময়ে সব শেখে আমল করতে না 
পারে, তবে বলা যায় যে, ব্যহ্যতঃ সে জীবিত থাকবে বিধায় সময়ের 
পূর্বেই শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব। এ কথাও বলা যায়, জানা আমল 
করার জন্যে শর্ত । আমল ওয়াজেব হওয়ার পর সে আমল সম্পর্কে জানা 
ওয়াজেব হয়। সুতরাং প্রথম সময় থেকে শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব 
নয়। অন্যান্য নামাযের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য । 


এর পর যদি এ ব্যক্তি রমযান পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে রমযানের 
কারণে রোযা শিক্ষা করা তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে । অর্থাৎ, জানতে 
হবে যে, সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার সময়। এ সময়ে 
রোযার নিয়ত করা এবং পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা 
জরুরী। 

এখন যদি তার কাছে অর্থ-সম্পদ আসে অথবা বালেগ হওয়ার 
সময়ই অর্থ সম্পদ থাকে, তবে যাকাতের পরিমাণ জানা তার জন্যে 
অপরিহার্য হবে। কিন্তু তখনই অপরিহার্য হবে না; বরং বালেগ হওয়ার 
সময় থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর অপরিহার্য হবে । যদি তার কাছে 
উট ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে তবে কেবল উটের যাকাত জানাই জরুরী 
হবে। অন্যান্য মালের ক্ষেত্রে এরূপ বুঝা উচিত। 

যদি তার উপর হজ্জের মাস আসে, তবে হজ্জের মাসআলা তখনই 
জানা জরুরী নয়। কেননা, হজ্জ সমগ্র জীবৎকালের মধ্যে মাত্র একবার 
আদায় করতে হয় । তবে আলেমগণের উচিত তার সামর্থ্য থাকলে বলে 
দেয়া যে, জীবনে একবার হজ্জ করা সে ব্যক্তির উপর ফরয, যে পাথেয় ও 
সওয়ারীর মালিক । এতে সম্ভবতঃ সে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী মনে 
করে দ্রুত হজ্জ আদায় করতে সচেষ্ট হবে । অতঃপর যখন সে হজ্জ করার 
ইচ্ছা করবে, তখন মাসআলা শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব হবে । তবে 
কেবল হজ্জের আরকান ও ওয়াজেব বিষয়সমূহ শিক্ষা করা জরুরী হবে- 
নফলসমূহ নয়। কারণ, যে কাজ করা নফল, তা শিক্ষা করাও নফল। 
মোট কথা, যেসব করণীয় কাজ ফরযে আইন, সেগুলো শিক্ষা করা 
ক্রমান্বয়ে এমনিভাবে ওয়াজেব হবে। বর্জনীয় কর্মের ক্ষেত্রেও যখন যেরূপ 
অবস্থা দেখা দেবে, সেভাবেই তা শিক্ষা করা ওয়াজেব। এ বিষয়টি 
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বিনা যেসব কথাবার্তা বলা 
হারাম, সেগুলো জানা বোবার জন্যে ওয়াজেব নয়; অথবা অবৈধ দৃষ্টির 
মাসআলা জানা অন্ধের জন্যে জরুরী নয় কিংবা যারা জঙ্গলে বাস করে, 
তাদের জন্যে কোন্‌ কোন্‌ গৃহে বসা হারাম, তা জানা আবশ্যক নয় । মোট 
-কথা, যদি জানা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এসব বিষয়ের প্রয়োজন হবে না, 
. তবে সেগুলো শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়; বরং যেসব বিষয়ে সে 
লিপ্ত, সেগুলো সম্পর্কে বলে দেয়া জরুরী. 

উদাহরণতঃ যদি মুসলমান হওয়ার সময় রেশমী বস্ত্র পরিহিত থাকে 
অথবা অবৈধভাবে দখল করা যমীনে বসে থাকে কিংবা বেগানা নারীর 
প্রতি তাকিয়ে থাকে, তবে তাকে এসব বিষয় বর্জন করার কথা বলে দেয়া 
জরুরী । যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত নয়; বরং অদূর ভবিষ্যতে লিপ্ত হওয়ার 
... সম্ভাবনা আছে, যেমন পানাহারের বস্তু, সেগুলো শিক্ষা দেয়া ওয়াজেব। 
উদাহরণতঃ যদি কোন শহরে মদ্যপান ও শূকরের মাংস খাওয়ার প্রচলন 
থাকে, তবে তাকে এগুলো বর্জন করার কথা বলা জরুরী । যেসব বিষয় 
শিক্ষা করা ওয়াজেব, সেগুলো শেখানোও ওয়াজেব। বিশ্বাস এবং অন্তরের 
কর্মসমূহ জানাও আশংকা অনুযায়ী ওয়াজেব। যেমন, তার অন্তরে 
কলেমাদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হলে তার এমন বিষয় শেখা উচিত, 
যদ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যদি সে সন্দেহ করে এবং মরে যায়; মৃত্যুর 


-»সময় সে বিশ্বাস করেনি যে, আল্লাহ তাআলার কালামে পাক অনন্ত, 


‘আল্লাহর দীদার সম্ভবপর, তার মধ্যে পরিবর্তনের অবকাশ নেই এবং 
এছাড়া অন্যান্য বিশ্বাসও পোষণ করেনি, তবে এরূপ ব্যক্তি সকলের 
মতানুযায়ী ইসলামের উপরই মরেছে। কিন্তু যেসব কুমন্ত্রণা বিশ্বাসের জন্য 
ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, সেগুলোর কতক স্বয়ং মানুষের মন থেকে 
উদগত হয় এবং কতক পরিস্থিতি-পরিবেশের প্রভাব মনে উৎপন্ন হয়। 
যদি সে এমন শহরে বসবাস করে, যেখানে বেদআতী কথাবার্তার প্রচলন 
রয়েছে, তবে তাকে বালেগ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সত্য বিষয় শিখিয়ে 
বেদআত থেকে রক্ষা করতে হবে, যাতে প্রথমেই মিথ্যা শিকড় গেড়ে না 
বসে। কেননা, মিথ্যা শ্রুতিগোচর হয়ে গেলে তা মন থেকে দূর করা 
ওয়াজেব হবে । অবশ্য কোন কোন সময় এটা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে । 
উদাহরণতঃ নও-মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে এবং তার শহরে সুদের 
তার জন্যে ওয়াজেব হবে । অতএব ফরযে আইন শিক্ষা সম্পর্কে আমরা যা 
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লিপিবদ্ধ করেছি, তাই সত্য । অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আমলের অবস্থা জানা 
ফরযে আইন । সুতরাং যেব্যক্তি প্রয়োজনীয় আমল ও তার ওয়াজেব 
হওয়ার সময় জেনে নেবে, সে তার ফরযে আইন জ্ঞান অর্জন করে নেবে। 
সৃফীগণ বলেছেন, ফরযে আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং 
ফেরেশতাদের ইলহাম জানা । তাদের এ উক্তিও সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তির 
জন্যে, যে এতে লিপ্ত হয়। মানুষ যেহেতু প্রায়ই অনিষ্টের কারণাদি তথা 
রিয়া ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে না, তাই তিনটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্য 
থেকে যার প্রতি সে নিজেকে মুখাপেক্ষী দেখে, তা জানা তার জন্যে 
অপরিহার্য । এটা জানা অবশ্যই ওয়াজেব। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেছেন 8 তিনটি বিষয় মারাত্মক- (১) কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয়, 
(২) কুপ্রবৃত্তি, যা মেনে চলা হয় এবং (৩) আত্মন্তরিতা। কোন মানুষ 
এগুলো থেকে যুক্ত নয়। পরে আমরা আড়ম্কর, আত্মগ্রীতি ইত্যাদি মনের 
যেসব অবস্থা উল্লেখ করব, সে এ তিনটি মারাত্মক বিষয়েরই অনুসারী, যা 
দূর করা ফরযে আইন। এই মারাত্মক বিষয়সমূহের সংজ্ঞা, কারণাদি, 
লক্ষণ ও প্রতিকার না জানা পর্যন্ত এগুলো দূর করা সম্ভব নয়। কেননা, 
অনিষ্ট সম্পর্কে না জানার কারণেই মানুষ অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর 
প্রতিকার হচ্ছে বিপরীত বিষয় দ্বারা তার মোকাবিলা করা। পরবর্তীতে 
বিনাশন পর্বে আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি, তার অধিকাংশই ফরযে 
আইন । সব মানুষ অনর্থক বিষয়াদিতে মশগুল হওয়ার দিক দিয়ে সেগুলো 
বর্জন করে রেখেছে। 

নও-মুসলিম ব্যক্তিকে বেহেশত, দোযখ, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় দ্রুত শিক্ষা দিতে হবে- যাতে সে এগুলো 
সত্য বলে বিশ্বাস করে। এ বিষয়টিও দুটি কলেমায়ে শাহাদতের 
পরিশিষ্ট । কারণ, রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করার 
পর তার আনীত বিষয়সমূহও বুঝা দরকার । তা এই যে, যেব্যক্তি আল্লাহ 
ও রসূলের আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাত এবং যে তাঁদের নাফরমানী 
করে তার জন্য জাহান্নাম । সত্য মাযহাব এটাই এবং এ থেকে আরও 
জানা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির দিবারাত্রির চিন্তাধারার মধ্যে এবাদত ও 
আদান-প্রদানের কিছু নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে । এ কারণেই তার 
সামনে যে অভিনব ঘটনা ঘটে, তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী এবং যে 
ঘটনা সত্বর ঘটবে বলে আশা করা যায়, অবিলম্বে তার জ্ঞান লাভ 
করাও জরুরী । 
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৩৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড 


সুতরাং জানা গেল, 1-..? 4:% ০৮০ 7-2০9 1৯01 ৮+৮৮ বলে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে আমলের এলেমই বুঝিয়েছেন, যার ওয়াজেব হওয়া 
সুস্পষ্ট, অন্য কোন এলেম বুঝাননি ৷ এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, আমল 
ওয়াজেব হওয়ার সময় ক্রমান্বয়ে এলেম ওয়াজেব হতে থাকবে । ০! 441, 


যে জ্ঞান ফরযে কেফায়া 


প্রকাশ থাকে যে, শিক্ষার প্রকারসমূহ উল্লেখ না করা পর্যন্ত কোন্টি 
ফরয এবং কোন্টি ফরয নয়- এর পার্থক্য বুঝা যাবে না। ফরযে 
কেফায়ার দিক দিয়ে জ্ঞান দু'রকম_ শরীয়তগত ও শরীয়ত বহির্ভৃত। 
পয়গম্বরগণের কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয় এবং বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও 
শ্রবণ দ্বারা অর্জিত হয় না, তাকে আমরা শরীয়তগত জ্ঞান বলে থাকি। 
যেমন, অংক শাস্ত্র বুদ্ধি দ্বারা, চিকিৎসা শান্ত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং 
অভিধান শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা অর্জিত হয়। যে জ্ঞান শরীয়তগত নয়, তা 
তিন প্রকার- ভাল, মন্দ, অনুমোদিত । যে জ্ঞানের সাথে পার্থিব বিষয়াদির 
উপযোগিতা জড়িত, তা ভাল জ্ঞান, যেমন চিকিৎসা ও অংক শান্ত্র! এ 
শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে কতক ফরযে কেফায়া এবং কতক শুধু ভাল- ফরয 
নয়। পার্থিব বিষয়াদিতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা ফরযে কেফায়া। যেমন 
চিকিৎসা শাস্ত্র । দেহের সুস্থতার জন্যে এটা জরুরী । লেনদেন, ওসিয়ত, 
উত্তরাধিকার বন্টন ইত্যাদিতে অংক শাস্ত্র জরুরী। শহরে কোন ব্যক্তি এ 
জ্ঞানের অধিকারী না থাকলে শহরবাসীর অসুবিধার অন্ত থাকবে না। কিন্তু 
ধক শাস্ত্রে একজন জ্ঞানী হলেও যথেষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যরা এ ফরয 
থেকে অব্যাহতি পায়। আমরা চিকিৎসা ও অংক শান্ত্রের জ্ঞান ফরয 
বলেছি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । কেননা, এদিক দিয়ে মৌলিক 
শিল্পগুলোও ফরযে কেফায়া। উদাহরণতঃ বস্তু বয়ন, কৃষিকাজ এবং 
রাজনীতি প্রভৃতিও ফরযে কেফায়া। বরং বদরক্ত চুষে বের করা এবং 
সেলাই কর্ম শিক্ষা করাও জরুরী । কোন শহরে বদরক্ত বের করার লোক 
না থাকলে শহরবাসীর জীবন বিপন্ন হবে। যে আল্লাহ রোগ প্রেরণ 
করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন এবং ব্যবহার পদ্ধতিও নির্দেশ 
করেছেন। এভাবে তিনি রোগমুক্তির উপকরণ ঠিক করে দিয়েছেন। 
সুতরাং এসব উপকরণ কাজে না লাগিয়ে বিনা চিকিৎসায় মরে যাওয়া 
বৈধ নয়। যে জ্ঞান ফরয নয়, কেবল ভাল, যেমন অংক ও চিকিৎসার 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন প্রথম খণ্ড রহ 


সুক্ষ্াতিসৃক্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হয় না। শরীয়ত 
বহির্ভূত জ্ঞানের মধ্যে মন্দ শিক্ষা, যেমন জাদু ও তেলেসমাতের জ্ঞান, 
আর অনুমোদিত অর্থাৎ, বৈধ জ্ঞান যেমন, ক্ষতিকর নয় এমন কবিতা 
এবং ইতিহাসের জ্ঞান । এখানে শরীয়তগত জ্ঞান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য । এ 
জ্ঞান সবই ভাল । কিন্তু বাস্তবে মন্দ হওয়া সত্বেও তা শরীয়তগত জ্ঞান 
জানায় ধোকা হয় বিধায় এ জ্ঞান দু'রকম- ভাল ও মন্দ। ভাল জ্ঞানের 
কিছু অংশ মৌলিক, কিছু অংশ শাখা, কিছু অংশ ভূমিকা এবং কিছু অং 
পরিশিষ্ট । অর্থাৎ, এ জ্ঞানের চারটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম মৌলিক । এ 
মৌলিক জ্ঞান চারটি- 


(১) আল্লাহর কিতাব, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত, (৩) 
উম্মতের ইজমা এবং (8) সাহাবায়ে কেরামের এঁতিহ্য । ইজমা যেহেতু 
সুন্নতকে জানার সুযোগ করে দেয়, তাই এটা মৌলিক জ্ঞান। কিন্তু এর 
মর্যাদা সুন্নতের পর। সাহাবায়ে কেরামের এঁতিহ্যও সুন্নত জ্ঞাপন করে। 
কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা 
এমন সব বিষয় দেখেছেন যা অন্যের দৃষ্টিতে অদৃশ্য । তাই আলেমগণ 
তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের এতিহ্যগুলোকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা 
যথার্থ মনে করেছেন। 

শরীয়তগত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে শাখা, যা এই চারটি 
মৌলিক জ্ঞান থেকে বুঝা যায়, শব্দাবলী থেকে বুঝা যায় না; বরং অর্থ 
সম্ভার ও কারণাদির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় । উদাহরণতঃ রসূলে করীম 
(সাঃ) বলেন ৪ ১.০ ৯৯১ ০৮৪] 2%) বিচারক ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
কোন রায় দেবে না। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, যখন বিচারকের 
উপর প্রস্রাবের চাপ থাকে, অথবা সে ক্ষুধার্ত থাকে অথবা রোগ যন্ত্রণায় 
কাতরাতে থাকে, তখনও রায় দেবে না। 

এই শাখা জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত- (১) পার্থিব কল্যাণ সংক্রান্ত জ্ঞান। 
কল্যাণের সাথে ফেকাহ্‌ এর অন্তর্ভক্ত। এর দায়িত্বে রয়েছেন 
ফেকাহ্বিদগণ। তারা পার্থিব আলেম । (২) আখেরাতের কল্যাণ 
সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে মনের অবস্থা এবং তার ভাল ও মন্দ অভ্যাসের 
জ্ঞান। এসব অভ্যাসের মধ্যে কোন্টি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় আর কোন্টি 
অপছন্দনীয়, তাও জানতে হয়। এ গ্রন্থের শেষার্ধে এ জ্ঞানের বিস্তারিত 
বর্ণিত হয়েছে। 
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৪০ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

শরীয়তগত জ্ঞানের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ভূমিকা, যা শরীয়তগত 
জ্ঞানের হাতিয়ারস্বরূপ। যেমন, অভিধান ও ব্যাকরণ উভয়টিই কালামে 
পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার । অথচ অভিধান ও ব্যাকরণ 
'শরীয়তগত জ্ঞান নয়। কিন্তু শরীয়ত জানার জন্যে এগুলো নিয়ে গবেষণা 
করা অপরিহার্য । কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শরীয়ত আরবী ভাষায় 
অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক শরীয়তের অবস্থা তার ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট 
হয়। তাই আরবী অভিধানের জ্ঞনার্জন কালামে পাক ও হাদীস শরীফের 
জ্ঞানার্জনের জন্য হাতিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে। পুথিগত জ্ঞানও এ হাতিয়ারের 
অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু এটা জরুরী নয়। কেননা, .রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উন্মী ছিলেন; 
পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। যদি ধরে নেয়া যায়, শ্রুত কথাবার্তা 
স্মরণ রাখা সম্ভবপর, তবে লেখা শেখার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু 
প্রায়শঃ মানুষ এরূপ হয় না বিধায় অক্ষর জ্ঞান জরুরী । 

শরীয়তী জ্ঞানের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে পরিশিষ্ট । এটা কোরআন মজীদে 
রয়েছে। কারণ, এর কতক অংশ শব্দাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত । যেমন, 
কেরাত ও অক্ষরের মাখরাজ তথা উচ্চারণস্থল প্রভৃতির জানার্জন। আবার 
এর কয়েকটি অর্থের সাথে - যেমন, তফসীর । এ জ্ঞানও কোরআন 
হাদীসের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল । কেবল অভিধানের জ্ঞান এর জন্যে 
যথেষ্ট নয়। আরও কতক অংশ' কোরআনের বিধি-বিধানের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত । যেমন, নাসেখ, মনসুখ এবং আম ও খাস ইত্যাদির জ্ঞান। এ 
জ্ঞানকে ‘উসূলে ফেকাহ্‌' তথা ফেকাহ্‌র মূলনীতি বলা হয়। হাদীসও এর 
অন্তর্ভুক্ত । 

হাদীস ও সাহাবীগণের বর্ণনায় রাবীদের নাম, বংশ পরিচয় ও 
অন্যান্য অবস্থা জানা, সাহাবীদের নাম ও গুণাবলী জানা, যাতে দুর্বল 
হাদীসকে শক্তিশালী হাদীস থেকে পৃথক করা যায় । রাবীদের বয়সের 
অবস্থা জানা, যাতে মুরসাল হাদীস মুসনাদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। 
এমনি ধরনের সকল বিষয় পরিশিষ্টের অন্তর্ভূক্ত । 

শরীয়তগত জ্ঞানের উপরোক্ত প্রকার চতুষ্টয় কল্যাণকর এবং ফরযে 
কেফায়া। যদি প্রশ্ন হয়, উপরে ফেকাহ পার্থিব জ্ঞান এবং 
ফোকাহ্বিদগণকে পার্থিব আলেম বলা হল কেন? তবে জওয়াব এই যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং 
গর্ভে এবং সেখান থেকে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ করেছেন। এরপর দুনিয়া থেকে 
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কবরে, কবর থেকে হিসাব-নিকাশের জন্যে হাশরে এবং সেখান থেকে 
জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এগুলোই হচ্ছে মানুষের 
সূচনা এবং শেষ মনযিল ও শেষ পরিণতি । আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াকে 
মানুষের জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র করেছেন, যাতে মানুষ 
উপার্জনযোগ্য বিষয়সমূহ এখানে উপার্জন করে নেয়। মানুষ যদি সুষ্ঠুভাবে 
ও ইনসাফ সহকারে দুনিয়াকে গ্রহণ করে, তবে সকল ঝগড়াই চুকে যায় 
এবং.ফেকাহ্বিদগণের কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মানুষ 
তা করে না। সে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে দুনিয়াকে গ্রহণ করে । 
ফলে দুনিয়াতে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় মানুষকে 
নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে রাজা-বাদশাহ তথা শাসনকর্তার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে এবং আইন-কানুন রচনা করতে হয়েছে । ফেকাহ্বিদ শাসননীতি 
প্রণয়নে পারদর্শী এবং বিবাদ-বিসংবাদে মানুষের মধ্যে ইনসাফ করার 
পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি শাসনকর্তাকে পথ প্রদর্শন করেন। 
হা, দ্বীনের সাথেও ফেকাহ্‌র সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সরাসরি নয়- দুনিয়ার 
মধ্যস্থতায় । কারণ, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র এবং দ্বীন দুনিয়া 
ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। রাজ্য শাসন ও দ্বীন উভয়েই যমজ অর্থাৎ 
এক সাথে থাকে দ্বীন আসল এবং রাজ্য তার রক্ষক বৃক্ষ যেমন শিকড় 
ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না, দ্বীনও তেমনি রক্ষক ব্যতীত কায়েম 
' থাকে না। রাজ্য শাসন ও ব্যবস্থাপনা রাজা ব্যতীত পূর্ণ হয় না। 
ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা করার ব্যবস্থা ফেকাহ্‌্র সাহায্যে হয়ে থাকে। 
সুতরাং রাজ্য শাসন যেমন প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়; বরং দ্বীনের 
পূর্ণতায় রাজ্য শাসন সহায়ক হয়ে থাকে, তেমনি রাজ্য শাসন পদ্ধতি 
অর্থাৎ ফেকাহ্‌্র জ্ঞানলাভ করাও প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়। 
উদাহরণতঃ পথিমধ্যে বেদুইনদের কবল থেকে রক্ষা করে- এমন 
ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে হজ্জ পূর্ণ হয় না। কিন্তু হজ্জ এক বস্তু, হজ্জের 
পথে চলা দ্বিতীয় বস্তু, হজ্জ পূর্ণ হওয়ার জন্যে পথের নিরাপত্তা তৃতীয় বস্তু 
এবং এর পদ্ধতি, কৌশল ও আইন-কানুন জানা চতুর্থ বস্তু। রাজ্য শাসন 
ও হেফাযতের পদ্ধতি শিক্ষা করা ফেকাহ্র সারকথা । নিম্নোক্ত হাদীসটি 
এর প্রমাণ £ 


আমীর, মামুর ও মুতাকাল্লিফ- এ তিন শ্রেণী ব্যতীত যেন কেউ 
শাসনকার্য পরিচালনা না করে। 
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এ হাদীসে ‘আমীর’ বলে ইমাম তথা শাসককে বুঝানো হয়েছে। 
প্রথম যুগে শাসকই ফতোয়া দিতেন । “মামুর' অর্থ ইমামের নায়েব এবং 
“মুতাকাল্লিফ' অর্থ যে আমীরও নয় এবং মামুরও নয় । সে সেই ব্যক্তি, যে 
স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসব পদ গ্রহণ করে । সাহাবায়ে কেরামের রীতি ছিল, 
তারা ফতোয়া দেয়া থেকে গা বাচিয়ে চলতেন এবং একে অপরের উপর 
ন্যস্ত করতেন। কিন্তু কেউ কোরআন ও আখেরাতের অবস্থা জিজ্ঞেস 
করলে বলে দিতেন । কতক রেওয়ায়েতে মুতাকাল্লিফ শব্দের স্থলে “মুরায়ী’ 
অর্থাৎ, রিয়াকার বর্ণিত আছে । কারণ, যেব্যক্তি ফতোয়া দানের পদ গ্রহণ 
করে, অথচ এ কাজের জন্যে একমাত্র সেই নির্দিষ্ট নয়, তার মতলব নাম 
যশ ও অর্থোপার্জন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বলা যেতে পারে, 
আপনার এ বক্তব্য হুদূদ ও কেসাসের বিধি-বিধানে এবং ক্ষতিপূরণ ও 
ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু এ গ্রন্থের প্রথম ও 
দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিষয়বস্তু যেমন- নামায-রোযা ইত্যাদি এবাদত এবং 
হালাল হারাম কাজ-কারবারের বর্ণনা এ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে না। 
ফেকাহ্বিদগণ এসব বিষয়েও ফতোয়া দিয়ে থাকেন । এর জওয়াব এই 
যে, ফেকাহবিদগণ আখেরাতের বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যেসব আমল 
বর্ণনা করেন, সেগুলো বেশীর চেয়ে বেশী তিন প্রকার হতে পারে- (১) 
ইসলাম, (২) নামায ও যাকাত এবং (৩) হালাল ও হারাম। কিন্তু 
এগুলোর মধ্যেও ফেকাহ্বিদের চূড়ান্ত দৃষ্টি দুনিয়ার সীমা পার হয়ে 
আখেরাতের দিকে ধাবিত হয় না। এ তিন বিষয়ের অবস্থাই যখন এই, 
তখন অন্যান্য বিষয়ে তো দুনিয়ার মধ্যেই থাকবে । উদাহরণতঃ ইসলাম 
সম্পর্কে ফেকাহ্বিদ কিছু বললে একথাই বলবে যে, অমুকের ইসলাম 
সঠিক এবং অমুকের ইসলাম সঠিক নয় । মুসলমান হওয়ার শর্ত এগুলো 
কিন্তু এসব বর্ণনায় মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না। 
অন্তর তার রাজত্বের বাইরে । কেননা রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) রাজা বাদশাহদেরকে 
অন্তরের রাজত্ব থেকে পদচ্যুত করে দিয়েছেন। সেমতে জনৈক সাহাবী 
এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যে মুখে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ 
করেছিল । হত্যাকারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই বলে ওযর পেশ 
করলেন যে, লোকটি তরবারির ভয়ে কলেমা উচ্চারণ করেছিল । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) তাকে শাসিয়ে বললেন £ 41; ০175 ১১৯ অর্থাৎ তুমি কি তার 


অন্তর চিরে দেখেছিলেঠ সে অন্তর দিয়ে বলছে কিনা? বরং ফেকাহবিদ. 
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ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া তরবারির ছায়াতলে দেয়। অথচ সে 
জানে, তরবারি দ্বারা তার সন্দেহ দূর হয়নি এবং অন্তরের উপর থেকে 
মূর্খতার পর্দা সরে যায়নি । যদি কোন ব্যক্তির ঘাড়ের উপর তরবারি 
উত্তোলিত থাকে এবং ধন-সম্পদের দিকে হাত প্রসারিত থাকে, 
এমতাবস্থায় সে কলেমা উচ্চারণ করলে ফেকাহ্বিদের ফতোয়া অনুযায়ী 
তার প্রাণ ও ধন-সম্পদ বেঁচে যাবে । কলেমার দৌলতে তার জীবন ও 
ধন-সম্পদের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ৪ 
১ 41411314113 11555 >A Gt ol 

“কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” না বলা পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ 
করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। যখন তারা এ কলেমা বলবে, তখন 
আমার কাছ থেকে তারা তাদের জান ও মাল বাচিয়ে নেবে।” 

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কেবল জান ও মালের উপর এ মৌখিক 
কলেমার প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আখেরাতে মৌখিক কথাবার্তা 
উপকারী নয়; বরং অন্তরের নূর, রহস্য ও চরিত্র উপকারী । এসব বিষয় 
ফেকাহ শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। কোন ফেকাহবিদ এগুলো বর্ণনা করলে তা 
কালাম ও চিকিৎসা শাস্ত্র বর্ণনা করার মতই হবে । তার এ বর্ণনা ফেকাহ্‌ 
শান্তর ৰ্ভূত । 

অনুরূপভাবে যদি কেউ বাহ্যিক সব শর্ত পূরণ করে নামায আদায় 
করে এবং প্রথম তকবীর ছাড়া সমস্ত নামাযে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
গাফেল থাকে; বরং বাজারের কাজকারবারের কথা চিন্তা করতে থাকে, 
তবে ফেকাহ্‌বিদ অবশ্যই ফতোয়া দেবেন যে, তার নামায সঠিক হয়েছে। 
অথচ এ নামায আখেরাতে তেমন উপকারী হবে না। যেমন, মুখে কেবল 
কলেমা উচ্চারণ করে নেয়া ইসলামের ব্যাপারে বিচার দিবসে উপকারী 
হবে না। কিন্তু ফেকাহ্বিদ এই অর্থে ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া 
দেবেন যে, সে যা করছে তাতে আল্লাহ্‌র আদেশসূচক বাক্য পালিত হয়ে 
গেছে এবং হত্যা ও শাস্তি তার উপর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে! 
নামাযে খুশু খুযু, নম্রতা ও অন্তর হাযির করা, যা আখেরাতের কাজ, তা 
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নিয়ে ফেকাহ্বিদগণ সচরাচর আলোচনা করেন না। করলেও তা ফেকাহ্‌ 
শাস্ত্র থেকে আলাদাই থাকবে । 
যাকাতের ব্যাপারেও ফেকাহ্বিদের দৃষ্টি এতটুকুতেই নিবদ্ধ থাকে, 
যতটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে শাসনকর্তার দাবী পূর্ণ হয়ে যায়। 
অর্থাৎ, এতটুকু হওয়া যে, যদি মালদার ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার 
করে এবং শাসনকর্তা তাকে জবরদস্তি গ্রেফতার করে, তবে এ ফতোয়া 
যেন দেয়া যায় যে, তার যিম্মায় যাকাত নেই। বর্ণিত আছে, কাজী আবু 
ইউসুফ বছরের শেষ ভাগে নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীকে দান করে দিতেন 
এবং তার ধন-সম্পদ তাকে দিয়ে নিজের নামে দান করিয়ে নিতেন, যাতে 
যাকাত ওয়াজেব না হয়। এ বিষয়টি কেউ হযরত আবু হানীফা 
(রহঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন £ এটা তার ফেকাহর ফল। 
ইমাম আবু হানীফার এ উক্তি যথার্থ । কেননা, এ কৌশল কেবল দুনিয়াবী 
ফেকাহ্রই হতে পারে । পরকালে এর ক্ষতি যেকোন গোনাহ থেকে বড়। 
হালাল ও হারামের অবস্থা এই যে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার 
স্থির নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার চারটি স্তর 
রয়েছে- (১) সেই স্তর, যা সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে শর্ত। 
আত্মরক্ষার এ ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ সাক্ষ্য দেয়ার, বিচারক হওয়ার 
এবং শাসক হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে । বাহ্যিক হারাম থেকে বেঁচে 
থাকাই কেবল এ ধরনের আত্মরক্ষা । (২) সৎকর্মপরায়ণ লোকদের 
আত্মরক্ষা; অর্থাৎ এমন সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যাতে 
হারাম ও হালাল হওয়ার উভয়বিধ সম্ভাবনাই বিদ্যমান । রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ এ 2১ (০541 এ-৯:৮: ৮৫১ “যা সন্দেহজনক নয়, তার 
বিনিময়ে যা সন্দেহজনক তা ত্যাগ কর।” তিনি আরও বলেন £ 5)! 
৩০+ 2)1 31৯৮ অর্থাৎ, গোনাহ অন্তরে খটকা লাগায়। (৩) 


মুত্তাবী-পরহেযগারদের আত্মরক্ষা- তারা কিছু সংখ্যক হালালকেও এ 
কারণে পরিহার করে যে, এর দ্বারা হারাম পর্যন্ত পৌছার ভয় থাকে। 


০০৮৫ ৮6১৮১ এল ০ ঘশশি01 0৮ এ৯০৭।০৮শিহ ও 
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“মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না, যে পর্যন্ত এমন বিষয় পরিহার 
না করে, যাতে কোন ক্ষতি নেই “ক্ষতি হতে পারে' এমন বিষয়ে জড়িত 
হওয়ার ভয়ে।” এর উদাহরণ- যেমন, কোন ব্যক্তি গীবত হওয়ার ভয়ে 
অন্যের অবস্থা বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকে । অথবা উল্লাস স্ফুর্তি বেড়ে 
গিয়ে অবাধ্যতা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে । 
(৪) সিদ্দীকগণের আত্মরক্ষা । তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তা“আলা ব্যতীত সবকিছু 
থেকে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যেন জীবনের এমন কোন মুহুর্ত 
অতিবাহিত না হয়, যাতে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য থেকে সামান্য সরে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । যদিও তাতে হারাম পর্যন্ত না পৌছার বিষয়টি 
নিশ্চিতরূপে জানা থাকে। 


সুতরাং প্রথম স্তর ব্যতীত সকল স্তরই ফেকাহ্বিদের দৃষ্টির বাইরে 
থাকে। তার দৃষ্টি কেবল সাক্ষীদের ও বিচারকদের হারাম থেকে 
আত্মরক্ষার দিকে থাকে এবং সেসব বিষয়ের দিকে থাকে, যেগুলো আদেল 
হওয়ার পরিপন্থী । এরূপ আত্মরক্ষার উপর কায়েম থাকা আখেরাতে 
গোনাহ্‌ হওয়ার পরিপন্থী নয় । রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেন 
৪ “তুমি তোমার অন্তরের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও লোকেরা 
তোমাকে ফতোয়া দেয়।”শেষ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। 
ফেকাহ্বিদ অন্তরের খটকার কথা বর্ণনা করে না এবং খটকা সহকারে 
আমলের অবস্থাও বলে না; বরং কেবল এমন বিষয় বর্ণনা করে, যদ্দারা 
ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। 

বাবতীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ফেকাহ্বিদের পূর্ণ দৃষ্টি সে 
জগতের সাথে জড়িত, যার দ্বারা আখেরাতের পথ নিষ্কণ্টক হয়। সে 
অন্তরের হাল হকিকত ও আখেরাতের বিধানাবলী বললে তা একান্তই 
প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে যেমন, তার কথায় মাঝে মাঝে চিকিৎসা, অংক, 
জ্যোতির্বিদ্যা ও কালাম শাস্ত্রের আলোচনাও এসে যায়। এ কারণেই 
হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন, ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের অন্বেষণ আখেরাতের 
পাথেয় নয়। এ উক্তি যথার্থ । কেননা, সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, 
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, তদনুযায়ী আমল করা । এমতাবস্থায় সেই 
জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন কানুনের জ্ঞান কিরূপে হতে 
পারে? এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হবে, এ আশায় যে 
লোক এসব বিষয় শিক্ষা করে সে উন্মাদ। আল্লাহর আনুগত্যে অন্তর ও 
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অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়ের দ্বারা আমল হয়ে থাকে। এ আমলের জ্ঞানই 
সর্বোত্তম । এখানে প্রশ্ন হয়, আপনি ফেকাহ্‌ ও চিকিৎসা শান্ত্রকে বরাবর 
করে দিলেন কিরূপে? চিকিৎসা শাস্ত্র দুনিয়া তথা দেহের সুস্থতার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত। এর উপরও দ্বীনের সঠিকতা নির্ভরশীল । এরূপ জ্ঞানকে 
ফেঁকাহর বরাবর করা ইজমার পরিপন্থী । এর জওয়াব এই যে, চিকিৎসা 
শাস্ত্র ও ফেকাহ্‌ বরাবর হওয়া অপরিহার্য নয়; বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। তিনটি কারণে ফেকাহ্‌ চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর শ্রেষ্ঠ । প্রথমত 
ফেকাহ্‌ শরীয়তী জ্ঞান অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অর্জিত। কিন্তু 
চিকিৎসা শাস্ত্র শরীয়তী জ্ঞান নয়। দ্বিতীয়তঃ যারা আখেরাতের পথিক, 
তাদের কেউ ফেকাহ্‌র প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। রুগ্ন ও সুস্থ উভয়েরই এর 
প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি কেবল রুগুরাই মুখাপেক্ষী । 
তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়তঃ ফেকাহ্‌ শাস্ত্র আখেরাত 
বিষয়ক শাস্ত্রের সঙ্গী । কারণ, এর সারকথা হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের 
প্রতি লক্ষ্য করা৷ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অন্তরের 
অভ্যাস। ভাল আমল ভাল অভ্যাস থেকে প্রকাশ পায় এবং মন্দ আমল 
মন্দ অভ্যাস থেকে উদগত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা 
বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অপর দিকে সুস্থতা ও অসুস্থতার উৎপত্তি হয় 
মেযাজ ও পিত্তের দোষ-গুণ থেকে, যা দেহের বিশেষণসমূহের অন্যতম- 
অন্তরের নয়। সুতরাং ফেকাহকে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে 
দেখলে ফেকাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাবে এবং একে আখেরাত সম্পর্কিত 
শাস্ত্রের সাথে তুলনা করলে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্র মনে হবে। 


আখেরাত বিষয়ক এলেম 


উল্লেখ্য, আখেরাত বিষয়ক এলেম দুই প্রকার- এলমে মুকাশাফা ও 
এলমে মুয়ামালা । এলমে মুকাশাফার অপর নাম এলমে বাতেন। এটা 
সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । সেমতে জনৈক সাধক বলেন ঃ যে 
ব্যক্তি এ শান্তর সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তার সমাপ্তি অকল্যাণকর হবে বলে 
আমি আশংকা করি। এ শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বনিম্ন জ্ঞান এই যে, একে সত্য 
বলে বিশ্বাস করবে এবং যোগ্য লোকদের এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার 
কথা স্বীকার করবে । অন্য একজন বলেন £ যার মধ্যে বেদআত ও 
আত্মন্তরিতা রয়েছে, সে অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেও এই শাস্ত্রের 
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88 পারবে না। এ শাস্ত্র অস্বীকারকারীর সর্বনিম্ন 
শাস্তি এই যে, এ শান্ত্র থেকে সে কিছুই লাভ করতে পারে না। এটা 
সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল বান্দাদের শাস্ত্র । এটা একটা নূর ৷ অন্তর যখন তার 
মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন এই নূর অন্তরে 
প্রকাশ পায়। এ নূরের প্রভাবে মানুষের সামনে রহস্যের বহু দ্বারোদঘাটিত 
হয়ে যায়। পূর্বে যেসব বিষয়ের কেবল নাম শুনত এবং কিছু অস্পষ্ট অর্থ 
ধারণা করে নিত, এ নূরের বরকতে এখন সেসবগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে 
ফুটে উঠে। এমনকি, তখন আল্লাহ পাকের সত্তার প্রকৃত মারেফত অর্জিত 
হয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর, তাঁর কর্মের, দুনিয়া ও আখেরাতের সৃষ্টি 
রহস্যের এবং আখেক্তকে দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল করার বাস্তব 
মারেফত অর্জিত হবে যায়; নবৃওয়ত, নবীর অর্থ, ওহী, ফেরেশতা ও 
শয়তানের অর্থ, মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার অবস্থা, নবীগণ কর্তৃক 
ফেব্রেশতাগণকে জানার স্বরুপ, তাঁদের কাছে ওহী পৌছার অবস্থা, আকাশ 
ও পৃথিবীর অবস্থা, অন্তরের মারেফত, তার মধ্যে ফেরেশতা ও শয়তানের 
বাহিনীর মোকাবিলার অবস্থা, ফেরেশতাগণের ইলহাম ও শয়তানদের 
নু 
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“আখেরাতের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত ।” 

আল্লাহ তা“আলার সাক্ষাৎ, তাঁকে দেখার অর্থ, তাঁর নৈকট্যশীল 
হওয়া ও প্রতিবেশী হওয়ার উদ্দেশ্য, উর্ব জগতের সঙ্গ এবং 
ফেরেশতাগণের নৈকট্য দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার মর্ম, জান্নাতীদের স্তরের 
মধ্যে এত পার্থক্য হওয়া যে, তারা একে অপরকে আকাশের উজ্জ্বল 
তারকার মত ঝলমল করতে দেখবে- ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় এ 
নূরের কারণে জ্ঞাত হওয়া যায়। 


www.pathagar.com 


৪৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

এ নূরের পূর্বে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মে মানুষ মতভেদ করে। 
মূল বিষয়বস্তু সত্য বলে বিশ্বাস করে ঠিক, কিন্তু আপন স্বার্থের ব্যাপারে 
কিসের মধ্যে কি বলতে থাকে! কতক লোকের বিশ্বাস- এগুলো সব 
দৃষ্টান্ত । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা তার সৎ বান্দাদের জন্যে যা সৃষ্টি 
করেছেন তা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং কারও অন্তর কল্পনাও 
করেনি । মানুষের জন্যে জান্নাতে গুণাবলী ও নাম ছাড়া কিছু নেই ৷ কারও 
বিশ্বাস- এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় দৃষ্টান্ত এবং কিছু বিষয় এমন, যার 
স্বরূপ শব্দ থেকে জানা যায় । কারও মতে, আল্লাহ তা'আলার মারেফতের 
পরিণতি ও পূর্ণতা, তাঁকে জানার ব্যাপারে অক্ষমতা স্বীকার করা । কিছু 
লোক আল্লাহ তাআলার মারেফত সম্পর্কে বড় বড় দাবী করে । কেউ 
বিশ্বাসের সীমা; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান, জ্ঞাত, ক্ষমতাশালী, 
শ্রোতা, দ্ৰষ্টা, বাক্যালাপকারী । এলমে মুকাশাফা বর্ণনা করার পেছনে 
আমাদের উদ্দেশ্য এসব বিষয়ের উপর থেকে পর্দা সরে যাওয়া, সত্য 
বিষয় চোখে দেখে নেয়ার মত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এরপর 
কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকা । অন্তরের উপর পাপাচারের মরিচা থরে 
থরে পড়ে না থাকলে এটা মানুষের সাধ্যাতীত নয়। 

আখেরাতের এলেম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সেসব পাপাচার থেকে 
অন্তরের স্বচ্ছ হওয়ার অবস্থা জানা, যেগুলো আল্লাহ তা“আলা, তাঁর গুণ ও 
কর্মের স্বরূপ জানতে বাধা সৃষ্টি করে। অন্তর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করার 
একমাত্র উপায় হচ্ছে কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং সর্বাবস্থায় 
পয়গন্বরগণের অনুসরণ করা । এ উপায় অবলম্বন করলে অন্তর পরিষ্কার 
হতে থাকবে, তাতে সত্যের অংশ প্রতিফলিত এবং সত্যের স্বরূপ 
উদ্ভাসিত হতে থাকবে । এ স্বচ্ছতার পথ রিয়াযত তথা সাধনা ও জ্ঞান 
ছাড়া কিছুই নয়। সাধনার বিবরণ স্বস্থানে বর্ণিত হবে । 

এসব জ্ঞান কোন কিতাবে লিখিত হয় না। আল্লাহ তাআলা যাকে এ 
জ্ঞান সামান্য দান করেন, সে তা অন্যের কাছে সাধারণভাবে বর্ণনা করে 
না; কেবল যোগ্য সহচরের কাছেই বর্ণনা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত 
হাদীসে এ গোপন জ্ঞানের কথাই উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন £ কতক. 
জ্ঞান লুক্কায়িত ধনভান্ডারের ন্যায়। সাধকবৃন্দ ছাড়া কেউ এগুলো জানে 
না। তাঁরা এগুলো বললে কেবল সেসব লোকই এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, 
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যারা আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত । সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে আলেমকে . 
এ জ্ঞানের কিছু অংশ দান করেন, তাকে হেয় মনে করো না। কেননা, 
আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেয় করেননি এবং এ জ্ঞান দান করেছেন। 


এলমে মুয়ামালা হচ্ছে অন্তরের ভালমন্দ অবস্থা জানা । ভাল অবস্থা 
যেমন- সবর, শোকর, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সংসার বর্জন, খোদাভীতি, 
অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা“আলার অনুগ্রহ স্বীকার করা, 
মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, সচ্চরিত্রতা, 
সৎভাবে জীবন যাপন করা, সততা, এগুলোর স্বরূপ জানা, এগুলো 
অর্জনের উপায় জানা, এগুলোর ফলাফল ও আলামত চেনা, এগুলোর 
মধ্যে কোনটি দুর্বল হয়ে গেলে তাকে শক্তিশালী করার উপায় জানা এবং 
কোনটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা সৃষ্টি করার পদ্ধতি আয়ত্ত করা আখেরাত 
বিষয়ক এলেমের অন্তর্ভুক্ত 


অসন্তোষ, হিংসা-দ্বেষ পোষণ, বড়ত্ অন্বেষণ, প্র-শংসা কামনা, পার্থিব 
ভোগ-বিলাসের জন্যে দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ 
আস্ফালন, শত্রুতা, লোভ, কৃপণতা, লালসা, বিত্তবানদের সম্মান করা, 
ফকীরদেরকে হেয় করার প্রয়াস, কোন বিষয়ে একে অপরের উপর বড়াই 
করা, সত্য বিষয়ে অহমিকা করা, অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করা, বেশী কথা 
গাফেল হয়ে অন্যের দোষ অবেষণ করা, নিশ্চিন্ত হওয়া, আল্লাহর ভয় 
থেকে মুক্ত থাকা, অপমান বোধ করলে কঠোরভাবে তার প্রতিশোধ নেয়া, 
সত্য বিষয়ের প্রতিশোধে দুর্বল হওয়া, আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া, 
এবাদতের উপর ভরসা করা, চক্রান্ত, আত্মসাৎ ও প্রতারণা করা কঠোর 
প্রাণ হওয়া, রূড়ভাষী হওয়া, দুনিয়া নিয়ে খুশী থাকা, পার্থিব সাফল্য না 
পেয়ে কাতর হওয়া, জুলুম করা, লজ্জা শরম ও দয়া কম হওয়া ইত্যাদি। 
এগুলো সবই মন্দ। অন্তরের এসব অভ্যাস সকল অনিষ্ট ও কুকর্মের মূল। 
এর বিপরীত তথা ভাল অভ্যাসসমূহ আনুগত্য ও পুণ্যের মূল। এগুলোর 
সংজ্ঞা, স্বরূপ, কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার জানার নাম আখেরাত শান্তর । 
এ শান্ত্রের আলেমগণের ফতোয়া অনুযায়ী এটি ফরযে আইন । যেব্যক্তি এ 
থেকে বিমুখ থাকবে, সে আখেরাতে সত্যিকার মহাসম্রাটের ক্রোধে 
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নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন, বাহ্যিক আমলের প্রতি পৃষ্ঠ 
প্রদর্শনকারী দুনিয়ার শাসনকর্তার তরবারি দ্বারা এবং ফেকাহ্‌বিদগণের 
ফতোয়া অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সারকথা, ফেকাহ্বিদগণ দুনিয়ার 
কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ফরযে আইন বিষয়সমূহ দেখে থাকেন। 
আর আমরা যে জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করেছি, তা মানুষকে আখেরাতের 
কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। কোন ফেকাহবিদকে তাওয়ান্ধুল অথবা 
এখলাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে অথবা রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে জওয়াবদানে বিরত থাকবে । অথচ এটা তার 
নিজের উপরও ফরযে আইন। এটা না জানলে তার পরকাল বিনষ্ট হবে। 
জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সে এগুলোর সুক্ষ্ম শাখা-প্রশাখার বিরাট দফতর 
বর্ণনা করে দেবে, যেগুলোর প্রয়োজন শত শত বছর পর্যন্তও কারও হবে 
না। প্রয়োজন হলেও সেগুলোর বর্ণনাকারীর অভাব হবে না। ফেকাহ্বিদ 
দিবারাত্র এগুলোর স্মরণ ও পাঠদান করার মধ্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু 
যে বিশেষ বিষয়টি তার জন্য জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রতি গাফেল 
থাকে । এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে সে বলে ঃ এটা দ্বীনী এলেম এবং 
ফরযে কেফায়া। তাই আমি এতে নিয়োজিত আছি। মানুষ এ ধোকায় 
পড়ে ফেকাহর জ্ঞনার্জন করে এবং অপরকে ধোকা দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি 
তবে ফরযে কেফায়ার পূর্বে ফরযে আইন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করত । বস্তুতঃ 
ফরযে কেফায়া আরও অনেক রয়েছে। সেগুলো ফেকাহ্র পূর্বে অর্জন 
করত । কোন কোন শহরে কাফের যিম্মী ছাড়া মুসলমান চিকিৎসক নেই। 
ফেকাহর যেসকল বিধি-বিধান চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত, 
সেগুলোতে কাফেরদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, কিন্তু এতদসত্ত্েও ফেকাহ্বিদ 
চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ফেকাহ্‌ শাস্ত্র বিশেষতঃ বিরোধপূর্ণ ও 
বিতর্কিত মাসআলাসমূহ শিক্ষা করার কাজে বাড়াবাড়ি করে। অথচ এ 
ধরনের ফতোয়াদান ও মোকদ্দমায় জওয়াব লেখার লোক শহরে ভূরি ভূরি 
বিদ্যমান রয়েছে । এমতাবস্থায় যখন কিছু লোক এ ফরযে কেফায়া পালনে 
তৎপর রয়েছে, তখন ফেকাহ্বিদরা এটা শিক্ষা করার অনুমতি কিরূপে 
_ দেবে এবং যে চিকিৎসা শাস্ত্র কেউ জানে না, তা বর্জন করার আদেশ 
“কিরূপে দেবে? এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের 
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জ্ঞানার্জনে ওয়াকফ ও ওসিয়তের মুতাওয়াল্লী হওয়া যায় না, এতীমদের 
ধনসম্পদের রক্ষক হওয়া যায় না, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগে চাকুরী 
লাভ করে সমকক্ষদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না এবং শত্রুদের উপর 
প্রবলও হওয়া যায় না। 


পরিতাপের বিষয়, মন্দ আলেমদের ধোকায় দ্বীন মিটে গেছে। আল্লাহ 
আমাদেরকে এমন বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন, যার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট 
হন এবং শয়তান খুশী হয়। বাহ্যদর্শী আলেমগণের মধ্যে যারা পরহ্যেগার 
ছিলেন, তারা বাতেনী আলেম ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্‌ 
স্বীকার করতেন। উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শায়বান নামক এক 
আবেদ রাখালের সামনে এমনভাবে হাটু গেড়ে বসতেন ঃ যেমন মক্তবে 
বালকরা ওস্তাদের সামনে বসে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ অমুক 
অমুক ব্যাপারে আমি কি করব? লোকেরা ইমাম শাফেয়ীকে বলত ঃ 
আপনার মত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এই জংলী লোকটির নিকট কি শিখতে 
পারেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা যা শেখনি, তার তওফীক এ ব্যক্তি প্রাপ্ত 
হয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন 
(রহঃ) মারুফ কারখীর কাছে যাতায়াত করতেন । অথচ তিনি যাহেরী 
এলেমে এঁদের সমকক্ষ ছিলেন না। তারা উভয়ই তাকে আমল সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা যদি 
কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই এবং কোরআন ও হাদীসে তার বিধান খুঁজে না 
পাই, তবে কি করব? তিনি বললেন ঃ সাধু পুরুষদের কাছে জিজ্ঞেস করো 
এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করো । এ কার ণেই বলা হয়েছে, বাহ্যিক 
আলেমগণ পৃথিবী ও দেশের শোভা এবং বাতেনী আলেমগণ আকাশ ও 
ফেরেশতাজগতের সৌন্দর্য । জুনাইদ (রহঃ) বলেন £ একদিন আমাকে 
আমার মুর্শিদ সিররী (রহঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে উঠে কার 
কাছে গিয়ে বস? আমি বললাম £ মুহাসেবী (রহঃ)-এর কাছে। তিনি 
বললেন ঃ ভাল কথা । তার জ্ঞান ও আদব গ্রহণ করো । কিন্তু তিনি যে 
কালাম শান্ত্র ও মুসলিম দার্শনিকদের খণ্ডন করেন তা শেখো না। এরপর 
আমি তার কাছ থেকে উঠার সময় একথা বলতে শুনলাম ঃ আল্লাহ্‌ 
তোমাকে এলেম ও হাদীসওয়ালা সূফী করুন- সূফী হাদীসওয়ালা না 
করুন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, যেব্যক্তি হাদীস ও এলেম শিখে সূফী হয়, 
সে সফলতা লাভ করে । আর যেব্যক্তি সূফী হয়ে হাদীস শিক্ষা করে, সে 
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আমরা জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে কালাম শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের 
উল্লেখ করিনি এবং এগুলো ভাল কি মন্দ তাও বর্ণনা করিনি । এর কারণ, 
কালাম শাস্ত্রের যে সকল উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলোর 
সারমর্ম কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে । যেসকল বিষয় কোরআন 
ও হাদীস বহির্ভূত, সেগুলো হয় বেদআতের অন্তর্ভুক্ত মন্দ বিবাদ বিসম্বাদ, 
না হয় বিভিন্ন ফেরকার বিরোধ সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তৃতা বিবৃতি । সুতরাং 
এগুলো সব বাতিল ও অর্থহীন বিষয় । সুস্থ হৃদয় এগুলো দৃষণীয় মনে 
করে এবং সত্যপন্থী কান এগুলো শ্রবণ করতে সম্মত নয়। আর কিছু 
বিষয় রয়েছে যা দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং সাহাবায়ে কেরামের 
যুগে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। তখন এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা 
বেদআত বলে গণ্য হত। কিন্তু এখন নীতি বদলে গেছে। কারণ, এ 
ধরনের বেদআত অনেক হয়ে গেছে, যা কোরআন ও হাদীসের দাবীর প্রতি 
বিমুখ করে। এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা বেদআতের 
সন্দেহকে মসৃণ করেছে এবং এ সম্পর্কে বক্তৃতা রচনা করেছে। ফলে 
এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রথমে নিষিদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনের খাতিরে 
এখন জায়েয; বরং ফরযে কেফায়া হয়ে গেছে। 

দর্শনশান্ত্র কোন আলাদা শান্তর নয়; বরং এর চারটি অংশ রয়েছে- 
(১) জ্যামিতি ও অংক পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এ উভয়টিই জায়েয ৷ যার 
সম্পর্কে আশংকা হয় যে, এগুলো পাঠ করলে খারাপ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে 
পড়বে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এগুলো পাঠ করতে নিষেধ করা যাবে 
না। যার সম্পর্কে আশংকা, তাকে নিষেধ করা দরকার । কারণ, এসব 
বিষয়ে অধিক পারদর্শী হলে মানুষ বেদআতের দিকে ঝুঁকে পড়ে । অতএব 
যাদের ঈমান দুর্বল, তাদেরকে উভয় বিষয় পাঠ করা থেকে বাচানো 
উচিত । যেমন, ছোট শিশুকে নদীর কিনারে দাড়াতে দেয়া হয় না অথবা 
নও-মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করা থেকে দূরে রাখা হয়. 
যাতে তার উপর সংসর্গের প্রভাব না পড়ে। দ্বিতীয় অংশ ফালসাফা 
(দর্শন)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত । এতে প্রমাণের অবস্থা ও শর্ত এবং সংজ্ঞার 
কারণ ও শর্ত বর্ণিত হয়৷ উভয়টিই কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত । (৩) এলমে 
ইলাহিয়াত- অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা । এটাও কালাম 
শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত । দার্শনিকরা এক্ষেত্রে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান আবিষ্কার 
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করেননি; বরং তাদের মাযহাব আলাদা ৷ তন্মধ্যে কতক কুফর এবং কতক 
বেদআত ৷ মুতাযেলী হয়ে যাওয়া যেমন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং কালাম 
শান্ত্রীদেরই কতক লোক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করে বাতিল মাযহাব 
সৃষ্টি করে নিয়েছে, দার্শনিকদের অবস্থাও তেমনি । (৪) পদার্থবিদ্যা এর 
কতক অংশ শরীয়ত বিরোধী । এটা মূলতঃ জ্ঞানই নয় যে, জ্ঞানের 
প্রকারসমূহের মধ্যে বর্ণনা করা যাবে; বরং এটা মূর্খতা । আর কতক 
ংশে পদার্থের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এবং রূপান্তরণের বিষয় 
আলোচিত হয়। এর অবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্রের মত। পার্থক্য এই যে, 
চিকিৎসকের দৃষ্টি রোগ ও সুস্থতার দিক দিয়ে বিশেষভাবে মানব দেহের 
উপর নিবদ্ধ থাকে এবং পদার্থবিদদের দৃষ্টি পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন ও 
গতিশীলতার দিকে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু চিকিৎসাশান্ত্র পদার্থবিদ্যার 
তুলনায় উত্তম। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং পদার্থবিদ্যার তেমন 
প্রয়োজন পড়ে না। 
সারকথা, কালাম শান্তর ফরযে কেফায়া জ্ঞানসমূহের অন্যতম | এর 
ফলে সর্বসাধারণের অন্তর বেদআতীদের চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পায়। 
বেদআত পয়দা হওয়ার কারণে এ শাস্ত্র ওয়াজেব হয়েছে । যেমন হজ্জের 
পথে বেদুঈনদের জুলুম ও রাহাজানির কারণে রক্ষীর আশ্রয় নেয়া জরুরী 
হয়ে পড়েছে। যদি বেদুঈনরা তাদের অত্যাচার বন্ধ করে দেয়, তবে 
হজ্জের শর্তসমূহের মধ্যে সাহায্য গ্রহণ করার শর্ত বাদ পড়ে যাবে। 
অনুরূপ বেদআতীরা যদি তাদের বাজে বকা বন্ধ করে দেয়, তবে 
সাহাবায়ে কেরামের সময়ে যতটুকু ছিল, এর বেশী কালাম শাস্ত্রের 
প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব কালাম শান্ত্রীদের জানা উচিত, 
ধর্মে তাদের মর্তবা হজ্জের পথে রক্ষীদের মর্তবারই মত ৷ যদি রক্ষী রক্ষা 
কাজ ছাড়া অন্য কিছু না করে, তবে সে হাজী হবে না। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম 
আদায় করলেই কেবল হাজী হবে । এমনিভাবে যদি কালামশাস্ত্রী কেবল 
বিতর্ক ও বেদআত দমনেই মশগুল থাকে এবং আখেরাতের পথ অতিক্রম 
না করে, আত্মার উন্নতি ও সংশোধনে নিয়োজিত না হয়, তবে সে কখনও 
আলেমে দ্বীনগণের মধ্যে গণ্য হবে না। তার কাছে আকীদা অন্তর ও 
মুখের বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত । হা, সর্বসাধারণ থেকে তার 
তফাৎ এতটুকু হবে যে, সে বেদআতীদের সাথে লড়াই করতে পারে এবং 
সাধারণ লোকের হেফাযত করে। কিন্তু আল্লাহ, তার সিফাত ও কর্ম এবং 
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অর্জিত হয় না। বরং এ শাস্ত্র যে এগুলোর অন্তরায় তাতেও আশ্চর্যের কিছু 
নেই। একমাত্র মুজাহাদা তথা সাধনার দ্বারাই এসব বিষয় অর্জন করা 
যায়। মুজাহাদাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা হেদায়েতের মুখবন্ধ সাব্যস্ত করেছেন। 
সায়ার 


৮৮ দত্ত AS 


টির ৩০৫৬ EE 
ADA mrad 
মিরর কা রান 


পথ প্রদর্শন করব । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন ।” 


এখন আমি কালামশান্ত্রীর সংজ্ঞাও বর্ণনা করলাম যে, সে 
সর্বসাধারণের বিশ্বাসকে বেদআতীদের যুক্তিজট থেকে মুক্ত রাখে, যেমন 
রক্ষী হাজীদেরকে বেদুঈনদের লুষ্ঠন থেকে রক্ষা করে। আমি 
ফেকাহবিদের সংজ্ঞা এই বর্ণনা করেছি যে, সে সেসব আইন জানে, 
যদ্দারা বাদশাহ একে অপরের উপর সীমালংঘন দমন করতে পারে । ধর্ম 
শাস্ত্রের তুলনায় এই উভয় কাজ নিন্নস্তরের । অথচ গুণী আলেম বলে যারা 
প্রসিদ্ধ, তারা হলেন ফেকাহবিদ ও কালামশাস্ত্রী । তারা আল্লাহ তা'আলার 
কাছে শ্রেষ্ঠ । এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনি ধর্ম শাস্ত্রের সাথে তুলনা 
করে এই আলেমগণকে নিন্নস্তরের বলেন কেন? তবে এর জওয়াব এই 
যে, যেব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ দেখে সত্যের পরিচয় লাভ করে, সে 
পথত্রষ্টতার অরণ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে । প্রথমে সত্য জানা দরকার । এর 
পর মানুষ চেনা উচিত, যদি সে সত্য পথের পথিক হয়। আর যদি 
তুমি অনুসরণ করেই তুষ্ট থাক এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রসিদ্ধ 
স্তরের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, ত তবে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও উচ্চ 
মর্তবা থেকে গাফেল হয়ো না। যাদের কথা তুমি বল, তারা সবাই এ 
ব্যাপারে একমত যে, সাহারাযে কেনায় সরবত নেও পারে বেট 
তাঁদের মত চলতে পারে না, এমনকি তাঁদের কাছেও ঘেষতে পারে না। 
অথচ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কালাম ও ফেকাহ শাস্ত্রের কারণে ছিল না; বরং 
আখেরাত বিষয়ক শান্তর ও তার পথ অবলম্বনের কারণে ছিল । হযরত আবু 
বকর (রাঃ)-এর যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর ছিল, তা বেশী রোযা রাখা, 
বেশী নামায পড়া এবং বহু হাদীস রেওয়ায়েতের কারণে ছিল না, ফতোয়া 
দান ও কালাম শাস্ত্রের দিক দিয়েও ছিল না; বরং সে বিষয়ের দিক দিয়ে 
ছিল, যা তার বক্ষে প্রবিষ্ট ছিল। তোমার সে রহস্যের অনুসন্ধানে আগ্রহী 
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হওয়া উচিত। এটাই উৎকৃষ্ট ও গুপ্ত ভান্ডার বিশেষ । যাকে সাধারণ 
লোকজন বড় মনে করে এবং সম্মান করে, তাকে পরিত্যাগ কর। কেননা, 
রসূলে করীম (সাঃ) হাজারো সাহাবী দুনিয়াতে রেখে গেছেন। তাঁরা 
আল্লাহর দেয়া জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাদের প্রশংসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে 
করেছেন। তাঁদের কেউ কালাম শান্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। 
দশ জনের কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছাড়া কেউ নিজেকে ফতোয়া দানের 
কাজে নিয়োজিত করেননি । হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রধান 
সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন । তার কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে 
তিনি বলতেন ঃ “অমুক শাসনকর্তার কাছে যাও। সে এ কাজ নিজের 
দায়িত্বে গ্রহণ করেছে। এ প্রশ্রটি তার কাছে রাখ।” এতে ইঙ্গিত ছিল, 
মোকদ্দমা ও বিধিবিধান সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত । 

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) 
বললেন ঃ এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ তিরোহিত হয়ে গেছে। লোকেরা 
বলল ঃ আমাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনি 
একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন £ আমার উদ্দেশ্য ফতোয়া ও 
বিধানের এলেম নয়- আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত এলেম উদ্দেশ্য । হযরত 
ইবনে মসউদ (রাঃ) কি কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি বুঝিয়েছিলেন? যদি না 
বুঝিয়ে থাকেন, তবে তুমি সে এলেমের মারেফত হাসিল করতে আগ্রহ 
কর না কেন, যার দশ ভাগের নয় ভাগ হযরত ওমরের ওফাতের কারণে 
তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল? অথচ হযরত ওমর (রাঃ) কালাম ও বিতর্কের 
বিরোধিতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি তাকে দোররা মারতেন এবং তার 
সাথে মেলামেশা করতে মানুষকে নিষেধ করে দিতেন । 


আলেমদের মধ্যে ফেকাহবিদ কালামশাস্ত্রীরা সমধিক প্রসিদ্ধ- 
একথার জওয়াব এই যে, যে বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব 
অর্জিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করা যায়, তা অন্য 
জিনিস। সেমতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল খেলাফতের 
দিক দিয়ে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই রহস্যের কারণে যা তার অন্তরে রক্ষিত 
ছিল। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল রাজনীতির 
কারণে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সে এলেমের দিক দিয়ে, যার দশ ভাগের নয় 
ভাগ তার মৃত্যুর ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । রাষ্ট্র পরিচালনায় তার লক্ষ্য 
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ছিল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার ও স্নেহ 
মমতা । এদিক দিয়ে তার মাহাত্ম্য ছিল অনন্য । এ বিষয়টি তার অন্তরে 
লুক্কায়িত ছিল । তার অন্যান্য বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম তো অন্য লোকদের দ্বারাও 
সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল, যারা জাকজমক, সুখ্যাতি ও নামযশ 
প্রত্যাশী । মোট কথা, প্রসিদ্ধি ক্ষতিকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আর শ্রেষ্ঠত্‌ 
গোপন বিষয়ের আওতাভুক্ত, যা কেউ অবগত হতে পারে না। অতএব 
ফেকাহ ও কালামবিদ যথাক্রমে শাসক ও বিচারকের ন্যায় ৷ তারা কয়েক 
ধরনের । তাদের কেউ আপন এলেম ও ফতোয়া দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
কামনা করে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকাকে বাচিয়ে রাখতে চায়; 
নামযশ ও সুখ্যাতি তাদের কাম্য হয় না। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি 
সন্তুষ্ট । আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তারা এলেম 
অনুযায়ী আমল করে এবং ফতোয়া ও দলীল দ্বারা আল্লাহ তাআলার 
সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা, প্রত্যেক এলেমই আমল, কিন্তু প্রত্যেক 
আমল এলেম নয় । চিকিৎসকও তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে 
সক্ষম। সে তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌র জন্যে কাজ করে বিধায় সওয়াবের 
অধিকারী হবে । এমনিভাবে যদি শাসনকর্তা জনগণের কাজকারবার 
আল্লাহর জন্যে করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় ও সওয়াবের 
যোগ্য হবে- ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার দিক দিয়ে নয়; বরং 
এমন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে, যার লক্ষ্য আল্লাহ্‌ তাআলার 
নৈকট্য অর্জন করা । 

তিন প্রকার বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হতে 
পারে- (১) শুধু এলেম এবং তা হচ্ছে এলমে মুকাশাফা। (২) শুধু 
আমল; যেমন শাসনকর্তার ন্যায়বিচার করা এবং মানুষকে শৃংখলায় 
রাখা । (৩) এলেম ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত শান্ত্রই হচ্ছে আখেরাত 
বিষয়ক শাস্ত্র । এই শান্ত্রজ্ঞজ আলেম ও আমেল উভয়টি হয়ে থাকে । এখন 
তুমি নিজেই পছন্দ কর কেয়ামতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত আলেমদের 
অন্তর্ভুক্ত হবে, না আমেলদের, না উভয় দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? নিছক 
সুখ্যাতির অনুসরণ করার তুলনায় এ কাজটি তোমার জন্যে অধিক জরুরী 
ও গুরুত্বপূর্ণ । জনৈক কবি বলেন £ যা দেখ এবং শুন, তা ত্যাগ কর। সূর্য 
সামনে থাকতে শনি গ্রহের কি প্রয়োজন? 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড টি 
এখানে আমরা পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ 
বলে দাবী করে, তারা তাদের প্রতি জুলুম করে এবং কিয়ামতে তারাই 
হবে এই ফেকাহ্বিদগণের বড় দুশমন । কেননা, স্ব স্ব এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌ 
পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। 
তাদের অবস্থার মধ্যে আখেরাত বিষয়ক শান্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ পরিদৃষ্ট 
হয়েছে। সেমতে আখেরাত বিষয়ক শীন্ত্জ্দের লক্ষণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়ে 
থাকে, তারা কেবল ফেকাহ্শান্ত্রেই মশগুল ছিলেন না; বরং আধ্যাত্ম্য 
জ্ঞানেরও চর্চা করতেন। এটা ঠিক, এ জ্ঞান সম্পর্কে তারা কোন কিতাব 
লেখেননি এবং কাউকে এর সবকও দেননি । সাহাবায়ে কেরাম যে কারণে 
ফেকাহশান্ত্র সম্পর্কে কোন কিতাব লেখেননি এবং দরস দেননি, সে একই 
কারণে ফেকাহ্বিদগণও তা করেননি । অথচ ফতোয়া শাস্ত্রে সব সাহাবীই 
এক একজন ফেকাহ্বিদ ছিলেন। 


এখন আমরা ইসলামী ফেকাহর কিছু অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে 
জানা যাবে, আমরা যা কিছু (লিখেছি তা পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের প্রতি 
ভর্ৎসনা নয়; বরং তাদের প্রতি ভ€সনা, যারা তাদের অনুসরণ দাবী করে 
এবং নিজেদেরকে তাদের মতাবলম্বী বলে প্রকাশ করে, অথচ আমলে 
তাদের বিপরীত । 

যারা ফকীহগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং যাদের অনুসারীদের সংখ্যা 
আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী 
(রহঃ) ৷ তাদের প্রত্যেকেই এবাদত, সংসারত্যাগ, আখেরাত বিষয়ক 
শাস্ত্রে পারদর্শিতা, মানব কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ফেকাহ্‌ দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা- এই পঞ্চ গুণে বিভূষিত ছিলেন৷ এই পঞ্চ 
গুণের মধ্য থেকে বর্তমান যুগের ফেকাহবিদগর্ণ মাত্র একটি শুণে তাদের 
অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন মাসআলার শাখাগত বিষয়াদিতে দক্ষতা 
অর্জন ও তা নিয়ে নিমগু থেকেছেন। অবশিষ্ট চারটি গুণ কেবল 
আখেরাতেরই যোগ্য । আর এই একটি গুণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের 
জন্যে হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্যে 
ঝুঁকে পড়েছে এবং এই একটিমাত্র গুণের কারণে তারা পূর্ববর্তী 
ইমামগণের সাথে সামঞ্জস্য দাবী করে । জিজ্ঞাসা করি, কর্মকার কি 
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৫৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
ফেরেশতাগণের অনুরূপ হতে পারে? 


এখন আমরা উপরোক্ত ইমামগণের অবস্থা বর্ণনা করছি । এতে জানা 
যাবে, চারটি গুণই তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম গুণ অর্থাৎ, 
ফেকাহশাস্ত্রে দক্ষতা- এটা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। 


হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে এবাদতকারী ছিলেন, একথা এই 
রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়- তিনি রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করতেন, 
একভাগ এলেমের জন্যে, দ্বিতীয় ভাগ নামাযের জন্যে এবং তৃতীয় ভাগ 
নিদ্রার জন্যে । রবী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমযান মাসে ষাট বার 
কোরআন খতম করতেন এবং তা নামাযেই খতম করতেন। তার 
অন্যতম শিষ্য বুয়ায়তী রমযানে প্রতিদিন এক খতম করতেন। হাসান 
কারাবেসী বলেন £ আমি ইমাম শাফেয়ীর সাথে অনেকবার রাত্রি যাপন 
করেছি। তিনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন । আমি দেখেছি, 
তিনি নামাযে পঞ্চাশ আয়াতের বেশী পড়তেন না। বেশী পড়লে একশ’ 
আয়াত পড়তেন। রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহ্‌ তাআলার 
কাছে নিজের জন্যে, সকল মুসলমানের জন্যে এবং ঈমানদারদের জন্যে 
সে রহমতের দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে আযাবের আয়াত পাঠ করার 
সময় নিজেকে এবং মুসলমানদেরকে সে আযাব থেকে মুক্ত রাখার 
আবেদন করতেন। এভাবে আশা ও ভয় উভয়ই তার মধ্যে একত্রিত 
থাকত । এ রেওয়ায়েত থেকে বুঝতে হবে, পঞ্চাশ আয়াতের বেশী না 
পড়া কোরআনী রহস্য সম্পর্কে তার অগাধ পান্ডিত্যেরই জলন্ত প্রমাণ । 
স্বয়ং তিনি বলেন £ আমি ষোল বছর যাবত পেট ভরে আহার করি না। 
কেননা, উদরপূর্তি দেহ ভারী করে, অন্তর কঠোর এবং বুদ্ধিমত্তা হরণ 
করে। অধিক নিদ্রা আনয়নের কারণে এতে মানুষের এবাদত হাস পায়। 
এ উক্তিতে তিনি উদরপূর্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বাস্তব প্রজ্ঞার পরিচয় 
দিয়েছেন। এবাদতে তিনি কতদূর সচেষ্ট ছিলেন, তা তাঁর উদরপূর্তি বর্জন 
করা থেকেই বুঝা যায়। বলাবাহুল্য, কম আহার এবাদতের মূল । তিনি 
আরও বলেন £ আমি কখনও আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম তো দূরের কথা, 
সত্য কসমও খাইনি । এ উক্তির প্রেক্ষিতে চিন্তা কর, তিনি আল্লাহ 
তাআলার প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহর প্রতাপ 
সম্পর্কে তার কতটুকু জ্ঞান ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস 
করলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকটি বলল ঃ আপনার প্রতি আল্লাহর 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড - রঃ 
রহমত হোক, আপনি জওয়াব দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন £ চুপ 
থাকার মধ্যে আমার কল্যাণ, নাকি জওয়াব দেয়ার মধ্যে- একথা না 
জানা পর্যন্ত আমি জওয়াব দেব না। এখন চিন্তা কর, তিনি জিহ্বার 
হেফাযত কতটুকু করতেন! অথচ ফেকাহবিদগণের সকল অঙ্গের 
চেয়ে জিহবাই অধিক নিয়ন্ত্রণহীন । এ থেকে আরও বুঝা যায়, তার কথা 
বলা ও চুপ থাকা সওয়াব অর্জনের উদ্দেশে হত । আহমদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া 
ইবনে ওয়াবীর বর্ণনা করেন £ঃ একবার ইমাম শাফেয়ী লগ্ঠনের বাজার 
থেকে বের হলে আমরা তার পেছনে চললাম ৷ দেখি, এক ব্যক্তি জনৈক 
আলেমের সাথে বচসা করছে এবং তাকে মন্দ বলছে। ইমাম শাফেয়ী 
আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ অশ্লীল কথা শোনা থেকে কানকে 
রক্ষা কর, যেমন জিহবাকে বাজে বকাবকি থেকে রক্ষা করে থাক। 
কেননা, শ্রোতা বক্তার অশ্রীল বাক্য বিনিময়ে শরীক হয়ে থাকে । নির্বোধ 
ব্যক্তি তার মগজে যে সর্বাধিক খারাপ বিষয় জমিয়ে রাখে, তা তোমাদের 
মগজে ঢুকিয়ে দিতে চায়। যদি তার কথা তাকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়, 
অর্থাৎ, শোনা না হয়, তবে এসব যে শুনবে না সে ভাগ্যবান হবে। 
পক্ষান্তরে যে বলে, সে হতভাগ্য হয়। তিনি বলেন $ জনৈক দার্শনিক 
অন্যের কাছে পত্র লেখল, তোমাকে আল্লাহ তাআলা এলেম দান 
করেছেন। এই এলেম পাপাচারের অন্ধকার দ্বারা মলিন করো না। নতুবা 
যেদিন আলেমরা তাদের এলেমের নূরে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে 
থেকে যাবে। 
ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখ্তা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা 
যায় ঃ 
তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি দাবী করে যে, তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত 
ও স্রষ্টার মহব্বত এক সাথে রয়েছে, সে মিথ্যাবাদী ৷ হুমায়দী বলেন ঃ 
ইমাম শাফেয়ী একবার জনৈক শাসনকর্তার সাথে ইয়ামনে গমন করেন 
এবং সেখান থেকে দশ হাজার দেরহাম নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তার 
জন্যে মক্কার বাইরে এক গ্রামে তাবু স্থাপন করা হয়। জনগণ তার সাথে 
সাক্ষাৎ করতে আসতে থাকে । তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বন্টন না করা পর্যন্ত 
সেখানে অনু হয়ে রইলেন। একদিন তিনি হাম্মাম (গোসলখানা) থেকে 
বের হয়ে হাম্মামের মালিককে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিলেন । একবার 
তার হাত থেকে বেত পড়ে গেলে জনৈক ব্যক্তি তা তুলে দিল। তিনি এর 
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বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলেন । তার দানশীলতা প্রসিদ্ধ । 
বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। যুহদ তথা সংসারবিমুখতার মূল হচ্ছে 
দানশীলতা ৷ কারণ, যেব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত রাখে, সে তা আটকে 
রাখে এবং আলাদা করে না। ধন-সম্পদ সে-ই আলাদা করবে, যার 
দৃষ্টিতে সংসার নিকৃষ্ট হবে। যুহদের অর্থ তাই। ইমাম শাফেয়ীর 
সংসারবিমুখতা, অধিক খোদাভীতি এবং আখেরাতের কাজে নিজেকে 
মশগুল রাখার ব্যাপারে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতও সাক্ষ্য দান করে £ 
সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। লোকেরা 
সুফিয়ানকে বলল ঃ তিনি মারা গেছেন। সুফিয়ান বললেন ঃ মারা গেলে 
সমসাময়িক সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েই মারা গেছেন । 

আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ বলখী বলেন £ একবার আমি ও ওমর 
ইবনে বানানা একত্রে বসে এবাদতকারী ও সংসারবিমুখদের কথা 
আলোচনা করেছিলাম । ওমর বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ ইবনে ইদরীস 
শাফেয়ী অপেক্ষা অধিক পরহেযগার ও মিষ্টভাষী কাউকে দেখিনি । 
একবার আমি ইমাম শাফেয়ী ও হারেস ইবনে লবীদ সাফা পাহাড়ের 
দিকে গেলাম । হারেস ছিলেন সালেহ মুরারীর শিষ্য । তিনি সুললিত কণ্ঠে 


AAD CAAA হি তা তা ৪৯৩ 
পর = 


তেলাওয়াত শুরু করলেন। যখন $552 3503 
55২5 40 পাঠ করলেন, তখন আমি ইমাম শাফেয়ীকে বিবর্ণ 
হয়ে যেতে দেখলাম । তার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল এবং এবং তিনি 
কিছুক্ষণ ছটফট করে বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলতে 
লাগলেন £ এলাহী, আমি আপনার কাছে মিথ্যকদের জ্ঞান ও গাফেলদের 
বিমুখতা থেকে আশ্রয় চাই । এলাহী, আপনার জন্যেই সাধকদের অন্তর 
বিনম্র এবং ভক্তদের মাথা নত হয়। এলাহী, আপনার বদান্যতা থেকে 
আমাকে দান করুন এবং আমাকে কৃপার পর্দায় আবৃত্ত করুন। আপন 
সত্তার কৃপায় আমার ত্রুটি মার্জনা করুন। আবদুল্লাহ বলেন £ এর পর 
আমরা সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম । আমি যখন বাগদাদ 
পৌছলাম, তখন ইমাম শাফেয়ী ইরাকে ছিলেন। একদিন আমি নদীর 
কিনারে বসে অযু করছিলাম । একব্যক্তি আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় 
বললেন বৎস, উত্তমরূপে অযু কর। আল্লাহ্‌ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে 
তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। আমি পেছন ফিরে দেখলাম, 
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ভিন লর্ড 
অযু করে তাদের পেছনে চললাম । বুযুর্গ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন £ 
তোমার কোন কাজ আছে কি? আমি বললাম $, হা, আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে যে এলেম দান করেছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। 
তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, যে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে 
নিষ্কৃতি পায়। যে দ্বীনের ভয় রাখে, সে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। 
যে দুনিয়াতে সংসারবিমুখ থাকে সে যখন কেয়ামতে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সওয়াব 
দেখবে, তখন তার চোখ ঠাণ্ডা হবে । আরও কিছু বলব? আমি বললাম £ 
ভাল। তিনি বললেন £ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে তার ঈমান পূর্ণ 
করে নিতে পারে । প্রথম, অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং প্রথমে 
নিজে তা মেনে চলবে । দ্বিতীয়, মন্দ কাজ থেকে অন্যকে নিষেধ করবে 
এবং প্রথমে নিজে বিরত থাকবে। তৃতীয়, আল্লাহ্‌ তাআলার নির্ধারিত 
সীমার খেয়াল রাখবে এবং তা অতিক্রম করবে না। আরও কিছু বলব? 
আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসারবিমুখ হয়ে 
থাকবে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হবে। সবকিছুতে আল্লাহ্‌ 
তা“আলাকে সত্য জানবে, এতে তুমি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ 
পর্যন্ত বলে তিনি চলে গেলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে 
জানলাম, ইনিই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। এ রেওয়ায়েতে তার বেহুশ হয়ে 
যাওয়া এবং উপদেশ দানের কথা চিন্তা কর। এতে তার সংসারবিমুখতা 
ও প্রবল খোদাভীতি সম্পর্কে জানা যায়। এই ভীতি ও সংসারবিমুখতা 
আল্লাহ্র মারেফাত ব্যতীত অর্জিত হয় না। আল্লাহ্‌ বলেন- 
এন 

বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে তারাই ভয় করে, যারা আলেম তথা 

জ্ঞানী। 


ইমাম শাফেয়ী এই ভয় ও সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের 
যেহার, লেয়ান, সলম, ইজারা ইত্যাদি থেকে অর্জন করেননি; বরং 
কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের মাধ্যমে লাভ 
করেছিলেন। কেননা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দর্শনে কোরআন হাদীস 
পরিপূর্ণ । তার দার্শনিক কথাবার্তা থেকে জানা যাবে, তিনি অন্তরের রহস্য 
ও আখেরাত সম্পর্কে কতদূর ওয়াকিফহাল ছিলেন । একবার রিয়া কি, 
এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন ঃ রিয়া এক প্রকার 
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ফেতনা, যা বৈষয়িক কামনা-বাসনা অন্তরে উপস্থাপিত করেছে । মন মন্দ 
কাজে উৎসাহী বিধায় আলেমগণ এর প্রতি আগ্রহী হয়েছে। ফলে তাদের 
আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমল করতে 
গিয়ে আত্মল্তরিতার আশংকা কর, তখন ভেবে দেখো কার সন্তুষ্টির জন্যে 
তুমি আমল করছ। তুমি কোন্‌ সওয়াবের প্রতি আগ্রহ কর এবং কোন্‌ 
আযাবকে ভয় কর। তুমি কোন্‌ নিরাপত্তার জন্যে কৃতজ্ঞ এবং কোন্‌ 
বিপদকে স্মরণ কর। এসব বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি নিয়ে 
চিন্তাভাবনা করলেই তোমার আমল তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ গণ্য হবে এবং 
তুমি আত্মন্তরিতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এ উক্তিতে রিয়ার স্বরূপ ও 
আত্মন্তরিতার প্রতিকার লক্ষণীয়। এগুলো অন্তরের জন্য অনিষ্টকর 
বিষয়সমূহের অন্যতম । 

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের নফসকে হেফাযতে না 
রাখে, তার এলেম উপকারী হয় না। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য করে, সে এলেমের রহস্য বুঝে । প্রত্যেক ব্যক্তির শত্রু মিত্র 
অবশ্যই থাকে । অতএব তুমি তাদের সাথেই থাক, যারা আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যশীল। 

বর্ণিত আছে, আবদুল কাহের ইবনে আবদুল আজীজ একজন সৎ ও 
পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন৷ তিনি পরহ্যগারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীকে 
বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ইমাম শাফেয়ীও তার কাছে যাতায়াত করতেন। 
একদিন তিনি ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ সবর, ইমতেহান 
(পরীক্ষা) ও তমকীন্‌ (প্রতিষ্ঠা) এগুলোর মধ্যে কোন্টি উত্তম? তিনি 
বললেন ঃ তমকীন পয়গম্বরগণের মর্তবা । এটা পরীক্ষার পরে অর্জিত হয়। 
সুতরাং পরীক্ষা হলে সবর হয় এবং সবরের পর তমকীন ও প্রতিষ্ঠা হয়। 
লক্ষ্য কর, আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রীক্ষা 
নিয়েছেন এবং পরে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন৷ তদ্রপ হযরত মুসা ও হযরত 
আইউব (আঃ)-এর প্রথমে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, এরপর তাদেরকে 
প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বেলায় তেমনি 
প্রথমে পরীক্ষা এবং পরে প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব দান করা হয়েছে। অতএব 
তমকীন তথা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 

সি টি তে এজি 
এমনিভাবে আমি ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। 
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হযরত আইউব (আঃ)-এর ভীষণ পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা 
হয়েছে 
শপ A ৯ ০ তত ATA 59 লাতিন PT cETAL LAST 
(-৮-৮০-৮+৯০৫- ৮৫১9 টড 

- ০2১৮৮140৪৮5 

“আমি তাকে তার পত্নী ও তৎসহ আরও লোকদের দান করেছি। 
এটা আমার পক্ষ থেকে মেহেরবানী এবং এবাদতকারীদের জন্যে 
উপদেশ ৷” 

ইমাম শাফেয়ীর এ জওয়াবে প্রতীয়মান হয়, কোরআনের রহস্য 
সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান ছিল এবং আল্লাহ্র পথের পথিকদের “মকামাত' 
সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব বিষয় আখেরাত বিষয়ক 
শাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত । 

ইমাম শাফেয়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কখন আলেম হয়? 
তিনি বললেন ঃ মানুষ যখন তার জানা জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে অন্য জ্ঞান 
অৱেষণ করে এবং যে বিষয় অর্জিত হয়নি, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, 
তখন সে আলেম হয়৷ সেমতে জালিনৃসকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল £ 
আপনি যে এক রোগের জন্যে অনেকগুলো যৌথ উপাদান সম্বলিত ওষুধ 
লেখেন এর কারণ কিঃ জালিনূস বললেন ঃ উদ্দেশ্য একই ওষুধ । এর 
তীব্র প্রভাব ত্রাস করার জন্য অন্য ওষুধ সাথে দেয়া হয়। কেননা, একক 
ওষুধ মারাত্মক হয়ে থাকে । এ ধরনের আরও অনেক উক্তি দ্বারা মারেফত 

ইমাম শাফেয়ী ফেকাহ্‌ শান্তর ও ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের বাহাস দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করতেন । নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতগুলো এর প্রমাণ । 

তিনি বলেন £ আমি চাই মানুষ এই শাস্ত্র দ্বারা উপকৃত হোক এবং 
এর কোন কৃতিত্ব আমার দিকে সন্বন্ধযুক্ত না হোক। এতে জানা গেল, 
এলেমের ও সুখ্যাতি অর্জনের কুফল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিয়ত করতেন 
এবং খ্যাতির আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতেন। 

তিনি বলেন £ আমি কখনও কারও সাথে তার ভ্রান্তি কামনা করে 
মুনাযারা তথা বিতর্ক করিনি । কারও সাথে আলোচনা করার সময় আমি 
কামনা করেছি যে, সে তওফীক, সততা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হোক এবং তার 
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প্রতি আল্লাহ তাআলার সমর্থন ও হেফাযত থাকুক । কারও সাথে কথা 
বলার সময় আমি এ বিষয়ের পরওয়া করিনি যে, সত্য আমার মুখ দিয়ে 
অথবা তার মুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করুক। সত্য বিষয় কারও সামনে পেশ 
করার পর যদি সে কবুল করে, তবে আমি তার ভক্ত হয়ে যাই। পক্ষান্তরে 
সত্য বিষয় নিয়ে কোন ব্যক্তি জোর-জবরদস্তিতে আমার প্রমাণ খণ্ডন 
করলে সে আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যায়। আমি তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ 
পরিহার করি । এসব আলামত দ্বারাই জানা যায়, ফেকাহ শাস্ত্র ও ফেকাহ 
সন্তুষ্টি অর্জন। 

এখন দেখ, বর্তমান যুগের লোকেরা পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের 
মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে কিভাবে তার অনুসরণ করেছে! এই এক 
বিষয়েও তারা বিরোধ করে । এজন্যেই আবু সওর (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম 
শাফেয়ীর মত কোন ব্যক্তি না আমি দেখেছি, না অন্য কেউ দেখেছে। 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন £ চল্লিশ বছর ধরে আমি 
এ রেওয়ায়েতে দোয়াকারীর ইনসাফ এবং যার জন্যে দায়া করা হয় তার 
মর্তবা লক্ষ্য কর এবং এর সাথে বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা 
মিলিয়ে দেখ, তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কতটুকু হিংসা-দ্বেষ রয়েছে। 
তারা পূর্ববর্তী মনীধীগণের অনুসরণ করে বলে যে দাবী করে, তা ঠিক 
নয়। ইমাম আহমদকে বেশী দোয়া করতে দেখে তার পুত্র একদিন 
বললেন ঃ ইমাম শাফেয়ী কে ছিলেন, যার জন্যে আপনি এত বেশী দোয়া 
করেন? তিনি বললেন ঃ বৎস! ইমাম শাফেয়ী পৃথিবীর জন্যে সূর্যের মত 
এবং মানুষের জন্যে সুস্বাস্থ্যের মত ছিলেন। এখন বল, এসব বিষয়ে কেউ 
তার প্রতিনিধিত্ব করে কি? 

ইমাম আহমদ আরও বলতেন £ যে কেউ দোয়াত স্পর্শ করে, সে 
ইমাম শাফেয়ীর কাছে খণী। ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (তুলা বিক্রেতা) 
বলেন £ আমি চল্লিশ বছর ধরে যত নামায পড়েছি, তাতে ইমাম 
দান করেছেন এবং তিনি তার মাধ্যমে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন । ইমাম 
শাফেয়ীর গুণাগুণ হিসাবের বাইরে বিধায় আমরা এতটুকু উল্লেখ করেই 
শেষ করছি। নসর ইবনে ইবরাহীম মাকদেসী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ীর 
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গুণাবলী সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, বত অধিক বিরত জাখান 
থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-ও বর্ণিত পাঁচটি গুণে গুণান্বিত 
ছিলেন। তাকে কেউ প্রশ্ন করল £ হে মালেক! এলেম অন্বেষণ করার 
ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ ভাল । বরং যেব্যপ্তি 
(এলেমের জন্যে) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে না, 
তুমিও তার সঙ্গ ত্যাগ করো না। তিনি দ্বীনের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন 
করতেন। এমনকি যখন হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে 
ওযু করতেন, বিছানায় বসে দাড়িতে চিরুনি করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার 
করতেন, অতঃপর গাল্ীর্ষের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন । লোকেরা এর 
কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
হাদীসের সম্মান করতে চাই। তিনি বলেন £ এলেম একটি নূর । আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা তা দান করেন । অধিক রেওয়ায়েত ছারা তা অর্জিত হয় না। 
এলেমের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন একথাই প্রমাণ করে, তার মধ্যে 
আল্লাহ্‌র মহিমার মারেফত অত্যন্ত প্রবল ছিল। 

এলেম দ্বারা ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। 
এটা তার এ উক্তি থেকে জানা যায়, দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক করা অর্থহীন । 
তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর এ উক্তিও এর প্রমাণ ৷ তিনি বলেন, আমি 
যখন ইমাম মালেকের কাছে উপস্থিত হই তখন তাকে ৪৮টি মাসআলা 
জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি ৩২টি প্রশ্নের জওয়াবে বললেন £ আমি জানি 
না! যেব্যক্তির এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌র সস্তষ্টি ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে, 
সে কখনও এমনভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করতে সম্মত হয় না। এ জন্যেই 
ইমাম শাফেয়ী বলেন £ আলেমদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে বলতে হয়, 
ইমাম মালেক তাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা । ইমাম মালেকের 
চেয়ে বেশী আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ হয়নি। বর্ণিত আছে, আবু জাফর 
মনসুর ইমাম মালেককে জবরদস্তি তালাকের হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ 
করেছিলেন। এরপর এক ব্যক্তিকে এই প্রকার তালাকের মাসআলা 
জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি 
সকলের সামনে বলে দিলেন ঃ যেব্যক্তিকে জবরদস্তিমূলকভাবে তালাক 
দিতে বাধ্য করা হয়, তার তালাক হয় না। এতে আবু জাফর তাকে. 
বেত্রাঘাত করেন, কিন্তু তিনি হাদীসের বর্ণনা বর্জন করেননি । 
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ইমাম মালেক বলেন ঃ যেব্যক্তি কথায় পাকা- মিথ্যা বলে না, তার - 
বুদ্ধি তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে তার বুদ্ধিতে ক্রটি 
দেখা দেয় না। সংসারের প্রতি ইমাম মালেকের নির্লিপ্ততা নিম্নোক্ত 
রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়- 

আমিরুল মুমিনীন মাহদী ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করেন ঃ 
আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু এ সম্পর্কে আমি 
আপনাকে একটি হাদীস শুনাতে চাই । আমি রবিয়া ইবনে আবী আবদুর 
রহমানকে বলতে শুনেছি- মানুষের পরিবার-পরিজনই তার গৃহ। 


খলীফা হারুনুর রশীদ তাকে জিজ্ঞেস করেন £ আপনার কোন গৃহ 
আছে কি? তিনি বললেন- না। খলীফা তাকে একটি বাড়ী ক্রয় করার 
জন্যে তিন হাজার দীনার দিলেন। তিনি তা রেখে দিলেন, ব্যয় করলেন 
না। অতঃপর খলীফা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় 
ইমাম মালেককে বললেন £ আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি 
আপনার হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তা প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে চাই, যেমন 
হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। 
ইমাম মালেক জওয়াবে বললেন, মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার 
কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তার 
সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে পৌছে গেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে 
প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের কাছে হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেন £ =>) ৮! 5১: | আমার উম্মতের মতবিরোধ 
রহমতস্বরূপ। এখন রইল আপনার সাথে যাওয়ার বিষয়টি । এটাও হতে 
পারে না। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ৮4) ৮২৮ ১! 
১১৮1১ 1৯৮$ ৯ যদি মদীনাবাসীরা বুঝে, তবে মদীনা তাদের 

জন্যে উত্তম । তিনি আরও বলেন- 
ix 
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রেত লোহার ময়লা দূর করে দেয়।” আপনার দীনার যেমন দিয়েছিলেন 
তেমনি রাখা আছে। ইচ্ছা হলে নিয়ে যান, ইচ্ছা হলে রেখে যান। অর্থাৎ, 
আপনি আমাকে মদীনা ত্যাগ করাতে চান এই বলে যে, আপনি আমার 
প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি দীনারকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনার 
উপর অগ্রাধিকার দেই না। এটা ছিল ইমাম মালেকের সংসারবিমুখতা । 

যখন তার এলেম ও শিষ্যদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সব 
দিক থেকে অর্থ-সম্পদ তার কাছে আসতে থাকে, তখন তিনি সমুদয় অর্থ 
সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দিতেন। এই দানশীলতা থেকে দুনিয়ার প্রতি 
তার অনাসক্তি সম্পর্কে জানা যায়। মানুষের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকা 
সংসারবিমুখতা নয়; বরং অর্থ সম্পদের প্রতি অন্তরের বেপরওয়া ভাবকেই 
বলা হয় সংসারবিমুখতা । হযরত সোলায়মান (আঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের 
অধিকারী হয়েও সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। 

ইমাম মালেক দুনিয়াকে হেয় মনে করতেন- একথা ইমাম শাফেয়ী 
বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় । তিনি বলেন £ আমি ইমাম 
মালেকের দরজায় খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চরের এমন উৎকৃষ্ট 
একটি পাল দেখলাম, যা আমি কোনদিন দেখিনি । আমি তার খেদমতে 
আরজ করলাম, কি চমৎকার পাল! তিনি বললেন £ আবু আবদুল্লাহ! এ 
পাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপটোৌকন। আমি বললাম £ঃ আপনি 
নিজে সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি রেখে দিন। তিনি বললেন. $ আমি 


আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ করি, যে মাটিতে তার পয়গম্বর (সাঃ) 
ইমাম মালেকের দানশীলতা লক্ষণীয়। তিনি সকল ঘোড়া ও খচ্চর 
একযোগে দান করেছিলেন । এরপর মদীনা তাইয়্যেবার পবিত্র মাটির - 
সম্মানের কথাও চিন্তা কর। 
এলেমের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়াকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করা । 

তিনি বলেন আমি খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে গেলে তিনি ' 
বললেন £ আপনি আমার কাছে. আসা যাওয়া করুন। যাতে আমার 
ছেলেরা আপনার কাছে মুয়াত্তার হাদীসসমূহ শুনতে পারে । আমি বললাম 
ঃ আল্লাহ আপনাকে উন্নতি দান করুন। এই এলেম আপনাদের নিকট 
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থেকে বের হয়েছে । আপনারা এর সম্মান করলে সে সম্মানিত হবে । আর 
যদি আপনারা এর অবমাননা করেন তবে এ এলেম লাঞ্চিত হয়ে যাবে। 
মানুষ এলেমের কাছে যায়। এলেম মানুষের কাছে যায় না। খলীফা 
বললেন £ আপনি ঠিকই বলছেন। অতঃপর খলীফা ছেলেদেরকে 
মসজিদে গিয়ে সকলের সাথে মুয়াত্তা শ্রবণ করার আদেশ দিলেন। 


হযরত ইমাম আবু হানীফা কুফী (েহঃ)-ও আবেদ, যাহেদ, আরেফ 
বিল্লাহ, আল্লাহভীরু এবং এলেমের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি প্রত্যাশী ছিলেন । 
ইবনে মোবারক বর্ণিত রেওয়ায়েতে তার সাধারণ এবাদতের অবস্থা জানা 
যায়। তিনি শালীনতাসম্পন্ন ছিলেন এবং অত্যধিক নামায পড়তেন। 
আসাদ ইবনে আবী সোলায়মান বর্ণনা করেন- তিনি সমস্ত রাত্রি এবাদত 
করতেন । বর্ণিত আছে, তিনি প্রথমে অর্ধ রাত্রি এবাদত করতেন। এক 
দিন পথ চলার সময় এক ব্যক্তি তার দিকে ইশারা করল এবং অন্য 
একজন বলল ঃ ইনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করেন। এই মন্তব্য শুনার পর 
থেকে ইমাম সাহেব সমস্ত রাত্রি এবাদত শুরু করে দেন এবং বলেন $ 
আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি এ জন্যে যে, আমি তার যতটুকু 
এবাদত করি না, মানুষ ততটুকু বলাবলি করে। 


নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ইমাম সাহেবের সংসারবিমুখতা প্রমাণিত 
হয়। রবী ইবনে আসেম বলেন ঃ ইয়াধীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রার 
নির্দেশক্রমে আমি ইমাম সাহেবকে তার কাছে নিয়ে গেলাম । তিনি 
করলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইমাম 
সাহেবকে বিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ দেন এবং তা পালিত হয়। লক্ষণীয়, 
তিনি বেত্রাঘাত সহ্য করলেন বটে, কিন্তু প্রশাসক হতে স্বীকৃত হলেন না। 
হাকাম ইবনে হেশাম সকফী বলেন ঃ সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তি ইমাম 
সাহেব সম্পর্কে আমার কাছে বর্ণনা করল, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক 
বিশ্বস্ত ছিলেন। বাদশাহ্‌ সরকারী ধনভাণ্ডারের চাবি তার হাতে সমর্পণ 
করতে চাইলেন এবং তা গ্রহণ না করলে তাকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে বলে 
ঘোষণা করলেন । কিন্তু ইমাম সাহেব শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তি মাথা 
পেতে নিলেন এবং আল্লাহর আযাব ভোগ করার দুঃসাহস করলেন না। 

ইবনে মোবারকের সামনে আবু হানীফার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি 
বললেন £ তোমরা সে ব্যক্তির কথা কি বলছ, যার সামনে দুনিয়া পেশ 
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করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

মুহাম্মদ ইবনে শুজা ইমাম সাহেবের জনৈক শিষ্যের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা 
করেন, একবার ইমাম সাহেবকে কেউ বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন আবু 
জাফর মনসুর আপনাকে দশ হাজার দেরহাম দিতে আদেশ করেছেন। 
ইমাম সাহেব সম্মত হলেন। যেদিন এই দেরহাম আসার কথা ছিল, 
সেদিন ইমাম সাহেব ফজরের নামায পড়ে মুখ ঢেকে নিলেন এবং কারও 
সাথে কোন কথা বললেন না। খলীফার দূত হাসান ইবনে কাহতাবা যখন 
সে অর্থ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল, তখনও তিনি কিছুই বললেন না। 
উপস্থিত এক ব্যক্তি দূতকে জানাল, তিনি আমাদের সাথেও কম কথাই 
বলেন; অর্থাৎ কথা না বলাই তার অভ্যাস । আপনি এই অর্থ এই থলের 
মধ্যে ভরে গৃহের কোণে রেখে দিন (তাই করা হল)। অতঃপর দীর্ঘ দিন 
পরে ইমাম সাহেব যখন তার বিষয়-সম্পত্তির ওসিয়ত করেন, তখন 
পুত্রকে বললেন £ আমার মৃত্যু হলে দাফনের পর এ থলেটি হাসান ইবনে 
কাহ্তাবার কাছে নিয়ে যাবে এবং বলবে £ এটা আপনার আমানত, যা 
আপনি আবু হানীফার কাছে সোপর্দ করেছিলেন। ইন্তেকালের পর তার 
পুত্র ওসিয়ত অনুযায়ী থলেটি পৌছে দিলে হাসান ইবনে কাহ্তাবা বললেন 
$ আপনার পিতার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক । তিনি ধর্ম-কর্মের প্রতি 
অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন। 

বর্ণিত আছে, ইমাম সাহেবকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে আহ্বান 
করা হলে তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। 
তবে তো বাস্তবিকই এ পদের যোগ্য নই ৷ পক্ষান্তরে যদি মিথ্যাবাদী হই 
তবে মিথ্যাবাদী কখনও বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্যে উপযুক্ত হতে 
পারে না। 

ইমাম সাহেব যে আখেরাত শান্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ধর্মীয় 
বিষয়াদিতে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং আরেফ বিল্লাহ ছিলেন, তা এ 
থেকে জানা যায় যে, তিনি আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করতেন এবং সংসারে 
নির্লিপ্ত ছিলেন। সেমতে ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন £ঃ আমি অবগত 
হয়েছি, তোমাদের এই নোমান ইবনে সাবেত কুফী আল্লাহ্‌ তা“আলাকে 
অত্যন্ত ভয় করেন। শুরাইক নখয়ী বলেন £ ইমাম আযম খুব চুপচাপ 
থাকতেন, চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মানুষের সাথে কম কথা 
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বলতেন । এসব বিষয় উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি এলমে বাতেন ও ধর্মের 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল থাকতেন । কারণ, যে চুপচাপ থাকা ও 
সংসারবিমুখতা প্রাপ্ত হয়, সে জ্ঞানে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এ হচ্ছে 
ইমামত্রয়ের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। 


হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুফিয়ান সওরীর অবস্থা এই 
যে, তাদের অনুসারী পূর্বোক্ত ইমামত্রয়ের অনুসারীদের তুলনায় কম, কিন্তু 
তারা পরহেযগারী ও সংসারবিমুখতায় অধিক প্রসিদ্ধ । আলোচ্য গ্রন্থ 
তাদের উভয়ের কর্ম ও উক্তিতে পরিপূর্ণ । তাই এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনার 
কোন প্রয়োজন নেই। 

এখন তুমি ইমামত্রয়ের সীরাত সম্পর্কে চিন্তা কর, এসব অবস্থা, 
কর্ম ও উক্তি কিসের ফল। তারা যে সংসারবিমুখ ছিলেন এবং খাঁটিভাবে 
খোদাপ্রেমিক ছিলেন, এটা কি ফেকাহ্‌র শাখাগত মাসআলা তথা সলম, 
ইজারা, যেহার, ঈলা ও লেয়ান জানার ফল হতে পারে, না অন্য শান্তর দ্বারা 
অর্জিত, যা ফেকাহ্‌ অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? আরও চিন্তা কর, যারা 
মিথ্যাবাদী? 


তৃতীয় পরিচ্ছেছ 


যে জ্ঞান উত্তম গণ্য হয় কিন্তু বাস্তবে উত্তম নয় 
কোন কোন জ্ঞান মন্দ কেন 

প্রশ্ন হতে পারে, যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমনি জানাকে বলা হয় 
এলেম। এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম সিফাত বা গুণ । এমতাবস্থায় 
এলেম মন্দ ও নিন্দনীয় কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, এলেম 
স্বয়ং মন্দ হয় না; বরং তিনটি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণ 
মানুষের মধ্যে উপস্থিতির কারণে এলেমকে মন্দ বলা হয়। তিনটি কারণ 
এই £ (১) এমন এলেম, যা আলেমের জন্যে অথবা অন্যের জন্যে 
ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে । যেমন, জাদুবিদ্যা ও তেলেসমাতি বিদ্যাকে 
মন্দ বলা হয়। অথচ জাদুবিদ্যা সত্য । কোরআন এর সাক্ষী । মানুষ 
জাদুকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজে ব্যবহার করে । বোখারী 
ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর কেউ জাদু করেছিল। 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড . ৭১ 
ফলে তিনি অসুস্থ হয় পড়েছিলেন। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) এসে 
ংবাদ দেন এবং একটি কূপের ভেতরে পাথরের নীচ থেকে সে জাদু 
সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। 
জাদু এক প্রকার জ্ঞান, যা পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও তারকা উদয়ের মধ্যে 
গণনামত বিষয়সমূহ জানার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথমে পদার্থ দ্বারা সে 
ব্যক্তির একটি পুত্তলিকা তৈরী করা হয়, যার উপর জাদু করতে হবে। 
এরপর তারকা উদয়ের একটি বিশেষ সময়ের জন্যে অপেক্ষো করা হয়। 
যখন সেই সময় আসে তখন পুত্তলিকার উপর কতিপয় কুফরী কলেমা ও 
শরীয়ত বিরোধী অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে এগুলোর মাধ্যমে শয়তানের 
সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এসব তদবীরের ফলে আল্লাহ্‌র নিয়মানুযায়ী 
জাদুকৃত ব্যক্তির মধ্যে অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জ্ঞান হিসাবে এসব বিষয় 
জানা মন্দ নয়। কিন্তু মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া এবং অনিষ্টের ওসিলা 
হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর যোগ্যতা এসবের মধ্যে নেই বিধায় এ বিদ্যাকে 
নিন্দনীয় বলা হয়। যদি কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কোন ওলীকে হত্যা করতে 
মনস্থ করে এবং ওলী তার ভয়ে কোন সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করেন, 
তবে জানা সত্তেও ওলীর ঠিকানা অত্যাচারীকে বলা উচিত নয়। এস্থলে 
মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অথচ জিজ্ঞাসার জওয়াবে তার ঠিকানা বলা সত্য 
অবস্থা প্রকাশ করা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পরিণতি ক্ষতিকর বিধায় এটা 
মন্দ। 


(২) যে এলেম প্রায়শঃ আলেমের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে থাকে- যেমন 
জ্যোতির্বিদ্যা। এটা সত্তার দিক দিয়ে মন্দ নয়। কেননা, এটা হিসাব 


ক্রান্ত বিষয়। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ; ৮507 ৮৪17 
- J ০2৩ অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের গতি হিসাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । আরও 
বলা হয়েছে 

৮:৮৪) ০৮৯৮৫ রগ ০ > 57122 রি টিন 

অর্থাৎ আমি চন্দ্রকে কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি । অবশেষে সে 
খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় সরু হয়ে যায় । 


অথবা জ্যোতির্বিদ্যার সারমর্ম হচ্ছে কারণ দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা । 
এটা চিকিৎসকের নাড়ি দেখে ভাবী রোগের কথা বলে দেয়ার মতই। 
মোট কথা, জ্যোতির্বিদ্যা জানার মানে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার 
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নির্ধারিত নিয়মকে জানা । কিন্তু শরীয়ত একে মন্দ বলে আখ্যা দিয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তকদীরের আলোচনা হয় তখন নীরব হয়ে 
যাও। যখন জ্যোতিরবিদ্যার কথা বলা হয় তখন নীরব থাক এবং যখন 
আমার সাহাবীগণের প্রসঙ্গ উঠে তখন নীরব থাক । তিনি আরও বলেন ঃ 
আমি আমার উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয়ে ভয় করি- (ক) শাসকদের 
জুলুম করা, (খ) জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী হওয়া এবং (গ) তকদীর 
র করা । 

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ জ্যোতির্বিদ্যা এ পরিমাণে অর্জন কর 
যাতে স্থলে ও পানিতে পথ প্রাপ্ত হতে পার। এতটুকু অর্জন করেই ক্ষান্ত 
হও। 

তিন কারণে জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। 
প্রথমতঃ অধিকাংশ মানুষের জন্যে এটা ক্ষতিকর ৷ অর্থাৎ, যখন মনে 
একথা উদয় হয় যে, তারকার গতিবিধির দরুনই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, 
তখন মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হতে থাকে যে, তারকারাজিই প্রভাব 
বিস্তারকারী এবং সেগুলোই উপাস্য । সেগুলো উর্ধ্বাকাশে বিরাজমান 
থাকে বিধায় মনে সেগুলোর সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আন্তরিক মনোযোগ 
সেগুলোর দিকে নিবদ্ধ থাকে । কল্যাণের আশা এবং অনিষ্ট থেকে 
রক্ষাপ্রাপ্তি তারকারাজির সাথেই সম্পৃক্ত বলে ধারণা হতে থাকে । এতে 
করে আল্লাহ্‌ পাকের স্মরণ মন থেকে মুছে যায়। কেননা, দুর্বল 
বিশ্বাসীদের দৃষ্টি উপায় পর্যন্তই সীমিত থাকে। পাকা আলেম ব্যক্তি 
অবশ্যই জানেন, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সকলেই আল্লাহ্‌ তাআলার 
আদেশ পালন করে মাত্র । দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তি সূর্যের কিরণ সূর্যোদয়ের 
কারণে দেখে । উদাহরণতঃ যদি পিপীলিকাকে বুদ্ধিমান ধরে নেয়া হয় 
এবং সে কাগজের উপর থেকে লক্ষ্য করে যে, কলমের কালি দ্বারা কাগজ 
কাল হয়ে যাচ্ছে, তবে সে এটাই বিশ্বাস করবে যে, লেখা কলমেরই 
কাজ । তার দৃষ্টি কলম থেকে আঙ্গুলের দিকে, আঙ্গুল থেকে হাতের দিকে, 
হাত থেকে ইচ্ছার দিকে, ইচ্ছা থেকে ইচ্ছাকারী লেখকের দিকে এবং 
লেখক থেকে তার শক্তি ও হাত সৃষ্টিকারীর দিকে উন্নতি করবে না। মোট 
কথা, মানুষের দৃষ্টি প্রায়ই নিকটের ও নিম্নের কারণসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ 
থেকে.সকল কারণের মূল কারণের দিকে উন্নতি করা থেকে বিরত 
থাকে৷ তাই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
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নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণ, জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়াবলী নিছক 
অনুমানভিত্তিক । তাই এর মাধ্যমে কোন কিছু বলা মূর্খতার উপর ভিত্তি 
করে বলারই নামান্তর । এমতাবস্থায় এটা মূর্খতা হিসাবে মন্দ- বিদ্যা 
হিসাবে নয় । কেননা, এটা ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর মোজেযা, যা 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিদের কোন কথা ঘটনাচক্রেই সত্য হয়ে 
থাকে । কেননা, জ্যোতির্বিদ মাঝে মাঝে কোন কারণ সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল হয়ে থাকে। সেই কারণের পর অনেকগুলো শর্তের 
অনুপস্থিতির দরুন ঘটনা সংঘটিত হয় না। এ সব শর্ত সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল হওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। সুতরাং যদি ঘটনাচক্রে 
আল্লাহ তাআলা অবশিষ্ট শর্তগুলোও উপস্থিত করে দেন, তখন 
জ্যোতির্বিদের কথা সত্য হয়ে যায়। অন্যথায় তার কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হয়। এটা এমন যেন কেউ দেখল, পাহাড়ের উপর থেকে মেঘমালা উঠে 
উঠে একত্রিত হচ্ছে এবং চলাফেরা করছে। এতে সে অনুমান করে বলে 
দিল, আজ বৃষ্টি হবে। অথচ প্রায়ই 'এমন মেঘমালার পরেও রৌদ্র উঠে 
পড়ে এবং মেঘ কেটে যায়। কখনও বৃষ্টি হলেও কেবল মেঘমালাই 
বৃষ্টিপাতের জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত অন্যান্য কারণগুলোর সমাবেশ না 
ঘটে। 

অনুরূপভাবে মাঝির অনুমান করা যে, নৌকা সহীহ্‌ সালামত 
থাকবে । মাঝি বাতাসের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে এবং এর 
উপর ভরসা করেই একথা বলে । অথচ বাতাসের দিক পরিবর্তনের আরও 
গোপন কারণ রয়েছে! সেগুলো মাৰি জানে না! ফলে কখনও তার 
অনুমান সত্য এবং কখনও ভ্রান্ত হয়ে থাকে৷ এ জন্যেই দৃঢ় চিত্ত 
ব্যক্তিকেও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

তৃতীয় কারণ, এই বিদ্যার দ্বারা কোন উপকারই হয় না। কেননা, 
এতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামানো হয়। মানুষের 
মূল্যবান জীবন অনুপকারী কাজে বিনষ্ট করা যে খুবই ক্ষতিকর, তা বলাই 
বাহুল্য । রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির চার পাশে অনেক লোককে 
জমায়েত দেখে জিজ্ঞেস করলেন £ লোকটি কে? লোকেরা বলল ঃ সে 
একজন বড় পণ্ডিত । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন 3 কি বিষয়ে পণ্ডিত? উত্তর 
হল, কাব্যে ও আরবদের বংশ জ্ঞানে । তিনি বললেন ঃ এ বিদ্যা উপকারী 
নয়; বরং এটা এমন মূর্খতা যা ক্ষতিকরও বটে । তিনি আরও বললেন ঃ 
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অর্থাৎ, বিদ্যা তিনটি কোরআনের অকাট্য আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুন্নত 
এবং কোরআন ও সুন্নতে বর্ণিত ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক 
জ্ঞান । 

এতে প্রমাণিত হয়, জ্যোতির্বিদ্যার মত শাস্ত্রে মাথা ঘামানো 
বিপদাশংকায় পতিত হওয়া এবং মূর্খতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর । কারণ, 
তকদীরে যা আছে তা হবেই । তা থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব । চিকিৎসা শান্তর 
এরূপ নয়। এর প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ এর প্রমাণ দেখা যায়। 

বিদ্যা যে কিছু লোকের জন্যে নিশ্চিত ক্ষতিকর, তা অস্বীকার করা 
যায় না। যেমন, পাখীর গোশত দুপ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে ক্ষতিকর ৷ বরং 
কোন কোন লোকের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকাই উপকারী 
হয়ে থাকে। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে তার স্ত্রীর 
বন্ধ্যাত্র অভিযোগ করলে চিকিৎসক স্ত্রীর নাড়ি পরীক্ষা করে বলল £ 
এখন সন্তান লাভের জন্যে চিকিৎসা করার কোন প্রয়োজন নেই । কেননা 
নাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, সে চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা যাবে । একথা শুনে 
স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সে তার 
ধন-সম্পদ বন্টন ও ওসিয়ত করে পানাহার পরিহার করল এবং মৃত্যুর 
জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল । অবশেষে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে 
গেল, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হল না। তার স্বামী চিকিৎসককে এ কথা জানালে 
চিকিৎসক বলল £ আমি জানতাম, সে মরবে না। এখন তার সাথে 
সহবাস কর। তার গর্ভে তোমার সন্তান হবে। স্বামী জিজ্ঞেস করল $ এটা 
কিরূপে বললেন? চিকিৎসক বললেন, অধিক মোটা হওয়ার কারণে 
মহিলার গর্ভাশয়ের মুখে চর্বির পরত পড়ে যাচ্ছিল। এটাই ছিল গর্ভ 
ধারণের অন্তরায় । আমি মনে করলাম, মৃত্যু ভয় ছাড়া সে ক্ষীণাঙ্গিনী হবে 
না। তাই তার মনে মৃত্যুর ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম । এখন তার 
গর্ভধারণের অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। এ গল্প থেকে জানা যায়, কতক 
বিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার মধ্যে বিপদাশংকা থাকে । এ থেকেই 
এ হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়- ৮4: (৮০ ০ 4410 ১৯৮ 
_অনুপকারী বিদ্যা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। 


অতএব শরীয়ত যেসব জ্ঞানের নিন্দা করেছে, সেগুলো সম্পর্কে ' 
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' জিজ্ঞেস করো না এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সুন্নতের অনুসরণ করো । এ 
অনুসরণেই নিরাপত্তা নিহিত এবং ঘাঁটাঘাঁটিতে বিপদ লুক্কায়িত। এ 
কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
৮৮ ০১৪] ০ ০19 ১-$৯ ৮৮11 ol 

_নিশ্চয় কোন কোন এলেম মূর্খতা এবং কোন কোন কথা হয়রানির 
কারণ । 

বলাবাহুল্য, এলেম মূর্খতা হয় না; কিন্তু ক্ষতিসাধনে তার প্রভাব 
মূর্খতার অনুরূপ হয়ে থাকে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন £ সামান্য 
তওফীক অনেক এলেম অপেক্ষা উত্তম । হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ বৃক্ষ 
অনেক, কিন্তু সবগুলো উপকারী নয় । 


শব্দ পরিবতির্ত এলেম 

প্রকাশ থাকে যে, মন্দ এলেম শরীয়তগত এলেমের সাথে মিশে 
যাওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষ উৎকৃষ্ট নামসমূহ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ 
করার জন্যে ভিন্ন অর্থে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এসব 
নাম যে উদ্দেশে ব্যবহার করতেন, মানুষ সেসব নাম বিকৃত করে অন্য 
উদ্দেশে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এরূপ শব্দ পাচটি- ফেকাহ্‌ 
এলেম, তওহীদ, ত উল ভক হয় এলো ছন 
বিশেষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বীনের স্তম্ভ হতেন। কিন্তু এখন এগুলো মন্দ অর্থে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। এজন্যই এখন এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গের নিন্দা 
করা হলে তা আশ্চর্য ঠেকে কেননা, প্রথমে এগুলো দ্বারা উত্তম ব্যক্তিবর্গ 
বিশেষিত হতেন। 

প্রথম শব্দ ফেকাহকে আজকাল বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে- 
পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থাৎ, ফেকাহ্‌ হচ্ছে আশ্চর্য ধরনের শাখাগত বিষয় 
ও তার সুক্ষ্ম কারণাদি জানা, এ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এ সম্পর্কিত 
উক্তিসমূহ মুখস্থ করা । যেব্যক্তি এ সম্পর্কে খুব চিন্তা-ভাবনা করে এবং 
অধিক মশগুল থাকে, তাকে বড় ফেকাহ্বিদ বলা হয় । অথচ পূর্ববর্তী যুগে 
ফেকাহ্‌ শব্দের এ অর্থ ছিল না; বরং তখন অর্থ ছিল আখেরাতের পথ 
এবং নফসের সূক্ষ্ম বিপদাপদ ও অনিষ্টকর আমলসমূহ জানা, ঘৃণিত দুনিয়া 
সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত হওয়া, আখেরাতের আনন্দ সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল হওয়া এবং অন্তরে ভয়-ভীতি আচ্ছন্ন থাকা । এর প্রমাণ 
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আল্লাহ্‌ তাআলার এই উক্তি- 
81827514730 2548822 
শি 


“যাতে দ্বীন সম্পর্কে বোধশক্তি অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের 
কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করে ।” 

অতএব, যে ফেকাহ্‌ দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হয়, সেটিই আমাদের 
বর্ণিত ফেকাহ্‌। তালাক, গোলাম মুক্ত করার মাসআলা এবং লেয়ান, 
সলম ও ইজারার শাখাগত বিষয়াদি নয়। কারণ, এগুলো দ্বারা মোটেই 
সতর্ক করা হয় না। বরং কেউ সদা সর্বদা এসব বিষয়ে মশগুল থাকলে 
তার অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। আল্লাহ 
তাআলা আরও বলেন ঃ 


56505 2৮34 

“তারা তাদের অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে না।” অর্থাৎ তারা ঈমানের 
কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করে না । ফতোয়া হৃদয়ঙ্গম না করা উদ্দেশ্য নয় । মনে 
হয় ফেকাহ্‌ ও ফাহম সমার্থবোধক দু'টি শব্দ । পূর্বে ও বর্তমানে এগুলো 
সে অর্থে ব্যবহৃত হত, যা আমরা লিখেছি । আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


98011658552 555 5 
পাটি টিনা হেত তা 
- ০৯৫%) 255 

“নিশ্চয় তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয় বেশী। এটা 
এজন্যে যে, তারা বুঝে না।” 

এ আয়াতে কাফেররা যে আল্লাহকে কম ভয় করে এবং মানুষকে 
বেশী ভয় করে সে বিষয়কেই ফেকাহ্‌্র অভাব বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। এখন চিন্তা কর, এটা শাখাগত ফতোয়া মনে না রাখার ফল, না 
আমরা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলো না থাকার ফল? রসূলে 
করীম (সাঃ) তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলেছিলেন £ তোমরা বিজ্ঞ, 
দার্শনিক ও ফকীহ্‌ । অথচ তারা শাখাগত ফতোয়া অবগত ছিল না। 

মাঁদ ইবনে ইবরাহীম যুহরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল £ মদীনা 
মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে অধিক ফকীহ্‌ কে? তিনি বললেন £ যে 
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আল্লাহ তাআলাকে অধিক ভয় করে। তিনি যেন ফেকাহর ফলাফল বলে 
দিয়েছেন। খোদাভীতি বাতেনী এলেমের ফল- ফতোয়া ও 
মামলা-মোকদ্দমার ফল নয় | 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ ফকীহ কে, আমি কি তোমাদেরকে তা 
বলব না? লোকেরা আরজ করল ঃ জি হা বলুন। তিনি বললেন ঃ পূর্ণ 
ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, 
তার আযাব থেকে নিভীঁক করে না এবং অন্য কিছুর আশায় কোরআন 
বর্জন করে না। 


একবার আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন ঃ 
0৯১১5০৮৪৮৮5 USL 3 il ON 
‘0 ll dll LLL 
যারা ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে 
বসা আমার কাছে চারটি গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। 
অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) ইয়াধীদ রাকাশী ও যিয়াদ নিমেরীকে 
সম্বোধন করে বললেন ৪ “পূর্বে যিকিরের মজলিস তোমাদের এসব 
মজলিসের মত ছিল না। তোমাদের একজন কিসসা বলে, ওয়াজ করে, 


মানুষের সামনে খোতবা পাঠ করে এবং একের পর এক হাদীস বর্ণনা 
273৮ 


নেয়ামত বর্ণনা করতাম ৷” এ _বরেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) 
কোরআন বুঝা ও নেয়ামত বর্ণনাকে “তাফাক্কুহ্‌' তথা দ্বীনের জ্ঞান 
বলেছেন! 

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- মানুষ পূর্ণ ফকীহ হয় না যে পর্যন্ত 
আল্লাহর ব্যাপারে অপরকে নিজের প্রতি নাখোশ না করে এবং 
কোরআনের বহু অর্থে বিশ্বাস না করে। এ রেওয়ায়েতটি আবু দারদার 
উপর মওকুফও বর্ণিত আছে। তাতে আরও আছে, এরপর সে নিজের 
নফসের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং তার প্রতি সর্বাধিক নাখোশ 
থাকবে। 


ফারকাদ সনজী (রহঃ) কোন বিশেষ বিষয় হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস 


www.pathagar.com 


৭৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
করলেন। জওয়াব শুনে ফারকাদ বললেন, ফেকাহবিদরা আপনার বিপরীত 
মত প্রকাশ করেন। হাসান বসরী বললেন ঃ হে ফারকাদ! তুমি কি 
ফেকাহবিদ স্বচক্ষে কোথাও দেখেছ? ফকীহ সে ব্যক্তি, যে সংসারের প্রতি 
বিমুখ, পরকালের প্রতি উৎসাহী, দ্বীনের ব্যাপারে বুদ্ধিমান, বিরতিহীনভাবে 
পরওয়ারদেগারের এবাদতকারী, পরহেযগার, মুসলমানদের বিমুখতা 
থেকে আত্মরক্ষাকারী, তাদের ধন-সম্পদের প্রতি বিমুখ এবং 
মুসলমানদের হিতাকাজক্কী ৷ এখানে হযরত হাসান বসরী এতগুলো বিষয় 
উল্লেখ করলেন, কিন্তু একথা বললেন না যে, ফকীহ ফেকাহ শাস্ত্রের 
শাখাগত ফতোয়ারও হাফেয হবে । আমরা একথা বলি না যে, ফেকাহ 
শব্দটি বাহ্যিক বিধানাবলীর ফতোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং আমরা 
বলি, ব্যাপক অর্থে ফতোয়ার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হত। তবে 

ধকাংশ মনীষী ফেকাহ শব্দটি আখেরাত বিষয়ক শান্ত্রের অর্থেই ব্যবহার 
করতেন। এখন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় মানুষ ধোকায় 
পড়েছে। তারা কেবল ফতোয়ার বিধানাবলীতেই মশগুল হয়ে পড়েছে 
এবং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা এ 
পছন্দের উপর মনের দিক থেকে একটি ভরসা পেয়েছে । কেননা, 
আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র সূক্ষ্ম বিধায় তা পালন করা কঠিন। তার মাধ্যমে 
সরকারী পদ, জাকজমক ও অর্থকড়ি লাভ করা দুরূহ । তাই শয়তান এই 
বাহ্যিক ফেকাহ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার খুব সুযোগ পেয়েছে। যে ফেকাহ্‌ 
শরীয়তের একটি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র ছিল, শয়তান তা বিশেষ ফতোয়া শাস্ত্রের 
জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। 

দ্বিতীয়, এলেম শব্দটি পূর্বে আল্লাহর মারেফত, তার আয়াতসমূহের 
অবগতি এবং সৃষ্টির মধ্যে তার ক্রিয়াকর্ম চেনার অর্থে ব্যবহৃত হত। 
হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) 
বলেছিলেন $ "| ২০! 5 ০০ এলেমের দশ ভাগের নয় 
ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি এলেমকে মারেফত বলেছেন এবং নিজেই 
তফসীর করেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র এলেম উদ্দেশ্য । 

মানুষ এ শব্দটিও বিশেষ অর্থে ধরে নিয়েছে। তারা প্রচার করে 
দিয়েছে, যেব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাথে ফেকাহ্‌্র মাসআলা মাসায়েল নিয়ে 
খুব বিতর্ক করে এবং এতে ব্যাপৃত থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই আলেম ৷ 
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পেরে নিরিখ লাভা রাফির 
পারদর্শী নয়, অথবা তাতে পিছিয়ে থাকে, মানুষ তাকে দুর্বল মনে করে 
এবং আলেমদের মধ্যে গণ্য করে না। বস্তুতঃ এলেমের এ অর্থ পূর্বে ছিল 
না। এটা তাদেরই কারসাজি । এলেম ও আলেমের ফযীলত সম্পর্কে 
হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সেসব আলেমের বিশেষণ, যারা 
আল্লাহ্‌ তাআলা, তার বিধিবিধান, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে 
পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এখন আলেম তাদেরকে বলা হয়, যারা শরীয়তের 
এলেম তো রাখেই না, কেবল বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে ঝগড়া-কলহ 
করার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। এতেই তারা অদ্বিতীয় আলেমগণের মধ্যে 
পরিগণিত হয়, যদিও তফসীর, হাদীস ইত্যাদি কিছুই জানে না। এ 
বিষয়ই অনেক শিক্ষার্থীর জন্যে মারাত্মক অবনতির কারণ হয়ে 
দীড়িয়েছে। 

তৃতীয় শব্দ তওহীদের অর্থ এব£ কালাম শাস্ত্র ও বিতর্ক পদ্ধতি 
সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া, প্রতিপক্ষের বিরোধপূর্ণ কথাবার্তা আয়ত্ত 
করা, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তৈরী করা, অধিক আপত্তি বের করা এবং 
প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করা । ফলে এ ধরনের অনেক নতুন দল নিজেদের 
উপাধি সাব্যস্ত করছে ‘আহলে আদল ও তওহীদ" এবং কালামশাস্ত্রীদের 
নাম রেখেছে তওহীদের আলেম । অথচ এ শাস্ত্রের যেসব বিষয়বস্তু উদ্ভব 
হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই প্রথম যুগে ছিল না; বরং তখন যারা বিতর্ক 
ও কলহের সূত্রপাত করত, তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হত। 
সে যুগের লোকেরা কোরআন পাকে বর্ণিত হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রমাণই 
হৃদয়ঙ্গম করত এবং তখন কোরআনের শিক্ষাই ছিল পূর্ণ শিক্ষা । তাদের 
মতে পরকালীন বিষয়কে তওহীদ বলা হত ৷ এটা কালামশাস্ত্রীরা বুঝে না, 
বুঝলেও আমলে আনেন না। পরকাল বিষয়ের ব্যাখ্যা এই যে, উপায় ও 
কারণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে ভাল মন্দ সকল কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে 
হয় বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষ থেকে হয় 
বলে বিশ্বাস করা যাবে না। এটা তওহীদের একটি প্রধান মূলনীতি । এরই 
ফল হচ্ছে তওয়ান্ধুল, যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে । এ তওহীদেরই এক. ফল 
ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তার সহচরগণ বললেন ঃ 
আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনি । তিনি বললেন ৪ 
চিকিৎসকই আমাকে অসুস্থ করেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে- 
হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তার সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
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চিকিৎসক আপনার রোগ সম্পর্কে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক 
বলেছেন- 4 ১০৫05405532 আমি যা চাই, তাই করি। 


তওহীদ এমন একটি উৎকৃষ্ট রত্ন, যার দু'টি আবরণ রয়েছে এবং 
আর দুটির একটি অপরটি অপেক্ষা রত্ন থেকে দূরবর্তী । লোকেরা তওহীদ 
শব্দটিকে বিশেষ আবরণের অর্থে এবং সেই বিশেষ শান্ত্রের অর্থে নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছে, যন্বারা আবরণের হেফাযত হয়। তারা আসল রত্ন বাদ 
দিয়েছে। তওহীদের প্রথম আবরণ হচ্ছে মুখে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", বলা। 
এ তওহীদ খৃষ্টানদের প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদের বিপরীত । কিন্তু এ তওহীদ 
কখনও মোনাফেকের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়; যার অন্তর বাইরের 
বিপরীত । তওহীদের দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে মুখে যে কলেমা উচ্চারণ করে, 
অন্তরে তার বিষয়বস্তুর বিপরীত বিশ্বাস না থাকা; বরং অন্তরে তা সত্য 
বলে প্রত্যয় থাকা । এটা সর্বসাধারণের তওহীদ। কালামশান্ত্রীরা এ. 
তওতীদকেই বেদআত থেকে রক্ষা করে । আর আসল রত্ন তওহীদ হচ্ছে 
উপায় ও কারণাদির প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার 
পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা এবং বিশেষভাবে তারই এবাদত করা, অন্য 
কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত না করা। যারা নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ 
করে, তারা এ তওহীদের বাইরে অবস্থান করে । কেননা, যেব্যক্তি নিজের 
খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে তার খেয়াল খুশীকেই উপাস্য সাব্যস্ত 


অলি শশা 


করে নেয়। আল্লাহ বলেন ঃ 22৯42] 2০2০1 


“তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যে তার খেয়াল খুশীকে 
উপাস্য করে নিয়েছে?” | 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের খেয়াল খুশী হচ্ছে আল্লাহ তাআলার 
কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য উপাস্য, যার উপাসনা পৃথিবীতে করা হয় । আসলেও 
চিন্তা করলে বুঝা যায়, মূর্তিপূজারীরা প্রকৃতপক্ষে মূর্তির পূজা করে না; 
বরং মনের খেয়াল খুশীর পুজা করে । কারণ, তাদের মন বাপদাদার ধর্মের 
প্রতি আকৃষ্ট । তারা সেই আকর্ষণের অনুসরণ করে। 

মানুষের প্রতি রাগ করাও এ তওহীদের পরিপন্থী । কেননা, যেব্যক্তি 
ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করবে, সে 
অন্যের প্রতি কিরূপে রাগ করতে পারে? মোট কথা, পূর্বে এ স্তরকে 
তওহীদ বলা হত। এটা সিদ্দীকগণের স্তর । মানুষ একে কিভাবে পাল্টে 
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দিরেছে এবং ব্যক্তিক আবরণটি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে! তারা এ 
আবরণকেই প্রশংসা ও গর্বের বস্তু সাব্যস্ত করেছে। অথচ এটা প্রশংসার 
মূল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । মানুষের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে 
প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে কেবলামুখী হয়ে বলে- 
EES oe RU oP BE EE} 


লা 


“আমি একাগ্রতা সহকারে আমার মুখ সেই সত্তার দিকে করলাম, 
যিঞ্চি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।” 


এখন যদি তার অন্তর বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে না 
থাকে, তবে এর অর্থ এই হবে যে, সে প্রত্যহ দিনের শুরুতেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে মিথ্যা বলে। কেননা, মুখের অর্থ যদি বাহ্যিক মুখ হয় 
তবে সেটা তো সব দিক থেকে ফিরিয়ে কাবার দিকে রাখা হয়েছে। 
কা'বা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দিক নয় যে, কেউ 
কাবার দিকে মুখ করলে আল্লাহ তা'আলার দিকে মুখ করা হবে। আর 
যদি মুখের অর্থ হয় অন্তরের ধ্যান, যা এবাদতের উদ্দেশ্য, তবে যেখানে 
অন্তর পার্থিব প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত, অর্থসম্পদ ও জীকজমক 
সঞ্চয়ের কৌশল আবিষ্কারে মগ্র এবং সম্পূর্ণরূপে সেদিকেই নিবিষ্ট, 
সেখানে একথা কেমন করে সত্য হবে যে, আমি আমার মুখ সেই 
আল্লাহর দিকে করলাম, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেনঃ এ বাক্যটি 
আসল তওহীদের স্বরূপ জ্ঞাপন করে। বাস্তবে সে-ই তওহীদপন্থী, যে 
সত্যিকার এক ছাড়া অন্য কাউকে দেখে না এবং অন্তর অন্য দিকে ফেরায় 
না। এ তওহীদ হচ্ছে এ আদেশ পালন করা £ 

“বল, আল্লাহ। এরপর তাদেরকে তাদের বৃথা কথনে খেলাধুলা 
করতে দাও ।” 


এখানে মুখে বলা অর্থ নয়৷ কেননা, মুখ অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করে, 
যা কখনও সত্য কখনও মিথ্যা হয়। আল্লাহ তা“আলাকে দেখার স্থান হচ্ছে 
অন্তর, যা তওহীদের উৎস। 


চতুর্থ শব্দ যিকির ও তাযকীর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ 


৬ 
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AGA ALAN AA 


করেন £. ০৯০৮৮৫0৫825 SDN 238 
যিকিরের মজলিসের প্রশংসায় অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। 
উদাহরণতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন- 


Pluss i loli Bl 
ESE ৮1৮৮৮ ৭০৩ হল] 
যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর, তখন বিচরণ কর, 


(অর্থাৎ, সংগ্রহ করে বেড়াও)। জিজ্ঞেস করা হল ঃ জান্নাতের বাগান কিঃ 
তিনি বললেন £ যিকিরের মজলিস। 


2-১৮৮10-৬2৮৮৮৮2555556)181 
Tle aS ৮11 ০]৮ Gl Bll 
Urs MH ০১৮৮3 POETS CEO ০] [১৮ 
“মখলুকের ফেরেশতা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার কতক ভ্রমণকারী 
ফেরেশতা আছে, তারা শূন্যে বিচরণ করে । তারা যখন যিকিরের মজলিস 
দেখে তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ চল, তোমাদের অভীষ্ট বিষয় 
এখানে রয়েছে! অতঃপর তার! যিক্রুওয়ালাদের কাছে এসে তাদেরকে 


ঘিরে নেয় ৰং যিকির, শুনে ৷. সাবধান. আরাহর বিক্রি কর এবং 
নফ্সকে উপদেশ দাও ।” 


লোকেরা এ যিকির পরিবর্তন করে এমন সব বিষয়ের নাম যিকির 
রেখে দিয়েছে যা আজকালকার ওয়ায়েযরা সব সময় বর্ণনা করে। অর্থাৎ, 
কিসসা, কবিতা ইত্যাদির বর্ণনা। অথচ কিসসা বেদআত । পূর্ববর্তী 
মনীষীগণ কিসসা কথকের কাছে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে মাজা 
রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে কিসসা ছিল না- হযরত 
আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ছিল। ফলে ফেতনা দেখা 
দেয় এবং কিসসা কথকরা বহিষ্কৃত হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে, একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে বললেন ঃ কিসসা কথকই 
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আমাকে মসজিদ থেকে বের করেছে। সে না আসলে আমি বের হতাম 
না। যমরা বলেন £ আমি সুফিয়ান সওরীকে বললাম £ আমরা কিসসা 
কথকের কাছে যাব? তিনি বললেন £ বেদআতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নিও। ইবনে আওন বলেন £ আমি ইবনে সিরীনের কাছে গিয়ে আরজ 
করলাম £ আজ তেমন ভাল কাজ হয়নি। আমীর কিসসা কথকদের 
কিসসা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন £ আমীর উত্তম 
তওফীক প্রাপ্ত হয়েছেন। 

আঁমাশ (রহঃ) বসরার জামে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক 
ব্যক্তি ওয়ায করছে এবং বলছে £ আ“মাশ আমার কাছে রেওয়ায়েত 
করেছেন। একথা শুনে আ'মাশ বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং বগলের 
লোম উপড়াতে লাগলেন । ওয়ায়েয বলল £ মিয়া, তোমার লজ্জা করে না। 
আ'মাশ বললেন £ আমি তো সুন্নত কাজ করছি। এতে শরমের কি 
আছে? বরং তুমি মিথ্য বলছ যে, আ‘মাশ তোমার কাছে রেওয়ায়েত 
করেছে। শুন, আমিই আ“মাশ। আমি তোমার কাছে কিছুই রেওয়ায়েত 
করিনি । আহমদ বলেন ঃ কিসসা কথক ও ভিক্ষুক সর্বাধিক মিথ্যুক। 
হযরত আলী (রাঃ) বসরার জামে মসজিদ থেকে কিসসা কথককে বের 
করে দেন এবং হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা শুনলেন- 
তাঁকে বের করেননি। কারণ, তিনি আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে 
দিতেন, নফসের দোষ ও বিপজ্জনক আমল সম্পর্কে হুশিয়ার করতেন, 
শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা 
করতেন। তিনি আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বান্দার 
অক্ষমতার কথা বলতেন এবং দুনিয়ার নিকৃষ্টতা, দোষ, ক্ষণস্থায়িতৃ, 
বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরকালের পথে বিপদাপদের অবস্থা বর্ণনা করতেন। 
এটাই শরীয়তসম্মত উৎকৃষ্ট যিকির। এর প্রতিই আবু যর (রাঃ) বর্ণিত 
নিম্নোক্ত হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। 

“যিকিরের মজলিসে উপস্থিতি হাজার রাকআত (নফল নামায) 
পড়ার চেয়ে উত্তম। এলেমের মজলিসে যাওয়া হাজার রোগীর কুশল 
জিজ্ঞাসা করার চেয়ে এবং হাজার জানাযার পশ্চাতে যাওয়ার চেয়ে উত্তম । 
কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, কোরআন তেলাওয়াতের চেয়েও কি? তিনি 
বললেন ঃ কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতা এটি এলেম বলেই।” 
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আতা (রঃ) বলেন $ যিকিরের একটি মজলিস ত্রীড়া-কৌতুকের 
সত্তরটি মজলিসের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়। 

এখন মিষ্ট ও মসলাযুক্ত কথার উদগাতারা তাদের বাজে কথাবার্তার 
নাম দিয়েছে তাযকীর । অথচ তারা উৎকৃষ্ট যিকিরের পথ ভুলে কোরআন 
বহির্ভূত ও অতিরঞ্জিত কিসসা কাহিনীতে ব্যাপৃত একান্ত সত্য হলেও 
কতক কিস্সা শোনা উপকারী এবং কতক শোনা অপকারী হয়ে থাকে। 
যেব্যক্তি এটা অবলম্বন করে, তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা এবং উপকারী 
অপকারী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ হয়ে যায়। এ কারণেই এ থেকে নিষেধ 
করা হয়েছে এবং এ কারণেই ইমাম আহমদ বলেন £ সত্য অবস্থা 
বর্ণনাকারীর বড় প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যদি সে কিসসা কোন নবীর 
হয়, ধর্ম সম্পর্কিত হয় এবং কথকও সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কিস্সা 
শুনতে কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্ণনাকারীর মিথ্যা 
থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যেসব কিসসায় এমন ক্রটি ও অসতর্কতার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়, সেগুলো 
বর্ণনা করবে না এবং এমন বিরল ক্রটি-বিচ্যুতিও বর্ণনা করবে না, যার 
পেছনে ব্রটিকারী অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, যার ফলে সে ক্রটি 
ক্ষমাযোগ্য হয়ে গেছে । কিসসা কথক এ দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকলে 
তার কিসসা কথনে দোষ নেই। এসব শর্তসহ উৎকৃষ্ট কিসসা তাই হবে, 
যা কোরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন লোক 
আনুগত্য ও এবাদতে উৎসাহ যোগায় এমন গল্প রচনা করে নেয়া দুরস্ত 
মনে করে। তারা বলে £ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যের দিকে 
আহ্বান করা। কিন্তু এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা ৷ কেননা, সত্য ঘটনার, অভাব 
নেই যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে । যেসব বিষয় আল্লাহ্‌ তা'আলা ও-তার 
রসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সত্তেও ওয়াযে নতুন বিষয় আবিষ্কার 
করার প্রয়োজন নেই। ছন্দ মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা মকরূহ ও বানোয়াট 
গণ্য হয়েছে। সেমতে সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ছেলে ওমর 
প্রয়োজনবশতঃ তার কাছে আসেন । তিনি ওমরকে ছন্দপূর্ণ কাব্যে নিজের 
প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে শুনে বললেন ৪ এ কারণেই আমি তোমাকে 
মন্দ মনে করি। তওবা না করা পর্যন্ত আমি তোমার প্রয়োজনের কথা 
শুনব না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাওয়াহার মুখে তিনটি 
ছন্দপূর্ণ বাক্য শুনে বললেন £ হে ইবনে রাওয়াহা! নিজেকে ছন্দের বাধন 
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থেকে দূরে রাখ। এ থেকে জানা যায়, যে ছন্দ দু'বাক্যের অধিক হয়, তা 
নিষিদ্ধ ছিল। জনৈক ব্যক্তি ভ্রণহত্যায় হত্যার বিনিময় সম্পর্কে বলেছিল ৪ 


1--8-9850989/-5872-885-2৮-৮4 
- 4১০১০ 


“যে খায়নি, পান করেনি, চিৎকার করেনি, তার রক্তপণ আমরা 
কিরূপে দেব? এরূপ বিষয় তো মাফ হয়ে যায়।” 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে বললেন £ বেদুঈন ব্যক্তির ছন্দের 
অনুরূপ ছন্দ রচনা কর। 

ওয়াষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কবিতা বলা খারাপ । আল্লাহ বলেন £ 


বাষ্প 
LOD ৯5৯29 পাপা ৯ বিন এ 222 ৩৮৩৩৫ পা 
15১৮5 ৮৫1 ০ Mls Hl, 
CAPA ৫ 


- ০ 


পা 


“পথন্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। দেখ না, তারা প্রতি 
উপত্যকায় মাথা কুটে ফেরে? 
n=" পাতা cA ৬৪ 90 ৯ পা পা 


পি চি Er pli 


আমি রিজিক ET 
শোভনীয়ও নয় । 


যেসব কবিতা বলা ওয়ায়েযদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর 
অধিকাংশের মধ্যে এশকের জ্বালা, মাশুকের সৌন্দর্য, মিলনের আনন্দ ও 
বিরহের যন্ত্রণা বর্ণিত হয় । অথচ ওয়াযের মজলিস সর্বসাধারণ দ্বারাই পূর্ণ 
থাকে, যাদের অভ্যন্তর কামভাবে পরিপূর্ণ এবং অন্তর সুন্দর বস্তুর প্রতি 
আকৃষ্ট । এমতাবস্থায় এসব কবিতা তাদের মনের সুপ্ত বিষয়কে উক্কানি 
দেয়। ফলে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তারা চিৎকার ও হাহুতাশ 
করে । মোট কথা, অধিকাংশ অথবা সব কবিতার পরিণতিই এক ধরনের 
অনিষ্টকর বিষয় হয়ে থাকে । তবে যেসব কবিতায় উপদেশ ও প্রজ্ঞা 
রয়েছে, কেবল সেগুলোই দলীল হিসাবে উল্লেখ করা এবং অন্য কোন 
প্রকার কবিতা ব্যবহার না করা উচিত। 
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রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 8 2 $-৮-] ৮:11 ০ ৩1 নিশ্চয় কোন 
কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ 

যদি মজলিসে বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিবর্গ সমবেত থাকে এবং জানা থাকে 
যে, তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত, তবে তাদের 
জন্যে সে কবিতা ক্ষতিকর নয়, যা বাহ্যতঃ মানুষের উদ্দেশে রচনা করা 
হয়েছে। কেননা, শ্রোতা যা শুনে তা সে ছাচেই গড়ে নেয়, যা তার অন্তরে 
প্রবল থাকে । ‘সেমা’ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 

এ কারণেই হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) ছয় থেকে দশ জন 
লোকের মধ্যে ওয়ায করতেন। এর বেশী হলে কিছুই বলতেন না। তার 
মজলিসে কখনও পূর্ণ বিশ জন লোক হয়নি । একবার ইবনে সালেমের 
ঘরের দরজায় কিছু লোক সমবেত হলে এক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ 
বাগদাদী (রঃ)-কে বলল £ আপনি বয়ান করুন। এখানে আপনার বন্ধুবর্গ 
উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এরা আমার বন্ধু নয়। এরা মজলিসের 
লোক । আমার বন্ধু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । 

কতক সূফী দু'প্রকার কালাম গড়েছেন- একে তো তারা খোদায়ী 
এশ্ক ও মিলনের ব্যাপারে লম্বা চওড়া দাবী, যার পর বাহ্যিক আমলের 
কোন প্রয়োজন থাকেনি । এমনকি কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এক হয়ে 
যাওয়ার দাবীও করতে থাকে এবং বলে ঃ পর্দা সরে গেছে, দীদার হচ্ছে 
এবং সামনাসামনি সম্বোধন অর্জিত হচ্ছে। তারা আরও বলে £ আমাদের 
প্রাত এই আদেশ হয়েছে এবং আমরা এই বলেছি। এ ব্যাপারে তারা 
হুসাইন ইবনে মনসুর হাল্লাজের অনুরূপ হওয়ার দাবী করে, যাকে এমনি 
ধরনের কয়েকটি কথা বলার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল৷ তারা 
“আনাল হক’ উক্তি এবং হযরত বায়েষীদ বোস্তামীর উক্তিকে সনদ হিসাবে 
পেশ করে। অর্থাৎ, বায়েষীদ বোস্তামী থেকেও “সোবহানী, সোবহানী 
বলার কথা বর্ণিত আছে। 

এ ধরনের বাক্যের দ্বারা সর্বসাধারণের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এমন 
কি, কোন কোন কৃষক তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এমনি ধরনের দাবী 
করতে শুরু করে । কেননা, এ বাক্য অন্তরের কাছে খুব ভাল মনে হয়। 
এতে বাহ্যিক আমল করতে হয় না। মকাম ও হাল অর্জনের জন্যে 
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আত্মশুদ্ধিও করতে হয় না। কাজেই নির্বোধেরা এরূপ দাবী করবে না কেন 
এবং পাগলামি ও বাজে কথা বকবে না কেন? কেউ তাদের এ সব বিষয় 
মানতে অস্বীকার করলে তারা বলে ঃ এ অস্বীকারের কারণ হচ্ছে এলেম 
ও বিতর্ক। এলেম একটি পর্দা এবং বিতর্ক নফসের আমল । আমরা যা 
অর্জন করেছি তা নূরের কাশফের মাধ্যমে কেবল বাতেন দ্বারা জানা যায়। 
মোট কথা, এমনি ধরনের বিষয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে 
সর্বসাধারণের ক্ষতি এত বেড়ে গেছে যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ এ 
ধরনের কিছু কথা বলে, তবে তাকে মেরে ফেলা দশ ব্যক্তিকে জীবিত 
রাখার তুলনায় ভাল হয়। 

হযরত বায়েমীদ বোস্তামী থেকে বর্ণিত উক্তি সম্পর্কে কথা এই যে, 
প্রথমতঃ এর বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ এরূপ কথা তার 
মুখে শুনে থাকে, তবে সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌র উক্তিকেই বর্ণনার আকারে তিনি 
মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করছিলেন । যেমন বলতেন ঃ 

AnD ৫ রে ০৮৮৯০ ছু 
“SiS ৬০। 14119 40401 0 ভা, 

“নিশ্চয় আমিই আল্লাহ । আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব 
আমার এবাদত কর।” (সুরা তোয়াহা) 

এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, যিনি এ আয়াত পাঠ 
করছেন তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন। 

দ্বিতীয় প্রকার কালাম যা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এটি বাহ্যতঃ ভাল 
কিন্তু অর্থ ভয়াবহ। এতে কোন প্রকার উপকার হয় না। এসব কালাম 
স্বয়ং বক্তারই হৃদয়ঙ্গম হয় না; বরং পাগলামি ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার 
কারণে বলে দেয়। এ পাগলামির কারণ, যে কথা তার কানে পড়ে, তার 
অর্থ কমই স্মরণ রাখে । অধিকাংশ এরূপই। 


অথবা বক্তা নিজে বুঝে কিন্তু অপরকে সে কালাম বুঝাতে পারে না। 
কিংবা মনের ভাব প্রকাশ করার মত বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় না। 
কারণ, বিদ্যাবৃদ্ধি কম । এ ধরনের কালাম দ্বারা অন্তর পেরেশান এবং বুদ্ধি 
চিন্তাকে হয়রান করা ছাড়া কোন উপকার হয় না। হা, এমন অর্থ বুঝে 
নেয়া যেতে পারে, যা উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি এসব 
কালামের অর্থ নিজের বাসনা অনুযায়ী বুঝবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
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যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যার অর্থ তারা 
বুঝে না, সে হাদীস সেই সম্প্রদায়ের জন্যে একটি আপদ হবে । তিনি 
আরও বলেন $ এমন কথা বল, যা তারা বুঝে । যা বুঝে না তা বলোনা। 
তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তার রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হোক? এ 
উক্তিটি এমন কালাম সম্পর্কে, যার বক্তা নিজে তা বুঝে বটে কিন্তু 
শ্রোতারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এরূপ কালাম বলা জায়েয হবে 
না। এ থেকে জানা যায়, যে কালাম স্বয়ং বক্তাই বুঝে না, তা বলা কেমন 
করে দুরস্ত হবে? 

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ৪ যারা যোগ্য নয়, তাদেরকে জ্ঞানের কথা 
শুনিয়ো না। শুনালে জ্ঞানের কথার প্রতি তোমার বাড়াবাড়ি হবে। 
পক্ষান্তরে যারা যোগ্য, তাদের থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রেখো না। 
রাখলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে । কোমলপ্রাণ চিকিৎসকের মত হয়ে 
যাও। সে যেখানে রোগ দেখে সেখানেই ওষুধ লাগিয়ে দেয়। অন্য এক 
রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি অযোগ্যদের মধ্যে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে, 
সে মূর্খ । আর যে যোগ্য থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রাখে সে জালেম । 
জ্ঞানের কথা একটি প্রাপ্য হক। কিছু লোক এর অধিকারী । সুতরাং 
প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দেয়া উচিত। 

কেউ কেউ শরীয়তের বাহ্যিক শব্দ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা গ্রহণ 
করে না এবং তা থেকে এমন বাতেনী বিষয় উদ্ভাবন করে, যার কোন 
উপকারিতা নেই । যেমন, বাতেনী ফের্কার লোকেরা কোরআন মজীদের 
ভিন্ন অর্থ বের করে । এটাও হারাম এবং এর ক্ষতি অনেক বেশী । কেননা, 
শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন দলীল ও প্রয়োজন ছাড়াই যখন শব্দের 
বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়া হবে, তখন শব্দের উপর কোন আস্থা থাকবে না। 
ফলে আল্লাহ ও রসূলের কালামের উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে । কারণ 
সকলের বাতেন এক রকম হয় না। তাতে পরস্পর বিরোধিতার আশংকা 
থাকে । ফলে শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ঢেলে নেয়া যেতে পারে । বাতেনী ফের্কা 
এভাবে গোটা শরীয়তকে বরবাদ করেছে। এ ফের্কার লোকেরা 
কোরআনের যে ব্যাখ্যা করে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই ঃ 


আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ = 401 ০১০০৪ |! > ১ (হে 
মুসা!) ফেরআউনের কাছে যাও, সে সীমালজ্ঘন করেছে। বাতেনী ফের্কা 
'ৰলে £ এতে অন্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । ফেরআউনের অর্থও 
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অন্তর। অন্তরই প্রত্যেক মানুষের অবাধ্য। 4৮72 51 ১ তুমি 
তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর ।' -বাতেনী ফের্কা বলে £ আল্লাহ ব্যতীত 
যেসব বস্তুর উপর ভরসা করা হয়, সেগুলো নিক্ষেপ করা উচিত। হাদীসে 
আছে £ 5৮ ১৯1৪১৮১1১৮৮ “তোমরা সেহরী খাও। 
সেহরীর মধ্যে বরকত আছে।” বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এর অর্থ সেহরীর 
সময় এস্তেগফার করা । তারা এমনিভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা আদ্যোপান্ত 
কোরআনকে বাহ্যিক অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য 
আলেমগণ কর্তৃক বর্ণিত তফসীর থেকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। এগুলোর 
মধ্যে কিছু সংখ্যক যে বাতিল তা নিশ্চিত। যেমন ফেরআউনের অর্থ 
অন্তর নেয়া। কেননা, ফেরআউন একজন ইন্দিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি ছিল। সে 
কাফের ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত 
দিয়েছিলেন_ একথা আমাদের জানা । এমনিভাবে সেহ্‌র শব্দ দ্বারা 
এস্তেগফার অর্থ নেয়াও বাতিল। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন আহার 
করতেন এবং বলতেন £ 

JL dl. | 1৯৯ অর্থাৎ, তোমরা বরকতের 
খাদ্যের দিকে এসো। মোট কথা, এসব ব্যাখ্যা হারাম ও পথভ্রষ্টতা 
এগুলোর মধ্যে কোনটিই সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত নেই। 
হযরত হাসান বসরী (রহঃ)- যিনি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান ও 
উপদেশদানে পাগলপারা ছিলেন, তার পক্ষ থেকেও এরপ ব্যাখ্যা বর্ণিত 
নেই। হাদীসে আছে- 

» 0০1 ০৮ aisle iil 01৮51 ৮০৪ ০ 

জাহান্নাম ৷ 

এ হাদীসে উপরোক্তরূপ বাক্যই বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ, প্রথমে 
একটি উদ্দেশ্য ও মত ঠিক করে নিয়ে সেই মত প্রমাণ করার জন্যে 
কোরআনকে সাক্ষী করা এবং কোরআনের শব্দ থেকে আপন মতলব 
উদ্ধার করা । অথচ এর পেছনে কোন আভিধানিক সমর্থন নেই। 

এ হাদীস থেকে একথা বুঝা ঠিক হবে না যে, চিন্তা গবেষণার 
মাধ্যক্গষেে কোরআনের তফসীর করা যাবে না। কেননা, অনেক আয়াত 
সম্পর্কে সাহাবী ও তফসীরকারগণের পক্ষ থেকে পাঁচ ছয় ও সাত ধরনের 
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উক্তি বর্ণিত আছে। এটা জানা কথা, সবগুলো উক্তিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
থেকে শ্রুত নয় । কেননা, এসব উক্তি মাঝে মাঝে পরস্পর. বিরোধীও হয়ে 
থাকে । সুতরাং এগুলো দীর্ঘ গবেষণাপ্রসৃতই হয়ে থাকরে। এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ 


০৮০১) ৪ 4455 613) হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান 
করুন। 

যারা উপরোক্তরূপ অপব্যাখ্যা বৈধ মনে করে এবং বলে, এর 
উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তারা সে ব্যক্তিরই 
অনুরূপ, যে শরীয়তে উল্লেখ নেই এমন একটি বাস্তব সত্য বিষয়ে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীস গড়ে নেয় অথবা যে কোন 
বিষয় সে সত্য মনে করে, সে সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে একটি 
হাদীস তৈরী করে নেয়। এটা জুলুম ও গোমরাহী এবং নিম্নবর্ণিত 
হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত 

‘যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলে, তার ঠিকানা 
জাহান্নাম ৷’ বরং শব্দের অপব্যাখ্যা করা আরও খারাপ । কেননা, এর 
কারণে শব্দের উপর থেকেই আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং কোরআন বুঝার 
পথ রুদ্ধ হয়। এখন তুমি জেনে থাকবে যে, শয়তান মানুষের ইচ্ছাকে 
কিরূপ সৎ জ্ঞান থেকে সরিয়ে মন্দ জ্ঞানের দিকে নিয়ে গেছে। এগুলো 
মন্দ আলেমদের দ্বারা মর্মার্থ পরিবর্তনের বদৌলত প্রসার লাভ করেছে। 
যদি তুমি কেবল প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে তাদের অনুসরণ কর এবং প্রথম যুগে 
যেসকল ব্যাখ্যা সুবিদিত ছিল, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য না কর, তবে তোমার 
অবস্থাও শোচনীয় হবে। 

পঞ্চম শব্দ হেকর্মত । আজকাল হাকীম শব্দটি চিকিৎসক, কবি ও 
জ্যোতিৰ্বিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বরং যেব্যক্তি ফুটপাতে বসে নানা রূপ 
ভেল্কী দেখায়, তাকেও হাকীম বলা হয় । অথচ হেকমতের প্রশংসা স্বয়ং 
আল্লাহ তা'আলা করেছেন । তিনি বলেন £ 
iii Slo oii SAD 

LS > Sl 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড ৯১ 
“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন। যে হেকমত প্রাপ্ত 
হয় সে প্রভৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন £ মানুষ যদি হেকমতের একটি 
বাক্য শেখে, তবে এটা তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছুর চেয়ে 
উত্তম । এখন চিন্তা কর, পূর্বে হেকমত কি ছিল আর এখন কার্যতঃ কোন্‌ 
অর্থে চলে গেছে। অন্যান্য শব্দ এর উপরই অনুমান করে নাও এবং মন্দ 
আলেমদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, দ্বীনের উপর তাদের অনিষ্ট 
শয়তানদের তুলনায় অনেক বেশী । শয়তান তাদের মাধ্যমেই মানুষের মন 
থেকে দ্বীনকে বহিষ্কার করে। রসূলুল্লাহ সোঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়; 
ঘৃণ্যতম মানুষ কে? তিনি জওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন $ 
ইলাহী! ক্ষমা কর । অতঃপর বার বার জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি বললেন ঃ 
ঘৃণ্যতম মানুষ হচ্ছে মন্দ আলেম । সুতরাং ভাল ও মন্দ এলেম জানা হয়ে 
গেছে এবং আরও জানা হয়েছে যে, কি কারণে ভাল এলেম মন্দ এলেমের 
সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। এখন তুমি ইচ্ছা করলে নিজের 
মঙ্গলাকাজ্কষায় পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসরণ করবে । আর যদি প্রতারণার 
কৃপে নিক্ষিপ্ত হতে চাও, তবে পরবতীদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে। 
যেসব জ্ঞান পূর্ববতীদের পছন্দনীয় ছিল সেগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 
আর যে এলেমের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার অধিকাংশই বেদআত বা 
নতুন আবিষ্কার । রসূলে করীম (সাঃ) যথার্থই বলেছেন £ 
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বির 

“ইসলামের সূচনা হয়েছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবং শেষ পর্যন্ত সে 
নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই ফিরে যাবে যেমন সূচনা হয়েছিল। অতএব সুসংবাদ 
একাকীদের জন্যে । প্রশ্ন করা হল £ একাকী কারা? তিনি বললেন ঃ যারা 
আমার সেই সুন্নতের সংস্কার করে, যা মানুষের হাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং 
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অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা আজ যে বিষয় আকড়ে রয়েছ, 
তারা সে বিষয় আকড়ে থাকবে । অন্য হাদীসে আছে- তারা অনেক 
লোকের মধ্যে কম সংখ্যক সৎলোক ৷ তাদের বন্ধুর তুলনায় শত্রুর সংখ্যা 
অনেক বেশী । কেউ এ জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করলে মানুষ তার শক্র হয়ে 
যায়। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন 
আলেমের অনেক বন্ধু দেখ, তখন বুঝে নাও সে সত্যকে মিথ্যার সাথে 
মিলিয়ে দিয়েছে । কারণ, সে কেবল সত্য কথা বললে অধিকাংশ মানুষ 
তার শক্র হত । 


কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে প্রশংসনীয় জ্ঞান 


প্রকাশ থাকে যে, এদিক দিয়ে জ্ঞান তিন প্রকার- এক, যে জ্ঞানের 
অল্পও মন্দ, অধিকও মন্দ । দুই, যে জ্ঞানের অল্পও ভাল, অধিকও ভাল এবং 
তিন, যে জ্ঞান যতটুকুতে কাজ চলে, ততটুকু হলে তো ভাল, কিন্তু 
চাহিদার অতিরিক্ত হলে প্রশংসনীয় নয়৷ এ প্রকার তিনটি দেহের অবস্থার 
মতই । দেহের কোন কোন অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, ভাল বলে গণ্য 
হয়; যেমন সুস্থতা ও সৌন্দর্য । কতক অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, মন্দ 
বিবেচিত হয়; যেমন কুশ্রী হওয়া ও কুচরিত্র হওয়া । কতক অবস্থা এমন 
যে, তা মাঝামাঝি পরিমাণে হলে ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন অর্থ ব্যয়। এ 
ব্যাপারে অপব্যয় প্রশংসনীয় নয়, যদিও তা ব্যয় প্রথম প্রকার জ্ঞান যার 
অল্প ও অধিক সবটাই মন্দ তা হল এমন জ্ঞান যাতে ইহকাল ও 
পরকালের কোন উপকারিতা নেই, অথবা যার ক্ষতি উপকারিতার তুলনায় 
বেশী। যেমন জাদু, তেলেসমাত ও জ্যোতির্বিদ্যা। এগুলোর কোনটির 
মধ্যেই ফায়দা নেই। মানুষের উৎকৃষ্ট সম্পদ জীবন এতে ব্যয় করা 
প্রয়োজন কখনো মিটে গেলেও এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা 
বেশী হয়ে থাকে; বরং অপকারের তুলনায় এ উপকার তুচ্ছ মনে হয়। 
আর যে জ্ঞান আদ্যোপান্ত ভাল, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফত, 
তার গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে সৃষ্টির মধ্যে তার অভ্যাস ও 
নীতি জানা এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার রহস্য 
অবগত হওয়া । এ জ্ঞানই মূল উদ্দেশ্য এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের 
উপায়। এ জ্ঞানার্জনের যত বেশী চেষ্টাই করা হোক তা প্রয়োজনের 
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তুলনায় কমই হবে । কেননা, এটা অতল দরিয়া। সকল পর্যটক তার 
তীরেই ঘুরাফেরা করে। এর অভ্যন্তরে নবী, ওলী ও দৃঢ় চিত্ত আলেম 
ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে 
এলেম শিক্ষা করা ও আখেরাত শান্ত্রজ্ঞগণের জীবনী অধ্যয়ন করা 
কল্যাণকর হয়ে থাকে, এটা শুরুতে দরকার । পরিণামে এ শিক্ষায় যে 
বিষয় দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সাধনা, অধ্যবসায়, অন্তরের 
পরিশুদ্ধি, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকরণ এবং দুনিয়াতে নবী ওলীদের 
মিল সৃষ্টিকরণ। যে কেউ এ জ্ঞান লাভের জন্যে এভাবে চেষ্টা করবে, সে 
তার ভাগ্যে যতটুকু আছে তা পেয়ে যাবে । চেষ্টা পরিমাণে পাবে না। হা, 
এতে সাধনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। সাধনা ব্যতীত কোন কিছু অর্জিত 
হয় না। এ ছাড়া হেদায়েতের কোন চাবি নেই। 

তৃতীয় শিক্ষা (যো এক বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত ভাল)- সে শিক্ষা, যা 
আমরা ফরযে কেফায়ার বর্ণনায় (লিখে এসেছি। মানুষের উচিত দু'টি 
বিষয় থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করা । হয় সে নিজের চিন্তা করবে 
এবং নিজের চিন্তা শেষ হলে অপরের চিন্তা করবে। কিন্তু নিজের 
সংশোধন করার পূর্বে অপরের সংশোধনে মশগুল হওয়া কিছুতেই উচিত 
নয়। এখন যদি তুমি নিজের চিন্তা কর, তবে সর্বপ্রথম সে জ্ঞান আহরণে 
মশগুল হও, যা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তোমার উপর ফরযে আইন। 
আর বাহ্যিক আমল যেমন নামায, রোযা, পবিত্রতা ইত্যাদিতে মশগুল 
হও । কিন্তু অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান মানুষ বাদ দিয়ে রেখেছে, 
সেটি হচ্ছে অন্তরের গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে জানতে হবে, কোন্‌ 
গুণটি ভাল ও কোন্টি মন্দ। কেননা, কোন মানুষ এমন নেই যার মধ্যে 
লোভ, লালসা, হিংসা, রিয়া ও আত্মন্তরিতা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলী নেই। 
এগুলো সবই মারাত্মক গুণ। এগুলোকে এমনিই রেখে কেবল বাহ্যিক 
আমলে মশগুল থাকা এমন, যেমন কেউ খোস-পাচড়া, ফোড়া ইত্যাদি 
রোগে কেবল ত্বকের উপর প্রলেপ দেয় এবং শিঙ্গা লাগিয়ে ভিতরের 
বদরক্ত বের করার ব্যাপারে অলসতা করে । যারা নামেই আলেম এবং 
কাঠমোল্লা, তারা কেবল বাহ্যিক আমল সম্পর্কেই বর্ণনা করে। আর 
আখেরাতের আলেমগণ বাতেনের সংস্কার ও অনিষ্টের উপকরণ দূর করা 
ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অধিকাংশ মানুষ কেবল বাহ্যিক আমল করে 
এবং অন্তর পরিষ্কার করে না। এর কারণ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল 
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সহজ এবং অন্তরের আমল কঠিন। এটা এমন, যেমন কেউ তিক্ত ও 
বিশ্বাদ ওষুধ পান করা কঠিন মনে করে কেবল ত্বকের উপর ওষুধের 
প্রলেপ লাগায়। সে এতেই লিপ্ত থাকে এবং ভিতরে বদ উপকরণ বৃদ্ধি 
পেয়ে রোগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং তুমি যদি আখেরাত কামনা কর 
এবং চির ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি প্রত্যাশা কর, তবে বাতেনের রোগ 
ও তার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ কর। তৃতীয় খন্ডে আমরা এর বিস্তারিত 
বর্ণনা দিয়েছি। সেটা জানার পর তুমি সে উৎকৃষ্ট মকামে অবশ্যই 
পৌছাতে পারবে যা আমরা চতুর্থ খন্ডে বর্ণনা করেছি। কেননা, অন্তর মন্দ 
বিষয় থেকে মুক্ত হলে তাতে ভাল বিষয়ের জন্য স্থান সংকুলান হয়। 
ফরযে আইন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ফরযে কেফায়াতে ব্যাপৃত হয়ো 
না। বিশেষতঃ যখন অন্যেরা তা জানে ও পালন করে । কেননা, ঘেব্যক্তি 
অন্যের সম্ভাব্য সংশোধনের আশায় নিজের জীবন বিপন্ন করে, সে নির্বোধ । 
উদাহরণতঃ কারও কাপড়ের মধ্যে সাপ বিচ্ছু ঢুকে পড়ে তাকে হত্যা 
করতে উদ্যত, কিন্তু সে অপরের শরীর থেকে মাছি তাড়ানোর জন্যে পাখা 
খুজে ফিরে । এ ব্যক্তির চেয়ে বোকা আর কে হবে? যদি তুমি তোমার 
জাহের ও বাতেনের গোনাহ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হও এবং এটা 
তোমার সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়, যা মোটেই অসম্ভব নয়, তবে 
তখন অবশ্য ফরযে কেফায়ায় মশগুল হতে পার। এতে ধারাবাহিকতা ও 
স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ৷ অর্থাৎ, প্রথমে কালামে মজীদ, এর পর 
হাদীস শরীফ, অতঃপর তফসীর এবং কোরআন শিক্ষা অর্জন করতে 
হবে। অনুরূপভাবে হাদীসের শিক্ষা ও তার শাখা-প্রশাখায় মশগুল হওয়া 
উচিত ৷ অর্থাৎ, ফেকাহ শাস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য মাযহাবসমূহ জানতে হবে- 
মতভেদ নয়। এর পর ফেকাহর নীতিশান্ত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা জীবনে 
যতদূর সম্ভব অর্জন করা কর্তব্য । কিন্তু সমগ্র জীবন কোন এক বিশেষ 
শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশে ডুবিয়ে রাখা অনুচিত । কেননা, জ্ঞান 
সীমাহীন এবং বয়স সীমিত। 

এসব শাস্ত্র অন্য উদ্দেশ্যের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়, স্বয়ং কাম্য 
নয়। কাজেই এগুলোতে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া ঠিক নয় যে, আসল 
উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হয়ে যায়। কাজেই অভিধান শাস্ত্র ততটুকুই শিক্ষা করা 
উচিত, যদ্বারা আরবী ভাষা বুঝা ও বলা যায়। এমনিভাবে ব্যাকরণ 
ততটুকু শিক্ষা করা দরকার, যতটুকুর সম্পর্ক কোরআন ও হাদীসের সাথে 
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রয়েছে । শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে- (১) যতটুকুতে কাজ চলে, (২) 
মাঝারি স্তর এবং (৩) পূর্ণতার স্তর । এখন হাদীস, তফসীর, ফেকাহ ও 
কালাম শাস্ত্রের এ তিনটি স্তর বলে দেয়া হচ্ছে, যাতে অন্যান্য শাস্ত্র 
অনুমান করে নেয়া যায়। তফসীর শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে কোরআনের 
দ্বিগুণ পুরু একটি কিতাব যেমন, আলী ওয়াহেদী নিশাপুরীর তফসীর 
ওজীয । মাঝারি স্তর হচ্ছে কোরআনের তিন গুণ পুরু একটি কিতাব। 
যেমন, নিশাপুরীর অন্য তফসীর ওসীত। পূর্ণতার স্তর আরও বেশী, যার 
কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসের প্রথম স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের 
বিষয়বস্তু কোন পন্ডিত ব্যক্তির কাছে বুঝে নেয়া । বর্ণনাকারীদের নাম 
মুখস্থ করা জরুন্রী নয় । এ কাজ পূর্ববর্তী লোকেরা সম্পন্ন করেছেন। 
তাঁদের কিতাবসমূহ বিশ্বাসযোগ্য মনে করাই তোমার জন্যে যথেষ্ট । 
মাঝারি স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের সাথে সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ 
পাঠ করা । পূর্ণতার স্তর হচ্ছে দুর্বল, শক্তিশালী, সহীহ, মুয়াল্লাল ইত্যাদি 
যত প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে সবগুলো পাঠ করা এবং সনদের অনেক 
তরীকা, বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত, নাম ও গুণাবলী জানা । ফেকাহ শাস্ত্রে 
প্রথম স্তর হচ্ছে মুষানীব্র মুখতাসারের ন্যায় কিতাব পড়ে নেয়া ৷ মাঝারি 
স্তর হচ্ছে আমার কিতাব ওসীতের সাথে আরও বড় বড় কিতাব পাঠ 
করা। কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে 
বর্ণিত আহলে সুন্নতের আকীদাসমূহ জেনে নেয়া । এর মাঝারি স্তর হচ্ছে 
পুস্তিকা । বেদআতীদের সাথে বিতর্ক করার জন্যেই কালামশাস্ত্রের 
প্রয়োজন। এটা কেবল সর্বসাধারণের স্বার্থেই উপকারী ৷ বেদআতী ব্যক্তি 
সামান্য বিতর্ক জানলেও তার সাথে কালাম শান্তর কমই উপকারী হয়। 
কারণ, বিতর্কে নিরুত্তর হয়ে গেলেও সে বেদআত ত্যাগ করবে না। সে 
নিজেকে অপকৃ্‌ মনে করে ধরে নেবে, এর জওয়াব অবশ্যই আছে, তবে 
আমি দিতে পারিনি । 
মন্দ আলেমদের দোষ এই যে, তারা সত্যের নামে বিদ্বেষে বাড়াবাড়ি 
করে এবং প্রতিপক্ষকে ঘৃণার চোখে দেখে । এর ফল এই দাঁড়ায়, 
প্রতিপক্ষও মোকাবিলা করতে উদ্যত হয় এবং বাতিলের পক্ষপাতিত্‌ 
অধিক করে । যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয় তা আরও শক্ত করে 
আকড়ে ধরে। যদি আলেমগণ শুভেচ্ছা ও হিতাকাজ্ার পথ ধরে একান্তে 
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প্রতিপক্ষকে উপদেশ দিত এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করত, তবে 
সম্ভবতঃ সফলতা অর্জিত হত। 

পরবর্তী যমানায় যেসব বিরোধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে 
ছিল না। এগুলো থেকে মারাত্মক বিষের ন্যায় বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, 
এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধিই ফেকাহবিদদেরকে পারস্পরিক 
হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত করেছে । আমার বক্তব্য তেমনি কোন ফেকাহবিদ 
শুনলে বলবে ঃ যে যা না পারে, সে তার দুশমন হয়ে যায়। এতে তোমার 
বুঝা উচিত নয় যে, আমি এ শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; বরং আমি এ শাস্ত্রে 
জীবনের একটি বড় অংশ নিয়োজিত করেছি। রচনা, তথ্যানুসন্ধান, বিতর্ক 
ও বর্ণনায় প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকেও পেছনে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু এর 
পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সরল পথ এলহাম করে এ শাস্ত্রের 
দোষ-ক্রটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন আমি এ শান্তর বর্জন করে 
আত্মচিন্তায় মশগুল হয়েছি। কাজেই আমার উপদেশ তোমার কবুল করা 
উচিত কেননা, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ঠিক হয়ে থাকে । যদি কেউ বলে, 
ফতোয়া শরীয়তের স্তম্ভ এবং শরীয়তের কারণসমূহ বিরোধ না জেনে জ্ঞাত 
হওয়া যায় না, তাই কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা জরুরী । এ যুক্তি শুনে 
তোমার পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, মাযহাবের কারণসমূহ 
স্বয়ং মযহাবে উল্লিখিত হয়েছে । এর অতিরিক্ত সবই অহেতুক ঝগড়া । 
প্রথম যুগের লোকগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলো জানতেন না। অথচ 
অন্যদের তুলনায় তারা ফতোয়া শাস্ত্র অনেক বেশীই জানতেন। 

অতএব তোমার উচিত জ্বিন শয়তানদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা 
এবং মানব শয়তানদের ধোকা থেকেও বেঁচে থাকা । মানব শয়তানরা 
বিভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত করার কাজে জ্বিন শয়তানদেরকে বিশ্রামের সুযোগ 
দিয়েছে। 

সারকথা, তুমি পৃথিবীতে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে একাকী 
ধরে নাও এবং জান যে, মৃত্যু, আল্লাহর সামনে উপস্থিতি, হিসাব নিকাশ, 
বেহেশত-দোযখ সম্মুখে রয়েছে। এর পর চিন্তা কর, এই সামনের 
বস্তুগুলোর মধ্যে কোন্টি তোমার জন্যে উপকারী । যেটি উপকারী সেটি 
অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট সবগুলো বর্জন কর। 
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জনৈক সুফী কোন একজন পরলোকগত আলেমকে স্বপ্নে দেখে 
জিজ্ঞেস করলেন £৪ আপনি যেসব শান্তর দ্বারা বিতর্ক করতেন, সেগুলোর 
অবস্থা কি? আলেম ব্যক্তি তার প্রসারিত হাতের তালুতে ফুঁ মেরে বললেন 
8 সব ধুলোর ন্যায় উড়ে গেছে। কেবল দু'রাকআত নামায আমার কাজে 


এসেছে, যা রাতের বেলায় আমি আদায় করতাম ৷ হাদীসে বলা হয়েছে- 
৮১ ০--২]1 1৯591 লট 16৮৮ Sri এ০ 
-০১৯৮৯ ৫১৪ তি৯ 4 উট এ এ) ৮৮০ Ll 

“হেদায়াত লাভ করার পর কোন সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তখন 
হয়েছে, যখন তারা কলহ ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। এর পর রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ তারা কেবল কলহের জন্যেই 
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GAT A ft 
হী পু পরতে বত হাট আছে: Be ENE 
লোক এবং এ+: 5102,51, -এদের থেকে বেঁচে থাকুন, যাতে 
ওরা আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে- আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকেই বুঝিয়েছেন। 

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক হবে, যাদের উপর 
আমলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঝগড়া ও বিতর্কের দরজা খুলে 
যাবে ।' এক হাদীসে আছে- তোমরা এমন যমানায় আছ, যাতে আমলের 
দরজা খোলা আছে। অচিরেই এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যাদের অন্তরে 
বিবাদ ঢেলে দেয়া হবে । মশহুর এক হাদীসে আছে- $৯0 
৮৮1 54131 ৮10০ 41411 | আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের 
মধ্যে অধিক নিন্দনীয় হচ্ছে ঝগড়াটে ব্যক্তি । এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ যে 
সম্প্রদায় বাকপটুতা প্রাপ্ত হয়, তারা আমল থেকে বঞ্চিত হয়। আলী 
ইবনে বসীর হিম্মামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা খলীল 
ইবনে আহমদের মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন £ আপনার চেয়ে 
অধিক বুদ্ধিমান আমি কাউকে পাইনি । এখন আপনার অবস্থা কি? খলীল 
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PN sw শা as 


.221051) বৃ) সিভি তিল দির 


চতুর্ধ পরিচ্ছেছ 
তর্কশান্ত্রে মানুষের মনোযোগী হওয়ার কারণ 


প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন 
খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁরা ছিলেন একাধারে আলেমবিল্লাহ 
(আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী), তার বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং 
বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দানের ব্যাপারে পারদর্শী । এ কারণেই 
ফেকাহবিদদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন তাদের কমই হত। 
কেবল যেসব ব্যাপারে পরামর্শ ছাড়া উপায় ছিল না, সেগুলোতে ই 
ফেকাহবিদদের প্রয়োজন দেখা দিত। এজন্যই আলেমগণ একনিষ্ঠভাবে 
আখেরাত বিষয়ক শান্ত্রেই নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁদের অন্য কোন বৃত্তি 
ছিল না। তারা আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং এ নিয়ে 
বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন এবং এ দায়িত্ব একে অপরের উপর ন্যস্ত 
করতেন। তাঁরা সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী ছিলেন। 
তাদৈর জীবনালেখ্য থেকে এ কথাই জানা যায়। 


পরবর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণীর আলেম যোগ্যতা এবং বিধি-বিধান ও 
ফতোয়া সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান ছাড়াই শাসন কর্তৃত্বের বিভিন্ন দায়িত্‌ গ্রহণ 
করেন । ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে ফেকাহবিদদের সাহায্য গ্রহণ করতে 
হয় এবং সর্বাস্থায় তাদেরকে সঙ্গে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন 
তাবেয়ী আলেমগণের মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা প্রথম যুগের 
রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত, খাঁটি দ্বীনের অনুসারী এবং পূর্বসূরিদের পদাংক 
অনুসরণকারী ছিলেন। ফলে শাসকবর্গ তাদেরকে ডাকলে তারা পালিয়ে 
ফিরতেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন। তাই বিচার বিভাগ ও শাসন 
বিভাগের বিভিন্ন পদ দান করার জন্যে শাসকবর্গ আলেমগণকে পীড়াপীড়ি 
করত । খলীফা, ইমাম ও প্রশাসন সবাই আলেমগণের তোয়াজ করতেন, 
কিন্তু আলেমগণ তাদের হাতে ধরা দিতেন না। সমসাময়িক লোকেরা 
যখন আলেমগণের এই সম্মান প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা এলেম হাসিল 
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করার প্রতি মনোনিবেশ করল, যাতে শাসকবর্গের কাছে সম্মান ও 
প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। তারা ফতোয়া শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং 
নিজেদেরকে শাসকবর্গের সামনে উপস্থাপন করল । তাদের সাথে পরিচিত 
হয়ে বিভিন্ন পদ ও পুরস্কার লাভ করল। 
কিছু সংখ্যক তো এর পরেও বঞ্চিত রইল এবং কিছু সংখ্যকের 
উদ্দেশ্য সফল হল। যারা সফল হল, তারাও চাওয়ার লাঞ্ছনা এবং অনাহৃত 
অবস্থায় দন্ডায়মান হওয়ার অবমাননা থেকে বাচতে পারল না। মোট 
কথা, যে ফেকাহবিদগণ পূর্বে প্রার্থিত ছিল, তারা এখন প্রার্থী হয়ে গেল। 
পূর্বে যারা শাসকবর্গের হাতে ধরা দিত না এবং সম্মানিত ছিল, এখন 
তাদের কাছে এসে তারা লাঞ্চিত হল । কিন্তু এর পরেও যেসব আলেম 
তওফীকপ্রাপ্ত হলেন, তারা সর্বদাই এই লাঞ্চনা থেকে মুক্ত রইলেন । সে 
যুগে মানুষের অধিকাংশ মনোযোগ ফতোয়া ও বিচার বিভাগের সাথে 
সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কেননা, পদ ও শাসনক্ষমতা লাভে এরই 
প্রয়োজন ছিল বেশী। তাদের পরে আকায়েদের রীতিনীতি সম্পর্কে 
4৮৮55 
প্রমাণাদি শুনার আগ্রহ সৃষ্টি হল। জনসাধারণ যখন জানতে পারল, এই 
শাসকগণ কালাম শাস্ত্রের মোনাযারা ও বিতর্কের প্রতি আগ্রহী, তখন 
তারা এরই চর্চা শুরু করে দিল। এতে অনেক গ্রন্থ রচিত হল এবং 
বিতর্কের পদ্ধতি, প্রতিপক্ষের বক্তব্যে আপত্তি উত্থাপনের পন্থা আবিষ্কৃত 
হল। তারা মনে করল, আল্লাহর দ্বীনের পক্ষ থেকে মন্দ বিষয়সমূহ 
প্রতিহত করা, সুন্রতের পক্ষ থেকে লড়াই করা এবং বেদআতের 
মূলোৎপাটন করাই আমাদের লক্ষ্য । যেমন- তাদের পূর্বসূরি 
ফেকাহবিদগণ বলতেন, তাদের উদ্দেশ্য ফতোয়া উত্তমরূপে জানা এবং 
মুসলমানদের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের দায়িত্ব নেয়া । 


এর কিছুকাল পরে এমন শাসকশ্রেণী আগমন করল, যারা কালাম 
শান্ত্রের গবেষণা পছন্দের দৃষ্টিতে দেখল না। কারণ, এতে বিতর্কের দ্বার 
খুলে যাওয়ায় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমনকি, খুনাখুনি 
এবং জনপদ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারা ফেকাহ সম্পর্কিত 
মোনাযারা, বিশেষতঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (েহঃ)-এর 
মাযহাবের উত্তম বিধান জানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে । সেমতে 
জনসাধারণ কালাম শান্তর ও অন্যান্য শান্তর বাদ দিয়ে এই ইমামদ্বয়ের মধ্যে 
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বিরোধীয় মাসআলাসমূহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে । ইমাম মালেক, আহমদ ও 
সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর মধ্যেকার মতভেদসমূহের প্রতি তারা তেমন 
কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেনি । তারা নিজেদের খামখেয়ালীতে একথা 
বুঝে নেয় যে, তাদের উদ্দেশ্য শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বের করা, দ্বীনের 
কারণসমূহ সপ্রমাণ করা এবং ফতোয়ার মূলনীতির ভিত্তি স্থাপন করা । এ 
করা হয়। জনসাধারণ এখন পর্যন্ত এ নীতিই অনুসরণ করে আসছে। 
জানি না, আমাদের পরবর্তী যমানায় আল্লাহ তা'আলা কি অবধারিত করে 
রেখেছেন। মোট কথা, মতভেদ ও মোনাযারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার 
এটাই ছিল কারণ । যদি শাসকশ্রেণী এগুলো ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি 
আগ্রহী হয়ে যায়, তবে আলেমরাও তাদের অনুগামী হবে এবং এ বাহানা 
পেশ করা থেকে বিরত হবে না যে, যে শাস্ত্রে তারা মশগুল রয়েছে সেটা 
ধর্মীয় শান্তর এবং আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য ছাড়া তাদের অন্য কিছু কাম্য 
নয়। 


মোনাযারা 


জানা উচিত, একশ্রেণীর আলেম কোন কোন সময় মানুষকে এই 
বলে বিভ্রান্ত করে যে, তাদের মোনাযারা বা বিতর্ক করার উদ্দেশ্য এমন 
বিষয়ে আলোচনা, যাতে সত্য প্রস্ুটিত হয়ে উঠে। কেননা সত্য কাম্য। 
চিন্তায় একে অন্যের সাহায্য করা এবং অনেক লোকের এঁকমত্য হওয়া 
নিঃসন্দেহে উপকারী । সাহাবায়ে কেরামও এ উদ্দেশেই পরস্পর পরামর্শ 
করতেন । উদাহরণতঃ তারা দাদা বিদ্যমান থাকলে পৌত্রদের উত্তরাধিকার 
থেকে বঞ্চিত হওয়া, মদ্যপানের শাস্তি, ফরায়েষের মাসআলা ইত্যাদি 
মালেক, আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ ইমাম থেকে বর্ণিত মতভেদও এ 
বিষয়ে সহায়ক । আমি তোমাকে এ বিভ্রান্তির অন্তর্নিহিত রহস্য বলে 
দিচ্ছি, সত্য বিষয়ে একে অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া অবশ্যই ধর্মসিদ্ধ । 
কিন্তু এর জন্যে কয়েকটি শর্ত ও আলামত রয়েছে। 


প্রথম, মোনাযারা যেহেতু ফরযে কেফায়া। কাজেই যেব্যক্তি ফরযে 
আইন সমাপ্ত করেনি, তার পক্ষে এতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। যার 
উপর ফরযে আইন রয়েছে, সে যদি ফরযে কেফায়ায় ব্যাপৃত হয় এবং 
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বলে, তার উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ, তবে সে মিথ্যাবাদী । সে সে ব্যক্তিরই 
মত, যে নিজে নামায পড়ে না এবং বস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত থেকে বলে ঃ 
আমার উদ্দেশ্য যারা উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়ে এবং পোশাক পায় না, 
তাদের সতর আবৃত করা । কেননা, এরূপ হওয়া সম্ভবপর এবং বাস্তবে 
কখনও এরূপ হয়েও থাকে । যেমন, ফেকাহবিদগণ বলেন, তাদের 
বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর, যদিও কম 
সংঘটিত হয়। আজ যারা মোনাযারায় ব্যাপৃত থাকে তারা সর্বসম্মতিক্রমে 
ফরযে আইন বিষয়সমূহ বর্জন করে বসেছে। যদি কারও উপর 
তাৎক্ষণিকভাবে কোন আমানত আদায় করা ওয়াজেব হয়ে থাকে এবং সে 
তাতে অবহেলা করার বাহানারূপে নামায পড়তে থাকে, যা বাহ্যতঃ 
সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ? তবে বলাবাহুল্য, এ নামায দ্বারা সে আল্লাহ 
তাআ'লার নাফরমানই হবে। এ থেকে জানা গেল, আনুগত্যের কোন 
কাজ করাই মানুষের আনুগত্যশীল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না 
তাতে সময়, শর্ত ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য রাখা হয়। 

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা অপেক্ষা অন্য কোন ফরযে কেফায়া 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ না দেখা । যদি অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, এরপরও মোনাযারায় ব্যাপৃত হয়, তবে সে নাফরমান 
হবে । তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মানুষকে পিপাসায় 
কাতর হতে দেখে, কেউ যাদের খবর নেয় না। কিন্তু সে তাদেরকে পানি 
পান করাতে সক্ষম ৷ এমতাবস্থায় সে পানি পান না করিয়ে যদি শিংগা 
লাগানোর কৌশল শিক্ষা করতে ব্যাপৃত হয় এবং বলে, এটা শিক্ষা করা 
ফরযে কেফায়া; শহরে এরূপ কুশলী ব্যক্তি না থাকলে শহরবাসীরা রোগে 
কষ্ট পাবে। যদি তাকে কেউ বলে, শহরে শিংগা লাগানোর লোক পর্যাপ্ত 
পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তবে সে বলে, এতে এ কাজটি যে ফরযে 
কেফায়া, তা তো বিলুপ্ত হয় না। মোট কথা, যেব্যক্তি এরূপ করে এবং 
নেহায়েত জরুরী কাজটি করে না, অর্থাৎ পিপাসার্ত মুসলমানদেরকে পানি 
পান করায় না, তার অবস্থা এ ব্যক্তির মতই, যে মোনাযারাকে. ফরযে 
কেফায়া মনে করে তাতে ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য যেসব ফরযে কেফায়া 
কেউ পালন করে না, তাতে তৎপর হয় না। উদাহরণতঃ ফতোয়ার কথাই 
বলা যাক, এর জন্যে অনেক লোক রয়েছে। প্রত্যেক শহরে কিছু না কিছু 
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ফরযে কেফায়া পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। যেমন অধিকাংশ শহরে 
মুসলমান চিকিৎসক নেই, যার সাক্ষ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে 
শরীয়তের আইনে গ্রাহ্য হয় । অথচ ফেকাহ্বিদদের মধ্যে কারও চিকিৎসা 
শাস্ত্রের প্রতি উৎসাহ নেই। 


অনুরূপভাবে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি 
ফরযে কেফায়া। যারা মোনাযারা করে, তাদের অধিকাংশই মোনাযারার 
মজলিসে রেশমী পোশাক অথবা রেশমী ফরাশ বিছানো দেখে । অথচ সে 
এমন বিষয়ে মোনাযারা করে, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই । যদিও থাকে, তবে 
তার বর্ণনাকারী থাকে অনেক। এরপরও তারা বলে, তারা ফরযে 
কেফায়ায় মশগুল হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য কামনা করে । হযরত 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করল ঃ সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কখন বর্জিত 
হবে? তিনি বললেন £ “যখন তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের. মধ্যে 
শৈথিল্য দেখা দেবে, বড়দের মধ্যে নির্লজ্জতা ও ছোটদের মধ্যে রাজত্ব 
চলে আসবে এবং নীচদের মধ্যে ফেকাহ্‌ তথা ধর্মীয় জ্ঞান।” 

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যে মোনাযারা করবে তার মুজতাহিদ হতে হবে। 
অর্থাৎ নিজের অভিমত অনুসারে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। 
ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রঃ) প্রমুখের মযহাবের বেড়াজালে 
আবদ্ধ হয়ে ফতোয়া দেবে না। এমনকি, সে যদি সত্য বিষয়টি ইমাম 
করবে এবং সত্য যা জানবে তদনুযায়ী ফতোয়া দেবে । সাহাবায়ে কেরাম 
ও ইমামগণ তাই করতেন। যেব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হয়, তাকে 
কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সে তার ইমামের উক্তি বর্ণনা করে দেয়। 
তার ইমামের মযহাবে কিছু দুর্বলতা জানতে পারলে সে তা বর্জন করে 
না। এরূপ ব্যক্তির মোনাযারায় ফায়দা নেই। 

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা এমন বিষয়ে করবে, যা হয়ে গেছে 
অথবা সত্ব্রই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এমনি 
ধরনের ঘটনাবলীতে পরামর্শ করেছেন, যা নতুন সংঘটিত হত অথবা 
প্রায়ই সংঘটিত হত । যেমন, ফরায়েষের বিষয়সমূহ । কিন্তু আজকাল যারা 
মোনাযারা করে, তাদেরকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যেসব ব্যাপারে 
মানুষ প্রায়ই লিপ্ত হয়, সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে তারা প্রয়াস চালায় না; 
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বরং এমন ব্যাপার তালাশ করে, যাতে কোন না কোন দিক দিয়ে বিবাদের 
অবকাশ থাকে । যেসকল ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে, সেগুলো প্রায়ই 
ছেড়ে দেয়া হয় এবং বলা হয়, এ বিষয়টি হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
অথবা এটা নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার। আশ্চর্যের বিষয়, উদ্দেশ্য তো 
সত্যানুসন্ধান, অথচ হাদীসের দোহাই দিয়ে বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয় অথবা 
ছোটখাট বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়! সত্য বিষয়ে তো সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করে অভীষ্টে পৌছে যাওয়াই কাম্য হয়ে থাকে । দীর্ঘ আলোচনা 
কাম্য নয়। 


পঞ্চম শর্ত, মজলিসে এবং আমীর ও শাসকদের সামনে মোনাযারা 
করা অপেক্ষা নির্জনতায় ও একান্তে মোনাযারা করা উত্তম মনে হতে 
হবে। কেননা, নির্জনতায় সাহস, চিন্তা-ভাবনা একত্রিত ও পরিষ্কার থাকে 
এবং সত্য বিষয় দ্রুত অনুধাবন করা যায়। পক্ষান্তরে লোকজনের সামনে 
নিজেকে প্রকাশ করার প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রত্যেকেই 
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হয়ে যায়- সত্যপন্থী হোক বিংবা 
মিথ্যাপন্থী। সকলেই জানে, এখন মোনাযারাকারীরা মজলিস ও জনগণের 
সমাবেশেই বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে অধিক আগ্রহী । একজন অন্যজনের সাথে 
বহু দিন থাকে, কিন্তু একান্তে কোন বক্তৃতা দেয় না; কিংবা একজন কিছু 
জিজ্ঞেস করলে অন্যজন জওয়াব দেয় না। যদি কোন আমীর ব্যক্তি 
উপস্থিত থাকে অথবা জনসমাগম হয়, তবে বক্তৃতার কোন দিক বাকী 
রাখে না, যাতে প্রমাণিত হয়, সে একজন জবরদস্ত বক্তা । 


ষষ্ঠ শর্ত, সত্য বিষয়ের অন্বেষণে এমন অবস্থা হতে হবে, যেমন কেউ 
হারানো বস্তু অন্বেষণ করে। হারানো বস্তুটি তার হাত দিয়ে পাওয়া যাক বা 
অন্যের হাত দিয়ে- তাতে কোন পার্থক্য থাকে না। বিতর্কে নিজেকে 
প্রতিপক্ষের সাহায্যকারী মনে করতে হবে; বিপরীত ও শক্রুপক্ষ নয়। সে 
ভ্রান্তি প্রকাশ করে দিলে অথবা সত্য বিষয় বলে দিলে তার কাছে কৃতজ্ঞ 
হবে। উদাহরণতঃ হারানো বস্তুর অন্বেষণে যদি কেউ এক পথে চলতে 
থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্য সড়কে যেতে বলে, তবে সে সেই 
ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধন্যবাদ জানায় । তাকে মন্দ বলে না; বরং তার 
প্রতি খুশী হয়। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শের অবস্থা তাই ছিল। সেমতে 
এক মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষণের মধ্যে বাধা দিয়ে তাকে সত্য 
বিষয় অবগত করালে তিনি বললেন $ঃ মহিলা ঠিক বলছে এবং পুরুষ 
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(অর্থাৎ, আমি) ভুল করেছি। অন্য এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে 
কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জওয়াব দিলেন। লোকটি বলল ঃ 
আমীরুল মুমিনীন, মাসআলাটি এরূপ নয়; বরং এরূপ । হযরত আলী 
(রাঃ) বললেন £ তোমার কথাই ঠিক । আমি ভুল করেছি। প্রত্যেক জ্ঞানী 
ব্যক্তির উপরও জ্ঞানী রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হযরত আবু 
মূসা আশআরী (রাঃ)-কে সে কথা বলে দিলেন যা থেকে তিনি বিচ্যুত 
হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু মূসা বললেন £ যতদিন এ আলেম 
তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। 
ঘটনাটি এই ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করল ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং মারা গেল । তার কি 
অবস্থা হবে? তিনি বললেন 3 “সে জান্নাতে থাকবে ।' তখন আবু মুসা 
(রাঃ) কৃফার শাসনকর্তা ছিলেন হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রশ্নকারীকে 
বললেন £ আমীরকে পুনরায় জিজ্ঞেস কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার প্রশ্ন 
বুঝেননি। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস কললেন। আমীর আবারও একই 
জওয়াব দিলেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন £ আমি বলি, যদি 
সে মারা যায় এবং সত্যে পৌছেঞ্যাকে, তবে জান্নাতী হবে। হযরত আবু 
মূসা বললেন £ঃ আপনার কথাই ঠিক। বাস্তবে সত্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষে 
এরূপ ন্যায়সঙ্গত কথাই বলা উচিত। আজকাল এ ধরনের কথা কোন 
সামান্য ফেকাহবিদের কাছে কেউ বর্ণনা করলেও সে মানবে না; বরং 
বলবে_ এ মাসআলায় সত্যে পৌছার কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। 
কারণ এটা সবাই জানে । মোট কথা আজকালকার মোনাযারাকারীদেরকে 
লক্ষ্য কর, যদি প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ পায়ঃ তবে তাদের 
মুখমণ্ডল কেমন কাল হয়ে যায়। এরপর গোপনে গোপনে যতদূর সম্ভব, এ 
সারা জীবন তার নিন্দা চর্চা করতে থাকে। তার পরও মোনাযারায় 
নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ বলতে তাদের লজ্জা করে না। 


সপ্তম শর্ত, মোনাযারায় শরীক ব্যক্তি যদি এক প্রমাণ থেকে অন্য 
প্রমাণের দিকে যায় এবং এক আপত্তির বদলে অন্য আপত্তি পেশ করতে 
চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোনাযারা 
অনুপস্থিত ছিল। কেননা, সত্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সর্বদাই 
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মিথ্যার বিপরীত হয়ে থাকে । আর সত্য বিষয় কবুল করা ওয়াজেব। 
অথচ মোনাযারার মজলিসে দেখা যায়, সারাক্ষণ একে অপরের কথা 
খণ্ডনে এবং বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি তার 
ধারণায় কোন মূল বিধানের একটি কারণ বর্ণনা করলে অন্য ব্যক্তি 
জওয়াব দেয় ঃ মূল বিষয়ে এ বিধান হওয়ার কারণ এটিই, এর প্রমাণ কি? 
উত্তরে সে বলে ঃ আমার তো তাই মনে হয়। তুমি যদি অন্য কোন সুস্পষ্ট 
কারণ জান, তবে বর্ণনা কর। আমিও ভেবে দেখব। এরপর আপত্তিকারী 
পীড়াপীড়ি করে বলে ঃ কারণ অন্যটি; আমি তা জানি কিন্তু বলব না। 
কেননা, বলা আমার জন্যে জরুরী নয়। এরপর পীড়াপীড়ি সত্বেও সে তা 
বর্ণনা করে না এবং মোনাযারার মজলিসে হট্টগোল হতে থাকে। 
আপত্তিকারী ব্যক্তি বুঝে না যে, “আমি জানি কিন্তু বলব না'_ তার একথা 
“শরীয়ত বিরোধী" মিথ্যার নামান্তর ৷ কেননা, যদি বাস্তবে কারণটি তার 
অজানা থাকে এবং কেবল প্রতিপক্ষকে অপারগ করে দেয়ার জন্যে জানার 
দাবী করে, তবে সে ফাসেক, মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র নাফরমান এবং তার 
ক্রোধের পাত্র । পক্ষান্তরে যদি সে আপন দাবীতে সত্যবাদী হয়, তবুও সে 
ফাসেক। কারণ, সে একটি জানা শরীয়তগত বিষয় গোপন করে । অথচ 
তার মুসলমান ভাই তা জেনে চিন্তাভাবনা করার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস 
করছে। এটা সর্ববাদিসম্মত কথা যে, মানুষ ধর্মের যা কিছু জানে, কারও 
জিজ্ঞাসার পর তা বলা ও প্রকাশ করা ওয়াজেব। এখন সাহাবায়ে 
কেরামের পরামর্শ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের বক্তব্য দেখে বিচার করা 
দরকার, তাদের মধ্যে এ ধরনের বিষয় শুনা গেছে কি? তাদের কেউ 
কখনও এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণে যেতে নিষেধ করেছেন কি? তারা 
কি কিয়াস ছেড়ে সাহাবীর উক্তি অবলম্বন করতে এবং হাদীস ছেড়ে 
আয়াত অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন? তাদের সকল মোনাযারা এমন 
হত যে, তারা অন্তরে যা চিন্তা করেছেন, মুখে হুবহু তা বর্ণনা করেছেন, 
অতঃপর তা নিয়ে সকলে মিলে চিন্তাভাবনা করেছেন। 

অষ্টম শর্ত, মোনাযারা এমন ব্যক্তির সাথে করতে হবে, যার কাছ 
থেকে উপকার আশা করা যায় এবং যে জ্ঞানের বিষয়ে ব্যাপৃত । আজকাল 
প্রায়শঃ দেখা যায়, যারা মোনাযারা করে তারা বড় বড় আলেমের সাথে 
মোনাযারা করতে ভয় পায়। আশংকা এই করা হয় যে, সত্য বিষয় তার 
মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লে মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা ফাস হয়ে 
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পড়বে ৷ ফলে যারা অজ্ঞানী তাদের সাথে মোনাযারা করার উৎসাহ বেশী 
দেখা যায়, যাতে তাদের সামনে বাতিলকেই সপ্রমাণ করা যায়। 


মোনাযারার এই আটটি শর্ত ছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শর্ত 
রয়েছে, কিন্তু এই আটটি শর্ত দ্বারাই তুমি মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা 
জানতে পারবে, সে আল্লাহ্র জন্যে মোনাযারা করে না অন্য কোন 
কারণে । সারকথা, শয়তান মানুষের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে বাস্তবে 
শয়তান হল মানুষের সর্ববৃহৎ দুশমন ও ধ্বংসকামী। যেব্যক্তি এই 
শয়তানের সাথে মোনাযারা করে না এবং অন্য লোকের সাথে এমন 
বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মোনাযারায় প্রবৃত্ত হয়, যাতে ইজতিহাদকারী সত্য 
বিষয়ে পৌছে অথবা সত্য বিষয়ে পৌছার সওয়াবে অংশীদার হয়, সে 
শয়তানের ত্রীড়নক এবং খাঁটি লোকদের জন্যে একটি শিক্ষা। 


মোনাযারা থেকে উদ্ভূত বিপদ 


প্রকাশ থাকে যে, নিজে প্রবল হওয়া, অপরকে নিশ্চুপ করা, নিজের 
গুণগরিমা প্রকাশ করা, মানুষের মধ্যে শুদ্ধভাষিতা, বাগ্মিতা ও গর্ব প্রদর্শন 
করা এবং মানুষের মন নিজের দিকে আকৃষ্ট করা ইত্যাদি হীন উদ্দেশে যে 
মোনাযারা করা হয়, তা আল্লাহ তাআলার কাছে নিন্দনীয় ও শয়তানের 
কাছে প্রশংসনীয় বদঅভ্যাসসমূহের উৎস হয়ে থাকে । অহংকার, হিংসা, 
সম্পর্ক মোনাযারার সাথে এমন, যেমন যেনা, গালি-গালাজ, হত্যা, চুরি 
ইত্যাদি বাহ্যিক অনিষ্টের সম্পর্ক মদ্যপানের সাথে । কোন ব্যক্তিকে 
মদ্যপান এবং এসব কুকর্ম করার ক্ষমতা দেয়া হলে যেমন সে মদ্যপানকে 
সামান্য মনে করে তা করে বসবে, এরপর মাতাল অবস্থায় অবশিষ্ট 
কুকর্মগুলো করে ফেলবে, তেমনি যার মনে অপরকে নিশ্চুপ করার আগ্রহ, 
মোনাযারায় জয়ী হওয়ার বাসনা এবং জাকজমক ও অহংকারগ্রীতি প্রবল 
থাকে, তার মনে সকল প্রকার লুকিয়ে থাকে এবং যাবতীয় বদভ্যাস 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হাদীস ও কোরআনের আলোকে আমরা এসব 
বদভ্যাসের নিন্দা তৃতীয় খন্ডে বর্ণনা করব । এখানে কেবল এমন কতিপয় 
বদভ্যাস বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলো মোনাযারা থেকে উদ্ভূত হয়। তন্ধ্যে 
একটি হচ্ছে হিংসা । এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ 
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“হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে 
ছাই করে দেয়।” 


যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে হিংসা থেকে মুক্ত হয় না। কারণ, সে 
কখনও জয়ী হয় এবং কখনও পরাভূত হয় । কখনও তার যুক্তির প্রশংসা 
করা হয় আবার কখনও প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রশংসিত হয়। যে পর্যন্ত 
পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও এমন থাকবে, যে জ্ঞান গরিমা ও মোনাযারায় 
স্বনামখ্যাত অথবা মোনাযারাকারীর ধারণায় তার যুক্তিই অধিক 
শক্তিশালী, সে পর্যন্ত অবশ্যই সে হিংসা পোষণ করবে, প্রতিপক্ষের কাছ 
থেকে ফিরে কেবল মোনাযারাকারীর দিকে আকৃষ্ট হোক এমনটা পছন্দ 
করবে । সত্য বলতে কি, হিংসা একটি জলন্ত আগুন। যে এতে লিপ্ত হয়, 
সে দুনিয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে কালাতিপাত করে । আখেরাতের 
আযাব আরও বেশী ভয়ংকর । তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন £ 
জ্ঞান যেখানেই পাও, অর্জন কর। ফেকাহবিদদের যেসকল উক্তি একে 
অপরের বিরুদ্ধে, সেগুলো গ্রহণ করো না। তারা পালের ছাগলের ন্যায় 
লড়াই করে। 

দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে অহংকার করা। এ সম্পর্কে রসূলে আকরাম 
(সাঃ) এরশাদ করেন £ “যেব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
হেয় করেন । আর যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্‌ তাকে উঁচু করেন৷” 


হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ৫ 
Acad Lt 
“মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং বড়ত্ব আমার চাদর ৷ যেব্যক্তি 
এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে আমার সমকক্ষতার আকাঙ্ক্ষা 
মোনাযারাকারীরা তাদের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের লোকদের 
সাথে অহংকারবড়ত্ব অন্বেষণ এবং আপন যোগ্যতার চেয়ে বড় আসন 
লাভের বাসনা থেকে মুক্ত থাকে না। এমনকি, সভাপতির আসনের 
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নিকটে অথবা দূরের জায়গায় বসার জন্যে পর্যন্ত লড়াই করে এবং পথ 
সংকীর্ণ হলে আগে যাওয়ার জন্যে খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। মাঝে মাঝে 
তাদের কতক অনভিজ্ঞ ও প্রতারক ব্যক্তি বলে থাকে, এলেমের ইযযত 
রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য । ঈমানদার ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্চিত করতে পারে 
না। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ । এই বাহানায় তারা বিনয়কে লাঞ্কুনা বলে মনে 
করে । অথচ আল্লাহ তাআলা ও পয়গন্বরগণ বিনয়ের প্রশংসা করেছেন। যে 
অহংকার আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে নিন্দনীয়, তারা তাকে ধর্মের সম্মানরূপে 
আখ্যায়িত করে এবং শব্দ পরিবর্তন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এটা 
এলেম ও হেকমত শব্দকে পরিবর্তন করে অন্য অর্থ করারই মত। 


আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। খুব কম 
মোনাযারাকারীই এ দোষ থেকে মুক্ত থাকে । অথচ রসূলে আকরাম 
(সাঃ) বলেন ঃ “ঈমানদার ব্যক্তি পরশ্রীকাতর হতে পারে না।” এর 
নিন্দায় অনেক কিছু বর্ণিত আছে। মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন কাউকে 
দেখে যে, সে প্রতিপক্ষের কথায় মাথা নাড়ে এবং তার কথা ভালরূপে 
শুনে না, তখন সে উদ্বিগ্ন হয় এবং তার প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে। 

আর একটি কুঅভ্যাস হচ্ছে গীবত তথা পরনিন্দা। আল্লাহ তাআলা 
একে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। মোনাযারাকারী 
ব্যক্তি এরূপ মাংস ভক্ষণেই অভ্যস্ত হয়ে থাকে । সে সর্বদা প্রতিপক্ষের 
কথাবার্তা উদ্ধৃত করে তার নিন্দা করে । সে চরম সাবধানী হলে এটা করে 
যে, প্রতিপক্ষের কথা সত্য সত্য বর্ণনা করে- মিথ্য বলে না, কিন্তু এতেও 
এমন কথা বর্ণনা করে না, যন্বারা তার দোষ, হেরে যাওয়া এবং মানহানি 
ঘটতে পারে । বলাবাহুল্য, এ ধরনের আলোচনা গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত । আর 
যদি মিথ্যা বলে, তবে সেটা তো পুরোই অপবাদ, যা গীবত থেকেও 
জঘন্য। 


অপর একটি বদভ্যাস হচ্ছে আত্মপ্রশংসা | এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক 
বলেনঃ 


Ad পাচ AS — snc RL পটি পাপা 

চি Sad িবাও এর |+$১7 ১০ 
বিএ িরিভ্া তির 
জানেন। জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ মন্দ সত্য কোন্টি? তিনি 
বললেন ঃ আত্মপ্রশংসা করা । যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে শক্তি-সামর্থ্য 
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ও সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠতে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে নিজের প্রশংসা 
নিজেই করে থাকে । বরং মোনাযারার মাঝখানে বলে উঠে- এ ধরনের 
বিষয় আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। এগুলো আমার নখদর্পণে ৷ 
আমি হাদীস ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী । সে এমনি ধরনের আরও অনেক 
কথাবার্তা কখনও আস্ষালনের ছলে এবং কখনও নিজের মতবাদ চাপিয়ে 
দেয়ার উদ্দেশে বলে থাকে । বলাবাহুল্য, আস্ফালন এবং দর্প প্রদর্শন করা 
শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ । 

ছিদ্রান্বেষণও মোনাযারা থেকে উদ্ভূত একটি কুঅভ্যাস। এ সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 1৯ 2273); তোমরা ছিদ্বাৰেষণ করো না। 
মোনাযা'রাকারী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের ক্রটিবিচ্যুতি ও দোষ অন্বেষণ করে 
ফিরে । এমনকি, তার শহরে কোন মোনাযারাকারীর আগমনের সং 
পেলে সে এমন ব্যক্তির খোঁজ করে, যে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে 
দিতে পারে । সে তাকে জিজ্ঞেস করে করে দোষ জেনে নেয় এবং 
প্রয়োজনে সেগুলো প্রকাশ করে প্রতিপক্ষকে লজ্জা দেয়। এমনকি, তার 
শৈশবকালীন অবস্থা এবং দৈহিক দোষ যেমন টেকো হওয়া ইত্যাদিও 
জেনে নেয়। এর পর মোনাযারার সময় তাকে সামান্যও প্রবল হতে 
দেখলে প্রথমে সন্্রমের খাতিরে ইশারা ইঙ্গিতে সেসব দোষ বর্ণনা করে। 
অন্যরাও এ বিষয়টি পছন্দ করে এবং স্বয়ং মোনাযারাকারী এক একটি 
সূক্ষ্ম অস্ত্ররূপে গণ্য করে। পক্ষান্তরে দুর্মুখ হলে প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় 
সেসব দোষ উল্লেখ করতে দ্বিধা করে না! 


অপরের দুঃখে আনন্দিত হওয়া এবং আনন্দে দুঃখ করাও একটি বদ 
অভ্যাস, যা মোনাযারাকারীর মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ যে নিজের জন্যে 
যা পছন্দ করে, মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে না, সে 
ঈমানদারদের চরিত্র থেকে বহু মন্যিল দূরে অবস্থান করে। অতএব 
যেব্যক্তি গুণগরিমা প্রকাশ করে গর্ব করে, তার কাছে অবশ্যই তা ভাল 
লাগবে, যা তার সমকক্ষ ও গুণগরিমায় অংশীদারদের কাছে খারাপ 
লাগে। তাদের মধ্যে এমন শক্রতা হবে, যেমন সতীনদের মধ্যে হয়ে 
থাকে । এক সতীন দূর থেকে অপর সতীনকে দেখে যেমন ক্ষেপে উঠে 
এবং মলিন হয়ে যায়, তেমনি মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন অপরকে দেখে, 
তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা এসে যায়; যেন 
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সামনে ভূত এসে গেছে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়ে গেছে। 
তাদের মধ্যে সে মহব্বত ও মুখ কোথায়, যা খাটি আলেমগণের 
পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় হয়ে থাকে? যেরূপ ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও 
সুখে দুঃখে শরীক থাকার কথা আলেমগণ থেকে বর্ণিত আছে, তা তাদের 
মধ্যে কোথায়? এমনকি, শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের 
মধ্যে একটি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে । এখন আমরা 
জানি না, যাদের মধ্যে এলেম ও শিক্ষা একটি চূড়ান্ত শত্রুতার কারণ হয়ে 
গেছে, তারা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মযহাব অনুসরণের দাবী করে 
কিরূপে? এটা কিরূপে সম্ভব, গর্ব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা থাকা 
সত্বেও তাদের মধ্যে মহব্বত ও সম্প্রীতি কায়েম থাকবে? এটা কখনও 
হতে পারে না। এ মোনাযারা যে মন্দ, তা জানার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট 
যে, মোনাধারা তোমার কাছ থেকে মুমিনদের অভ্যাস ছাড়িয়ে নিয়ে 
মোনাফিকদের অভ্যাসের সাথে তোমাকে জড়িয়ে দেয়। 

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে নেফাক তথা কপটতা। এর অনিষ্ট 
প্রমাণসাপেক্ষ নয়। যারা মোনাযারা করে, তাদের কপটতাও করতে হয়। 
উদাহরণতঃ প্রতিপক্ষ অথবা তার বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত হলে 
অপারগ হয়ে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা হয়, তাদের প্রতি 
আগ্রহ ব্যক্ত করা হয় এবং তাদের মর্তবায় বিশ্বাস প্রকট করা হয় । অথচ 
বক্তা নিজে ও সম্বোধিত ব্যক্তি এবং অন্য যারা শুনে, সকলেই জান্ডে ত 
সব বানোয়াট, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুক্কর্ম বৈ কিছু নয়। বাহ্যতঃ মুখে বন্ধু 
হলেও আন্তরিকভাবে একে অপরের শক্র। আল্লাহ তাআলা এহেন 
বদভ্যাস থেকে আপন আশ্রয়ে রাখুন । 

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন £ যখন মানুষ এলেম শিক্ষা করে 
তদনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয় এবং মুখে বন্ধু হয়ে থাকে, কিন্তু অন্তরে 
পরস্পরের শত্রু হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ 
তাআলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন, তাদেরকে বধির করে দেন এবং 
তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করেন। অভিজ্ঞতার আলোকেও অবশ্যই এমনটি 
হতে দেখা গেছে। 

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে সত্য কথার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও সে 
সম্পর্কে লড়াই করার স্পৃহা। মোনাযারাকারীদের কাছে সর্বাধিক মন্দ 
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বিষয় হচ্ছে প্রতিপক্ষের মুখ থেকে সত্য প্রকাশ পাওয়া । এরূপ হলে 
মোনাযারাকারী তা অস্বীকার করা ও না মানার জন্যে সাধ্যানুযায়ী উঠে 
পড়ে লেগে যায় এবং যতদূর সম্ভব তা প্রতিহত করার জন্যে ধোকা ও 
প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ফলে সত্য বিষয়ে লড়াই করা তার মজ্জাগত 
অভ্যাসে পরিণত হয়। যখনই কোন কথা কানে পড়ে, তখনই তাতে 
আপত্তি তোলার কথা ভাবতে থাকে। ক্রমশঃ এ বিষয়টি কোরআন 
পাকের দলীলসমূহে এবং শরীয়তের ভাষায়ও তার মনে প্রবল হয়ে যায়। 
সে এক দলীলের মোকাবিলা অন্য দলীল দ্বারা করে। অথচ বাতিলের 
মোকাবিলায়ও লড়াই ঝগড়া করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন £ 


lis 2৯5 1700 ০০ ila 

Eds 

_ যেব্যক্তি বাতিলপন্থী হয়ে ঝগড়া বর্জন করে, আল্লাহ তা'আল৷ তার 

জন্যে জান্নাতের এক কোণে গৃহ নির্মাণ করেন। আর যেব্যক্তি সত্যপন্থী 
একটি গৃহ নিমণি করেন। 


আল্লাহ্‌ তাআলা স্বয়ং তার নিজের উপর মিথ্যা বলা এবং সত্য বিষয় 
আপে লহ ক 
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সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা গড়ে 
78518 


21055511115 সি বিজ 
ডে 
সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণ 
দেয় এবং সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা বলেঃ? 
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আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব। এটা 
অধিক দুরারোগ্য ব্যাধি। এর দ্বারা সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ প্রকাশ পায়। 
এ সম্পর্কে রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। 


বর্ণিত দশটি আভ্যন্তরীণ দোষই সকল অনিষ্টের মূল । সন্ত্রমশীল নয়- 
এমন লোকদের মধ্যেযেসব অনিষ্ট হয়ে যায়,সেগুলো এর অতিরিক্ত । 
উদাহরণতঃ এমনভাবে বিতর্ক করা যে, হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, কিলঘুষি, 
কাপড় ছিড়ে ফেলা, পিতামাতাকে ও ওন্তাদদেরকে মন্দ বলা এবং 
গালিগালাজ করার উপক্রম হয়ে যায় । এ ধরনের লোক মনুষ্যত্বের গণ্ডির 
বাইরে। যারা বুদ্ধিমান ও সন্ত্রমশীল, তাদের মধ্যে এ দশটি অনিষ্ট অবশ্যই 
থাকে । হা, মাঝে মধ্যে কোন মোনাযারাকারী এগুলোর মধ্যে কতক 
বদভ্যাস থেকে বেঁচেও থাকে, যদি তার প্রতিপক্ষ তার চেয়ে নিম্নস্তরের হয় 
অথবা অনেক বেশী উচু স্তরের হয়, অথবা তার শহর থেকে দূরে বসবাস 
করে । আর যার প্রতিপক্ষ সমকক্ষ, নিকটে বসবাসকারী ও সমস্তরের হয়, 
সে এই দশটি বদভ্যাস থেকে মুক্ত হয় না। এ দশটি বদভ্যাস থেকে 
আরও দশটি কুকাণ প্রকাশ পায়, যার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ দীর্ঘ 
মনে করে আমরা এখানে উল্লেখ করছি না। উদাহরণতঃ নাক সিট্কানো, 
কর্মচারীদের সম্মান এবং তাদের কাছে আসা-যাওয়া, তাদের হারাম ধন 
সম্পদ গ্রহণ, নিষিদ্ধ পোশাকে সজ্জিত হওয়া, গর্ব অহংকারভরে অপরকে 
হেয় মনে করা, বেশী কথা বলা, মন থেকে ভয় ও আশা তিরোহিত 
হওয়া, এমন গাফেল হওয়া যে, নামাযে দাড়িয়ে কত রাকআত পড়েছে 
এবং কি পড়েছে তা মনে না থাকা, কার কাছে মোনাজাত করছে, তাও 
বোধশক্তিতে না থাকা । মোনাযারাকারী ব্যক্তি সারাজীবন মোনাযারা 
সম্পর্কিত এলেমের মধ্যে ডুবে থাকে এবং উত্তম বাক্য বলা, হন্দপূর্ণ ভাষা 
ব্যবহার করা, বিরল কথাবার্তা স্মরণ করা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকে। 
অথচ এগুলো আখেরাতে কোন উপকারে আসবে না। মোনাযারাকারীদের 
বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাদের মধ্যে যেব্যক্তি অধিক ধার্মিক ও জ্ঞানী, তার 
মধ্যেও এসব বদভ্যাসের উপকরণ সঞ্চিত ঞ্ছাকে। সে মোজাহাদার 
মাধ্যমে একে গোপন রাখে । এই খারাপ অভ্যাসগুলো সে ব্যক্তির মধ্যেও 
বিদ্যমান থকে, যে ওয়াজ নসীহতে মশগুল থাকে, যদি ওয়াজ দ্বারা তার 
উদ্দেশ্য জনপ্রিয়তা অর্জন এবং ধন-দৌলত ও সম্মান অর্জন করা হয়। 
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যদি কোন ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভ, ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী 
হওয়া এবং সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার উদ্দেশে এলেম, 
মযহাব ও ফতোয়ায় নিয়োজিত থাকে, তবে তার মধ্যে এসব অভ্যাস 
অপরিহার্যরূপে পাওয়া যাবে । মোট কথা, যেব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব 
ছাড়া অন্য কিছুর উদ্দেশে আলেম হবে, তার মধ্যেই এ সমস্ত বদভ্যাস 
পাওয়া যাবে। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতে মানুষের 
মধ্যে কঠোরতর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
এলেম দ্বারা কোন উপকার পৌছাননি। এক্ষেত্রে তার এলেম উপকার না 
করে বরং ক্ষতি করেছে । যে এলেম অন্বেষণ করে তার অবস্থা সে ব্যক্তির 
মত, যে দুনিয়াতে রাজত্ব অন্বেষণ করে । যদি ঘটনাক্রমে রাজত্ব না পায় 
তবে আশ: করা যায় না যে, সে অন্য লোকদের মত বেঁচে থাকবে; বরং 
তাকে অবশ্যই বড় বড় লাঞঙ্কুনার সম্মুখীন হতে হবে। যদি বল, 
মোনাযারার অনুমতি দেয়ার মধ্যে উপকারিতা রয়েছে, এতে এলেম 
অবেষণের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা না থাকলে এলেম মিটে 
যাবে। তবে আমি বলব, তোমার এ কথা এক দিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু 
উপকারী নয়। কারণ ছেলেদেরকে খেলার বল, ডাংগুলি ও খেলাধুলার 
প্রতিশ্রুতি না দিলে তারা মক্তবের প্রতি আগ্রহী হয় না। এতে খেলাধুলার 
প্রতি আগ্রহী হওয়া উত্তম হয়ে যায় না। এমনিভাবে জীকজমকণ্রীতি না 
হলে এলেম মিটে যাবে- এ বাক্য এ কথা বুঝায় না যে, যেব্যক্তি 
জাকজমক অন্বেষণ করবে, সে মুক্তি পাবে । বরং সে তো তাদেরই 
একজন যাদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ 


-৮৫1১-৮ ও 21৯০৮ ০০41 ls 22 40101 
“আল্লাহ্‌ তাআলা এমন লোকের মাধ্যমেও এ দ্বীনকে শক্তিশালী 
করেন, যাদের দ্বীনে কোন অংশ নেই।” 
অন্যত্র বলেন £ 
- ৮৯০৪] 42, 10 ০০৮5০৯৪৮৮41] | 
“আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ দ্বীনকে শক্তি দান 
করেন।” 


এ থেকে জানা গেল, যারা জীকজম 'প্রিয়, তারা :বিজেরা তো ধ্বংস 
Vs 


www.pathagar.com 


১১৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
হয় বটে, কিন্তু কখনো কোন সময় তাদের দ্বারা অন্যদের মঙ্গল হয়, যদি 
তারা অন্যদেরকে সংসার বর্জনের আহ্বান জানায় । এটা এরূপ নেতাদের 
মধ্যে হয়, যাদের অবস্থা বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী মনীষীগণের বাহ্যিক অবস্থার 
অনুরূপ হয়; কিন্তু অন্তরে জাকজমকপ্রিয়তা লুক্কায়িত থাকে । তাদের 
দৃষ্টান্ত মোমবাতির মত। সে নিজে জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু 
অন্যেরা তার কাছ থেকে আলো লাভ করে । অর্থাৎ, এই নেতাদের 
ধ্বংসের মাধ্যমে অন্যদের মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু যদি কোন নেতা 
সংসার অন্বেষণে উৎসাহ দেয়, তবে তাকে জ্বলন্ত অগ্নি মনে করতে হবে, 
সে নিজে প্ৰজ্বলিত এবং অপরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। 

মোট কথা, আলেমগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত- (১) যারা নিজেরাও 
ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। তারা এমন আলেম, যারা 
প্রকাশ্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে এবং দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে । (২) 
যারা নিজেরাও ভাগ্যবান এবং অপরকেও ভাগ্যবান করে। তারা এমন 
আলেম, যারা মানুষকে যাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রতি আহবান করে। (৩) যারা নিজেরা ধ্বংস হবে; কিন্তু অপরকে 
ভাগ্যবান করে । তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে আখেরাতের দিকে 
আহ্বান করে এবং বাহ্যতঃ নিজেরাও সংসার নির্লিপ্ত, কিন্তু তাদের অস্ত্রে 
মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং জীকজমকের বাসনা লুক্কায়িত থাকে। 
এখন তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর, কোন্‌ শ্রেণীতে রয়েছ এবং কিসের 
উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছ- দুনিয়ার না আখেরাতের? এটা মনে করো 
না যে, যেব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে খাটি নয়, আল্লাহ্‌ তাকে কবুল করবেন। 
ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা রিয়া অধ্যায়ে বরং গোটা তৃতীয় খণ্ডে এমন 
আলোচনা করব, যাতে তুমি নিঃসন্দেহ হয়ে যাবে । 


CS) 
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পঞ্চম পরিচ্ছেছ 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আদব 
শিক্ষার্থীর আদব অনেক হলেও সেগুলো মোটামুটি দশ ভাগে 
বিভক্ত । প্রথম আদব, শিক্ষার্থী নিজেকে হীন চরিত্র ও মন্দ অভ্যাস থেকে 
পবিত্র রাখবে । কেননা, শিক্ষা হচ্ছে অন্তরের এবাদত, আভ্যন্তরীণ 
সংশোধন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় । বাহ্যিক এবাদত 
নামায যেমন বাহ্যিক নাপাকী থেকে বাহ্যিক পবিত্রতা ছাড়া দুরস্ত হয় না, 
তেমনি আভ্যন্তরীণ এবাদত অর্থাৎ, এলেম দ্বারা অন্তরের এবাদতও মন্দ 
চরিত্র এবং নাপাক অভ্যাস থেকে পাক হওয়া ছাড়া দুরস্ত হয় না। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ £ 9৮:11 | = অর্থাৎ, 
ধর্ম-কর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ 
উভয় প্রকার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন । আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হরি 
২০702১৫০২৮0 ৮% 
অর্থাৎ মুশরিকরা নাপাক । এতে বৃদ্ধিমানদের অবহিত করা হয়েছে 
যে, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই নির্ভরশীল নয়, 
যা চোখে পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ মুশরিকরা গোসলও করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
কাপড়-চোপড়ও পরিধান করে, অথচ তাদের অভ্যন্তরভাগ নাপাক থাকে। 
নাপাকী এমন বিষয়কে বলে, যা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। 
আভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকে বেঁচে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, এ. 
নাপাকী পরিণামের দিক দিয়ে মারাত্মক । এ জন্যেই রসূলে আকরাম 
(সাঃ) বলেন £৪. ৮5 «5 শা 5) 4৯ 
“যে গৃহে কুকুর রয়েছে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।” 
অবস্থান. হয়ে থাকে। ক্রোধ, কামনা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অহংকার, 
আত্বন্তরিতা ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষ্যাপা কুকুর সদৃশ । অতএব অন্তরে যদি এসব 
কুকুর থাকে, তবে তাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত কিরূপে হবে | শিক্ষার 
নূরও আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অন্তরে পৌছান। সেমতে 
নি 18121226522 
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অর্থাৎ কোন মানুষের যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা 
বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে পাঠিয়ে 
দেন তিনি কোন পয়গামবাহক; সে তার আদেশে যা ইচ্ছা পৌছে দেয়। 

অনুরূপভাবে জ্ঞান সংক্রান্ত রহমতের দায়িত্বেও - ফেরেশতাগণ 
নিয়োজিত ৷ তারা নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পাক পবিভ্র। 
সুতরাং তারা পাক জায়গাই দেখে এবং তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহ 
তাআলার রহমতের ভাণ্ডার পবিত্র অন্তরেই ভরে দেয়। আমরা একথা বলি 
না যে, উল্লিখিত হাদীসে গৃহের অর্থ অন্তর এবং কুকুরের অর্থ ক্রোধ ও 
নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ বোঝানো হয়েছে । এরূপ বললে বাতেনিয়া সম্প্রদায় 
আপত্তি করবে, তোমরা আমাদেরকে যা করতে নিষেধ কর, এখন 
নিজেরাই তা করছ। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ হাদীসে এ বিষয়টির 
প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বাহ্যিক শব্দ পরিবর্তন করে 
আভ্যন্তরীণ অর্থ গ্রহণ এক কথা এবং বাহ্যিক অর্থ বহাল রেখে 
আভ্যন্তরীণ অর্থের প্রতি হুশিয়ারী অবলম্বন ভিন্ন কথা । দ্বিতীয়টি 
জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি । আলেম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের এটাই নিয়ম। 
কেননা, জ্ঞানার্জনের অর্থ হল, যে বিষয় অন্যদেরকে বলা হয় তা কেবল 
তাদের মধ্যেই সীমিত না রাখা; বরং নিজেও তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ 
করা। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যের উপর বিপদ দেখে, তবে সে একে 
নিজের জন্যে শিক্ষা মনে করে এবং সেও বিপদের লক্ষ্য হতে পারে বলে 
বুঝে নেয়। কারণ, দুনিয়াতে পরিবর্তন হতেই থাকে । সুতরাং অন্যের 
অবস্থা দেখে নিজের দিকে খেয়াল করা এবং দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা করা 
একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা। 

অনুরূপভাবে মানব নির্মিত গৃহ থেকে তুমিও অন্তরের দিকে খেয়াল 
কর, যা আল্লাহ তাআলার একটি গৃহ বিশেষ । কুকুর তার মন্দ অভ্যাস 
অর্থাৎ, হিংস্রতা ও অপবিত্রতার কারণে নিন্দনীয়- আকার আকৃতির 
কারণে নয়। তুমি কুকুর থেকে তার হিংস্্তার ধ্যান কর এবং জেনে নাও, 
যে অন্তর ক্রোধ, লোভ-লালসা, দুনিয়ার জন্যে কলহ-বিবাদ এবং 


সুতরাং যদি কেউ বলে, অনেক লোক কুচরিত্রের অধিকারী হয়েও জ্ঞান 
. অর্জন করেছে, তবে এর জওয়াব, এটা কখনও হতে পারে না। যেব্যক্তি 
কুচরিত্রের অধিকারী, সে আখেরাতে উপকারী ও চিরন্তন সৌভাগ্যের 
কারণ সত্যিকার জ্ঞান কখনও অর্জন করতে পারবে না। সে এ জ্ঞান থেকে 
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অনেক মন্যিল দূরে থাকবে । কারণ, এ জ্ঞানের সৃচনাতেই শিক্ষার্থী 
জানবে, গোনাহ মারাত্মক সর্বনাশা বিষ। তুমি কখনও কাউকে জেনেশুনে 
মারাত্মক বিষ সেবন করতে দেখেছ কি? তুমি যে জ্ঞানের কথা শুনেছ, 
সেটা মানুষের একটি প্রথাগত বিষয় । তারা এটা মুখে উচ্চারণ করে এবং 
কখনও অন্তরে বার বার বলে। সত্যিকার জ্ঞানের উপর এর কোন দখল 
নেই ৷ হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক বর্ণনা দ্বারা জ্ঞান হয় 
না; বরং জ্ঞান অন্তরে গুপ্ত একটি নূর । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে 
কেবল আল্লাহর ভয়৷ কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ 

HEE es ES 

অর্থাৎ, একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। এখানে আল্লাহ্‌ 
জনৈক অনুসন্ধানবিদ এ বাক্যের অর্থ করেছেন- 
ADIN oS of dl AG 4001 ৮৮৯] ০11 ০০৮০ 

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য উদ্দেশে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। 
কিন্তু জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এর মর্মার্থ, 
জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়নি এবং এর স্বরূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত 
হয়নি। কেবল বাহ্যিক শব্দ ও বাক্য অর্জিত হয়েছে । যদি বল, আমরা 
অনেক অনুসন্ধানী আলেম ও ফেকাহ্বিদকে দেখি, তারা শাখা ও 
মূলনীতিতে সেরা বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য হয়; অথচ তাদের চরিত্র খারাপ ৷ 
তবে এর জওয়াব হচ্ছে, তুমি যখন জ্ঞানের স্তর ও আখেরাতের জ্ঞান 
সম্পর্কে অবগত হবে, তখন বুঝতে পারবে, যে জ্ঞানে তারা মশগুল 
রয়েছেন, সেটা জ্ঞান হিসাবে খুব কমই উপকারী । জ্ঞান কেবল আল্লাহর 
উদ্দেশে অর্জন করলেই এবং আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য হলেই এর উপকার 
পাওয়া যায়। এদিকে আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি এবং সত্রই' এ 
অধ্যায়ে আরও সবিস্তার বর্ণনা করা হবে। 

দ্বিতীয় আদব, শিক্ষার্থী সাংসারিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্ক হ্রাস. 
করবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকবে । কেননা সকল 
সম্পর্কই বিয় সৃষ্টিকারী ও বাধাদানকারী । আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের 
মধ্যে দুটি মন সৃষ্টি করেননি । ফলে চিন্তা বিভক্ত থাকলে জ্ঞানের প্রকৃত 
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স্বরূপ উদঘাটনে ক্রটি দেখা দেবে । এজন্যেই কেউ বলেছেন £ শিক্ষা 
তোমাকে তার সামান্য অংশও দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাতে সমস্ত 
মন প্রাণ নিবিষ্ট করবে। তুমি এরূপ করলে জ্ঞান তোমাকে যে সামান্য 
অংশ দেবে, তাও উপকারী কিনা জানা নেই । যে চিন্তা অনেক কাজে 
বিভক্ত থাকে, তা নালার পানির মত ছড়িয়ে পড়ে । এর কিছু অংশ মাটি 
শুয়ে ফেলে এবং কিছু শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যায়। ফলে ক্ষেতে 
পৌছার মত পানি থাকে না। 


তৃতীয় আদব, শিক্ষার্থী জ্ঞানের কারণে অহংকার করবে না এবং 
শিক্ষকের উপর শাসন চালাবে না; বরং নিজের ব্যাপার সর্বাবস্থায় 
পুরোপুরি শিক্ষকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে । তার উপদেশ তেমনি মান্য 
করবে, যেমন মূর্খ রোগী দয়ালু ও বিচক্ষণ ডাক্তারের কথা মান্য করে। 
শিক্ষাগুরুর সাথে বিনয়াবনত ব্যবহার করা উচিত এবং তার সেবা দ্বারা 
সওয়াব ও গৌরব কাম্য হওয়া দরকার । শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত 
যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) জানাযার নামায পড়লে তার খচ্চর তার 
নিকটে আনা হয়, যেন তিনি তাতে সওয়ার হন। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) আগমন করলেন এবং খচ্চরের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটি চেপে 
ধরলেন । যায়েদ ইবনে সাবেত বললেন $ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাত 
ভাই! আপনি লোহার আংটি ছেড়ে দিন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন £ 
আলেম ও মহান ব্যক্তিদের সাথে এমনি ব্যবহার. করার নির্দেশ আমি 
পেয়েছি। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তার হস্ত চুম্বন করে বললেন ঃ 
আমরাও আমাদের পয়গন্বরের পরিবার-পরিজনের সাথে এমনি ব্যবহার 
করার আদেশ পেয়েছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন £ঃ খোশামোদ 
করা ঈমানদারের চরিত্র নয়; কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণে খোশামোদ করা যায়। 
সুতরাং শিক্ষার্থীর অহংকার করা উচিত নয় । প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলেমের 
কাছেই পড়ব- অন্যের কাছে নয়- এটাও শিক্ষার্থীর এক প্রকার 
অহংকার । এটা নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। কেননা, জ্ঞান মুক্তি ও সৌভাগ্যের 
কারণ । যেব্যক্তি কোন ইতর হিংস্র জন্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে 
এ বিষয়ে পার্থক্য করবে না যে, তাকে আত্মরক্ষার কৌশল কোন 
স্বনামখ্যাত ব্যক্তি না অজ্ঞাত ব্যক্তি বলে দেবে । বলাবাহুল্য, যারা আল্লাহ 
তা“আলাকে জানে না, তাদের জন্যে অগ্রিরূপী সর্বগ্রাসী শত্রুর ক্ষতি 
প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর ক্ষতির তুলনায় ভয়ংকর হবে। জ্ঞান ঈমানদারের 
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হারানো সম্পদ; যেখানে তা পাবে, সেখান থেকেই সৌভাগ্য মনে করে 
গ্রহণ করবে । কেউ এ জ্ঞান তার কাছে পৌছালে, সে যেই হোক তার 
অনুগ্রহ স্বীকার করবে। 

মোট কথা, বিনয়াবনত হওয়া ও কান লাগানো ছাড়া জ্ঞান অর্জিত 
হয় না। | আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


পাজি 


পানি? দিক ৯৮785871555 


SA LR 
আস 
অথাৎ, “এতে সে ব্যক্তির চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে, যার অন্তর 


আছে অথবা যে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে ।” 


", অন্তর থাকার উদ্দেশ্য জ্ঞানের যোগ্যতা ও অনুধাবন করার প্রতিভা 
থাকা । অনুধাবনে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না মনোনিবেশ 
সহকারে শুনবে । যাতে কানে যা কিছু ফেলা হয়, তা ভালরূপে শুনে বিনয়, 
শোকর, আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা সহকারে কবুল করে নেয়। ওস্তাদের সামনে 
শাগরেদদের এমন থাকা উচিত, যেমন নরম মাটি, যার উপর অনেক বৃষ্টি 
পড়ে এবং মাটি সব পানি পান শুষে। ওস্তাদ কোন নিয়ম বললে শাগরেদ 
তার অনুসরণ করবে, নিজের মতামত খাটাবে না। কেননা, ওস্তাদ ভুল 
করলেও তা শাগরেদের নির্ভুলতা অপেক্ষা তার জন্যে অধিক উপকারী। 
অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন সুক্ষ্ম বিষয় জানা যায়, যা শুনলে অবাক লাগে । কিন্তু 
তার উপকারিতা অনেক । উদাহরণতঃ অনেক গরম মেজাজের রোগীর 
চিকিৎসা চিকিৎসকরা গরম ওষুধ দ্বারাই করেন, যাতে রোগীর মধ্যে 
চিকিৎসার গুরুভার সহ্য করার মত উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু যারা 
চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নয়, তারা একথা শুনে আশ্চর্য বোধ করে । আল্লাহ 
তাআলা হযরত খিযির ও মুসা (আঃ)-এর ঘটনায় বিষয়টি ব্যক্ত 
করেছেন। হযরত খিষির বললেন £ 


৮৮০০৮ LDS ITO 
নী bo 5 175 
অর্থাৎ “আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আপনি 
এমন বিষয় দেখে ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করেও যার তত্ব আপনার 


আয়ত্বাধীন নয়?” 
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এরপর হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে শর্ত দিলেন, চুপ থাকতে হবে 
LL SALLE 


ENCE পা পা স্পা 


পু এ 


“অতএব আপনি যদি আমার সাথে থাকেন, তবে কোন বিষয়ে 
আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে আপনাকে বলি।” 
কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) সবর করতে পারলেন না, বার বার তাকে প্রশ্ন 
করতে থাকলেন । অবশেষে এটাই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে 
গেল। সারকথা, যে শাগরেদ তার ওস্তাদের মোকাবিলায় নিজের মত ও 
ক্ষমতা অব্যাহত রাখে, সে তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয় ৷ অবশ্য আল্লাহ 
তাআলা এক আয়াতে বলেছেন ঃ 


SHALL 25 ৩১৪5) 0 তি 

অর্থাৎ “তোমাদের জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো ।” 

এ থেকে জিজ্ঞেস করার অনুমতি জানা যায়। এর উদ্দেশ্য, বাস্তবে 
জিজ্ঞেস করা বৈধ । কিন্তু যেসব বিষয় জিজ্ঞেস করার অনুমতি ওস্তাদ দেন 
সেগুলোই জিজ্ঞেস করতে হবে । কেননা, যে কথা অনুধাবন করার ক্ষমতা 
তোমার নেই, তা জিজ্ঞেস করা খারাপ । এ কারণেই হযরত খিযির মূসা 
(আঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছিলেন। 

মোট কথা, সময়ের পূর্বে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তোমার কি 
প্রয়োজন এবং তা কখন বলা উচিত, সে সম্পর্কে ওস্তাদ অবহিত রয়েছেন। 
যে পর্যন্ত বলার সময় না আসে, জিজ্ঞেস করার সময়ও আসে না ৷ হযরত 
আলী (রাঃ) বলেন £ আলেমের হক, তাকে অনেক প্রশ্ন করো না, 
জওয়াবের ব্যাপারে দোষারোপ করো না, যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন 
পীড়াপীড়ি করো না এবং সে ভুল করলে তাকে ক্ষমার মনে কর। যে 
পর্যন্ত আলেম আল্লাহর আদেশের হেফাযত করে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করা নিজের জন্য অপরিহার্য মনে কর । তার সামনে উপবেশন করো না। 

চতুর্থ আদব, শিক্ষার্থী প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের মতভেদ শোনা 
থেকে বেচে থাকবে- সে দুনিয়ার জ্ঞান অন্বেষণ করুক অথবা 
আখেরাতের জ্ঞান । কেননা, মতভেদ শুনলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জ্ঞান-বুদ্ধি 
“বিহ্বল, চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত ও মতামত শিথিল হয়ে পড়ে এবং উপলব্ধি ও 
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সূচনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে যায়। প্রথমে সে ওন্তাদের পছন্দনীয় কোন 
পন্থা বিশ্বাস করবে, এরপর অন্যান্য মাযহাব ও তাদের সন্দেহ শুনবে। যদি 
তার ওস্তাদ এক মত অবলম্বন করার ব্যাপারে পাকাপোক্ত না হয় এবং 
এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাব পাল্টানো ও তাদের উক্তি বর্ণনা করাই 
তার অভ্যাস হয়, তবে এরূপ ওস্তাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, 
এরূপ ওস্তাদ হেদায়াত করে কম এবং পথভ্রষ্ট করে বেশী। অন্ধ কি 
অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? যে নিজেই হারিয়ে গেছে, সে অন্যকে পথ 
দেখাবে কেমন করেঃ | 


প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে সন্দেহের পেছনে পড়তে বারণ করা, কোন নও 
মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করারই মত । আর 
যে শিক্ষা, সমাপ্ত করেছে, তাকে মতভেদসমূহে উৎসাহিত করা এমন, 
যেমন শক্ত ঈমানদারকে কাফেরদের সাথে দেখা সাক্ষাতে উৎসাহিত করা 
হয়। কেননা, প্রত্যেক কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক দরকার । এ জন্যেই 
ভীরু কাপুরুষকে কাফেরদের উপর হামলা করতে বলা হয় না; বরং 
বীরপুরুষকে এ কাজের জন্য ডাকা হয়। এ সুক্ষ্ম তত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে 
কোন কোন দুর্বল লোক ধারণা করে যে, শক্ত লোকদের তরফ থেকে 
বর্ণিত শৈথিল্যে তাদের অনুসরণ করা জায়েয । তারা বুঝেনি যে, শক্ত 
লোকদের কাজ কারবার দুর্বল লোকদের কাজ কারবার থেকে আলাদা । এ 
সম্পর্কে জনৈক শায়খ বলেন ঃ যেব্যক্তি আমাকে প্রথম অবস্থায় দেখেছে, 
সে যিন্দীক তথা খোদাদ্বোহী হয়ে গেছে। কারণ, শেষ অবস্থায় আমল 
বাতেনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ ফরয ক্রিয়াকর্ম 
ছাড়া অন্যান্য আন্দোলন থেকে স্তব্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা মনে করে, এটা 
শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতা। অথচ বাস্তবে তা নয়; বরং এটা অন্তরের 
পর্যবেক্ষণের আওতায় সার্বক্ষণিক যিকিরে ব্যাপৃত থাকা, যা সর্বোত্তম 
আমল । দুর্বল ব্যক্তি অঙ্গের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটাকে পদস্থলন মনে 
করে এবং নিজেও তদ্রুপ করে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি এক 
গ্রাস পানিতে সামান্য নাপাক বস্তু ফেলে দেয় এবং বলে, সমুদ্রের জন্যে যা 
বৈধ তা গ্লাসের জন্যে আরও উত্তমরূপে বৈধ হওয়া উচিত । লোকটি জানে 
না যে, সমুদ্র তার শক্তির মাধ্যমে নাপাকীকে পানিতে পরিণত করে ফেলে 
এবং সমুদ্র প্রবল হওয়ার কারণে নাপাকীও সমুদ্রের মত হয়ে যায়। কিন্তু 
সামান্য নাপাকীই গ্রাসে প্রবল থাকে । সেটা গ্রাসকে নিজের মত নাপাক 
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করে দেয়। এমনি ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে 
এমন বিষয় জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে, যা অন্যের জন্যে জায়েয নয়। 
উদাহরণতঃ তার জন্যে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে। 
কেননা, তাকে যে শক্তি দান করা হয়েছিল, তার সাহায্যে তিনি স্ত্রীদের 
মধ্যে ‘আদল’ তথা সমতা বিধান করতে পারতেন- তাদের সংখ্যা যতই 
হোক না কেন। অন্য ব্যক্তি অল্প কয়েকজনের মধ্যেও ন্যায়বিচার করতে 
পারে না। বরং তাদের মধ্যকার ক্ষতি স্বয়ং তাকেও গ্রাস করবে; অর্থাৎ 
স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে 
বসবে। যেব্যক্তি ফেরেশতাকে কর্মকারের অনুরূপ মনে করে, সে 
সফলকাম হবে কি? 

পঞ্চম আদব, শিক্ষার্থী কোন উৎকৃষ্ট শান্ত্ই না দেখে পরিত্যাগ 
করবে না। এতটুকু দেখবে যাতে তার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে 
অবগত হওয়া যায়। এর পর যদি জীবনে কুলায়, তবে সে সম্পর্কে পূর্ণতা 
অর্জনের চেষ্টা করবে। নতুবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করে 
তাতে পূর্ণতা অর্জন করবে এবং অবশিষ্ট শান্ত্রগুলো অল্প বিস্তর অর্জন 
করবে । কেননা, শাস্ত্র একে অপরের সহায়ক ও পরস্পর জড়িত। কোন 
শাস্ত্র শিক্ষা না করা শক্রতাবশতই হতে পারে। কেননা, মানুষ যা করতে 
পারে না তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ 
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অর্থাৎ, যখন তার হেদায়েতে তারা পথে আসে না, তখন বলবে- 
এটা একটা সনাতন মিথ্যা । 

জনৈক কবি বলেন, রোগের কারণে যার মুখের স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়, 
সে মিঠা পানিকেও তিক্ত মনে করে । মোটকথা, উৎকৃষ্ট শান্তর স্তর অনুযায়ী 
বান্দাকে আল্লাহর পথের, পথিক করে দেয় অথবা পথ চলায় কিছু না কিছু 
সাহায্য করে। 

ষষ্ঠ আদব, শিক্ষণীয় শান্ত্রসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি সহসা 
অবলম্বন করবে না; বরং ক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখবে । যেটি অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ, সেটি থেকে শুরু করবে । কারণ, জীবন প্রায়শঃ সকল শাস্ত্র 
আয়ত্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই সাবধানতা হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তু থেকে 
উৎকৃষ্টটি অর্জন করবে এবং তা থেকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে । অল্প 
জ্ঞান দ্বারা যে শক্তি অর্জিত হয়, তা সর্বোত্তম শিক্ষা তথা আখেরাত 
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বিষয়ক শিক্ষার উভয় প্রকার মোআমালা ও মোকাশাফায় .ব্যয় করবে। 
এলমে মোআমালার অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে এলমে মোকাশাফা এবং এর 
পরিণতি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার মারেফাত। এলমে মোকাশাফা বলে 
আমাদের উদ্দেশ্য সে বিশ্বাস নয়, যা জনসাধারণ বাপ-দাদার কাছ থেকে 
শুনে এসেছে অথবা মুখস্থ করে নিয়েছে। কালাম শান্তরের পদ্ধতিও উদ্দেশ্য 
নয়, যাতে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কথা টিকিয়ে রাখা হয়। কালাম 
শাস্ত্রীদের উদ্দেশ্য এতটুকুই ৷ বরং এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের 
উদ্দেশ্য হল এক প্রকার প্রত্যয়, যা সেই নূরের ফল, যা আল্লাহ তাআলা 
বান্দার অন্তরে স্থাপন করে দেন, যখন বান্দা সাধনা করে তার অন্তরকে 
অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। অবশেষে বান্দা হযরত আবু বকর 
(রাঃ)-এর ঈমানের মর্তবা পর্যন্ত পৌছে যায়, যার সাক্ষ্য নবী করীম 
(সাঃ) এভাবে দিয়েছেন যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের 
সাথে ওজন করা হয়, তবে আবু বকরের ঈমানই ভারী হবে । আশ্চর্যের 
বিষয়, কিছু লোক শরীয়তের প্রবর্তক রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে 
এ ধরনের উক্তি শ্রবণ করার পর এর অনুরূপ যা কিছু শুনে, তাকে ঘৃণা 
করে এবং বলে যে, এগুলো সৃফীদের অনর্থক ও দুর্বোধ্য কথাবার্তা । 


সারকথা, তোমার সেই রহস্য জানার লোভ করা উচিত যা 
ফেকাহৃবিদ এবং কালামশান্ত্রীদের সাহস ও আয়ত্তের বাইরে । এর 
অন্বেষণে লোভী না হয়ে তুমি এর পথ পাবে না। 

মোট কথা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবকিছুর মূল লক্ষ্য যে শান্ত্র, তা হচ্ছে 
আল্লাহ তাআলার মারেফাত। এটা অতল সাগর ৷ এতে সর্বাগ্রে রয়েছেন 
পয়গন্বরগণ, এর পর তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ৷ বর্ণিত আছে, 
পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দু'জন দার্শনিকের চিত্র এক উপাসনালয়ে 
পরিদৃষ্ট হয়। তাদের একজনের হাতে রাখা একটি চিরকুটে লেখা ছিল £ 
যদি তুমি সকল বিষয় সংশোধন করে নাও, তবে মনে করো না যে, 
একটি বিষয়ও সংশোধন করতে পেরেছ, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার 
পরিচয় লাভ কর এবং তাকেই সকল কারণের মূল কারণ ও সৃষ্টা না 
জান। অপর হাতে রাখা চিরকুটে লিখিত ছিল £ আল্লাহ তা'আলার 
মারেফাতের পূর্বে আমি পানি পান করতাম এবং পিপাসার্ত থাকতাম । 
অবশেষে যখন তার মারেফাত অর্জিত হল তখন পানি পান করা ছাড়াই 
পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে গেল। 
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সপ্তম আদব, এমন কোন শাস্ত্রে পা রাখবে না, যে পর্যন্ত না তার 
আগে যেসব শাস্ত্র জানা দরকার সেগুলোর উপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয়। 
কেননা, শাস্ত্রসমূহ এক জরুরী ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত এবং এক শান্তর অন্য 
শান্ত্রের পথ । যে এই ক্রম ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সেই তওফীক প্রাপ্ত 
হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 


3 শা রা APA =} 


55১55 ১৮০৮2 ২3৪) পি ৫ [তা] 


অর্থাৎ, “আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথার্থই পাঠ 
করে ।” অর্থাৎ, এলেম ও আমলের দিক দিয়ে এক শাস্ত্রে পাকাপোক্ত না 
হওয়া পর্যন্ত অন্য শাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হয় না। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে 
তাতে তার উপরের শাস্ত্রে উন্নতি করার নিয়ত রাখবে । যদি কোন শাস্ত্রে 
মতভেদ হয় অথবা তাতে কয়েকজনই ভুল করে অথবা এলেম অনুসারে 
আমল না করে, তবে সে শাস্ত্র অর্থহীন বলে আখ্যায়িত করো না। যেমন 
কেউ কেউ চিকিৎসকের ভুল দেখে চিকিৎসা শান্ত্রকে অকেজো মনে করে, 
জ্যোতিষীর কথাবার্তা ঘটনাচক্রে সত্য হতে দেখে কিছু লোক এর 
নির্ভুলতায় বিশ্বাসী হয় এবং কিছু লোক অন্য জ্যোতিষীর ভুল জেনে একে 
অকেজো বলে । অথচ তারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ বিষয়টির বাস্তবতা 
স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে যাচাই করে নেয়া উচিত। কেউই কোন শাস্ত্রে এতটুকু 
ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয় না যে, তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে 
ওয়াকিফহাল হয়ে যাবে । এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে 
দেখে সত্য চেনার চেষ্টা করো না; বরং সত্যকে জেনে নাও । এরপর 
সত্যপন্থীদেরকে আপনা আপনি জেনে যাবে। 


অষ্টম আদব, শান্ত্রসমূহ যে কারণে একটি অপরটি থেকে শ্রেষ্ঠ, তা 
জানতে হবে । শ্রেষ্ঠত্ব দু‘বিষয়ের কারণে হয়- ফলাফলের শ্রেষ্ঠত্বের 
কারণে এবং শক্তিশালী প্রমাণের কারণে । উদাহরণতঃ ধর্মশান্ত্র ও 
চিকিৎসাশান্ত্র দেখলে দেখা যায়, প্রথমটির ফলাফল অনন্ত জীবনের সুখ 
এবং দ্বিতীয়টির ফলাফল ধ্বংসশীল জীবনের সুখ । সুতরাং এদিক দিয়ে 
ধর্ম শিক্ষা শ্রেষ্ঠ । কেননা, তার ফলাফল শ্রেষ্ঠ । অংকশান্ত্র ও 
জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অংকশান্ত্রের প্রমাণসমূহ 
পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী । সুতরাং এটা জ্যোতিষশান্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ । যদি 
অংকশান্ত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে দেখি, তবে চিকিৎসাশাস্ত্ 
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অংকশান্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশই আন্দাজ অনুমান 
মাত্র। 


এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ্‌, ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলের 
পরিচয় বিষয়ক শান্ত্রই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র । আর যেসব শাস্ত্র এ শাস্ত্র 
পর্যন্ত পৌছার উপায় ও মাধ্যম, সেগুলোও শ্রেষ্ঠ । কাজেই এ শাস্ত্র ছাড়া 
অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ ও লোভ করা তোমার উচিত নয়। 


সদগুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা এবং পরিণামে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য 
লাভ এবং ফেরেশতা ও উর্ধ্ব জগতের নৈকট্যশীলদের প্রতিবেশিত্ব অর্জন 
করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ, জীকজমক, নির্বোধদের সাথে 
বিতর্ক এবং সমকক্ষদের উপর গর্ব করা না হওয়া উচিত । জ্ঞানের দ্বারা 
যার নিয়ত থাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, তার পক্ষে অবশ্যই এমন জ্ঞান 
অন্বেষণ করা দরকার, যা.এই উদ্দেশের নিকটবর্তী । অর্থাৎ তার আখেরাত 
বিষয়ক শান্ত গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এতদসন্বেও কিতাব ও সুন্নতের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত ফতোয়াশান্ত্র, অভিধানশান্ত্র, ব্যাকরণশান্ত্র ইত্যাদিকে 
ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না। এগুলো ফরযে কেফায়া শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান। 
আমরা আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের প্রশংসায় যে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ 
করেছি, এতে মনে করো না যে, উপরোক্ত শান্ত্রসমূহ মন্দ। যারা এসব 
শাস্ত্রে আলেম, তারা তাদের মতই, যারা মাটির হেফাযত করে এবং 
আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ করে । অর্থাৎ, তাদের কেউ যুদ্ধ করে, কেউ সাহায্য 
করে, কেউ তাদের পানি পান করায় এবং কেউ তাদের সওয়ারীর 
হেফাযত করে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে তুলে ধরা নিয়ত হলে তাদের 
কেউই সওয়াব থেকে বঞ্চিত নয়। আলেমগণের অবস্থাও তদ্রুপ আল্পহ্‌ 
তাআলা বলেন- 
cA টি OMA GTNS NA ₹ 9৩1 পাজি দর 2 Gn 
৮/-৮311১551 lh পিপি ৯৮1 AUS 
১9৯০১ 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা আলেম, আল্লাহ 

তাদের মর্তবা উচ্চ করেন। 
4001 535 ৩8755 


অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে তাদের অনেক মর্তবা । 
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মোট কথা, আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্‌ আপেক্ষিক । কারও তুলনায় বেশী 
এবং কারও তুলনায় কম । তারা স্বয়ং হেয় নয় । সুতরাং এরূপ ধারণা করা 
উচিত নয় যে, যে এলেম উচ্চ মর্তবার নিম্নে, তা মূল্যহীন ৷ বরং জানা 
উচিত যে, সর্বোচ্চ মর্তবা পয়গন্বরগণের, এর পর মজবুত আলেমগণের, 
এরপর সৎকর্মশীল বান্দাগণের-_ তাদের স্তর অনুযায়ী । সারকথা, যে কণা 
পরিমাণ সৎকর্ম করবে তার সওয়াব সে পাবে । যেব্যক্তি এলেম দ্বারা 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তার এলেম যাই হোক না কেন, তার 
জন্যে উপকারী হবে এবং তার মর্তবা অবশ্যই উচ্চ করবে। 


দশম আদব, কোন্‌ শিক্ষা আসল উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী এবং কোন্টি 
দূরবর্তী, তা জানতে হবে; যাতে নিকটবর্তীকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার 
দেয়া এবং জরুরী জ্ঞান অবলম্বন করা যায় । জরুরী জ্ঞান অর্থ সে শিক্ষা যা 
তোমাকে চিন্তাশীল করবে । বলাবাহুল্য, দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র 
তোমার অবস্থাই তোমাকে চিন্তাশীল করে। দুনিয়ার ভোগবিলাস ও 
আখেরাতের সুখ-শান্তি একত্রে অর্জন করা তোমার পক্ষে সন্ভব নয়। 
কোরআন পাকে একথা বর্ণিত হয়েছে এবং অন্তদৃষ্টিও এর পক্ষে সাক্ষ্য 
দেয়। তাই জ্ঞানই অনন্তকাল স্থায়ী হয়, সেটাই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ 
এমতাবস্থায় দুনিয়া হবে একটি মনযিল; দেহ হবে বাহন আর আমল হবে 
উদ্দেশের দিকে চলা । উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার ব্যতীত অন্য কিছু 
নয়। কেননা, সকল সুখ ও আনন্দ এতেই নিহিত। তবে পৃথিবীর কম 
লোকই এর মূল্য অনুধাবন করে । 

_ জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ও দীদারের সাথে তুলনা করে 
দেখলে তা তিন প্রকার ৷ দীদারের যা উদ্দেশ্য তা পয়গম্বরগণ অন্বেষণ 
করতেন এবং তারাই এটা বুঝতেন। সে দীদার উদ্দেশ্য নয়, যা 
জনসাধারণ ও কালামশান্ত্রীদের মস্তিষ্কে আসে । একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে 

দৃষ্টান্ত এই- কোন গোলামকে বলা হল, যদি তুমি হজ্জ কর এবং 
হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পূর্ণরূপে পালন কর, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে এবং 
রাজত্বও লাভ করবে । আর যদি তুমি হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হও এবং 
পথে কোন বাধার সম্মুখীন হও, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু রাজতু 
পাবে না। এখন এই গোলাম তিন প্রকার কাজের সম্মুখীন হবে- প্রথমতঃ 
সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা অর্থাৎ, উট ক্রয়, মশক তৈরী ও খাদ্য 
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শস্য সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ দেশ ত্যাগ করে কা'বা গৃহের দিকে রওয়ানা হওয়া 
এবং তৃতীয়তঃ হজ্জের ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং এক একটি 
রোকন ক্রমানুসারে আদায় করা । এই তিনটি অবস্থা এবং এহরাম ও 
বিদায়ী তওয়াফ শেষ হওয়ার পর গোলাম আযাদী ও রাজত্বের অধিকারী 
হবে। প্রত্যেক অবস্থায় এই গোলামের অনেক স্তর রয়েছে । এখন যেব্যক্তি 
এখনও পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত, অথবা চলা শুরু 
করেছে, সে সৌভাগ্যের এতটুকু কাছাকাছি হবে না, যতটুকু সেব্যক্তি হবে 
যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দিয়েছে। কেননা, সে দুই অবস্থা অতিক্রম 
করে খুব কাছে পৌছে গেছে। অনুরূপভাবে জ্ঞানও তিন প্রকার। এক 
প্রকার সফরের আজসরঞ্জাম ক্রয় করার মত । এটা হচ্ছে চিকিৎসা ও 
ফেকাহ শিক্ষা এবং দুনিয়াতে দেহের উপযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট 
জ্ঞানসমূহ। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা প্রান্তরে চলা ও উপত্যকা অতিক্রম করার 
মত। এটা হচ্ছে বদভ্যাসের ময়লা থেকে বাতেনকে পাক-পবিত্র করা 
এবং এমন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছা, যেখানে তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ 
পৌঁছতে পারে না। এসব বিষয় পথ চলার অন্তর্ভুক্ত । এগুলোর জ্ঞান অর্জন 
করা পথের মনফিলসমূহ জানার মত । অতিক্রম না করে কেবল মনযিল 
ও পথ জেনে নেয়া যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি চরিত্র শুদ্ধ না করে কেবল 
চরিত্র শুদ্ধির উপায় জেনে নেয়াও যথেষ্ট নয় ৷ জ্ঞান ছাড়া চরিত্র শুদ্ধি হতে 
পারে না। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হজ্জ ও হজ্জের রোকনসমূহের মত । এটা 

হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তার গুণাবলী ও ফেরেশতার জ্ঞান এবং এলমে 
মোকাশাফায় বর্ণিত বিষয়াদির জ্ঞান। এ প্রকার শিক্ষার পর মুক্তি-ও 
সৌভাগ্য অর্জিত হয়। কিন্তু নিরাপত্তা এ পথের প্রত্যেক পথিকেরই অর্জিত 
হয় যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়। যারা আল্লাহ তা'আলার আরেফ, তাদের" 
ছাড়া অন্য কেউ সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছতে পারে না. তারাই 
নৈকট্যশালী হয় এবং তাদের উপরই রহমত, সুখ ও জান্নাতের নেয়ামত 
বর্ষিত হয়। যারা পূর্ণতার স্তর থেকে দূরে থেকে যায়, তাদের নাজাত ও 
নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 


LUTTE সিপিএ তা পান পপ পা পা 
রা fe BS (A 
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অথাৎ অতঃপর যদি সে নৈকট্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার 
জন্যে রয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও জান্নাতের নেয়ামত । আর যদি সে হয় ডান 
দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি শান্তি 
বর্ষিত হোক। . 


আর যারা উদ্দেশের প্রতি মনোযোগী হয় না এবং সেদিকে চলে না, 
অথবা চললেও আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়তে চলে না; বরং জাগতিক স্বার্থ 
উদ্ধারের জন্যে চলে, তারা বাম দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাং পথভ্রষ্ট 
হবে । তাদের জন্যে বলা হয়েছে ঃ র্যা 


LS 


অর্থাৎ, তারা উত্তপ্ত পানি দ্বারা আপ্যায়িত হবে এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট 
তবে। 


মোট কথা, এলমে মোকাশাফার পরে সৌভাগ্য তথা সিদ্ধি লাভ 
হয়। আর এলমে মোকাশাফা এলমে মোআমালার পরে আসে । অর্থাৎ 
আখেরাতের পথে চলা এবং গুণাবলীর উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করার পর 
এলমে মোকাশাফা অর্জিত হয়। আমরা চিকিৎসা ও ফেকাহশান্ত্রকে 
হজ্জের জন্যে পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার সাথে তুলনা করেছি। এর 
কারণ, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্যে তার দিকে অন্তর চলে, 
দেহ নয়। আমাদের মতে অন্তর সেই মাংসপিন্ড নয় যা চোখে উপলব্ধ 
হয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার এক রহস্য । এটা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ 
হয় না। কখনও একে রূহ এবং কখনও নফসে মুতমায়িন্নাহ বলা হয়। 
শরীয়ত একে কলব তথা অন্তর বলে ব্যক্ত করে। কেননা, অন্তর হচ্ছে এ 
রহস্যের প্রথম সওয়ারী এবং অন্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেহ তার সওয়ারী ও 
হাতিয়ারে পরিণত হয়। এলমে মোকাশাফা দ্বারা এ রহস্যের অবস্থা 
চমৎকাররূপে জানা যায়। এ রহস্য প্রকাশযোগ্য নয়; বরং এ সম্পর্কে 
আলোচনা করার অনুমতি নেই। বেশীর বেশী এতটুকু বলার অনুমতি 
বত এটি একটি উৎকৃষ্ট বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির তুলনায় শ্রেষ্ঠ 

ং খোদায়ী নির্দেশ। সেমতে আল্লাহ্‌ বলেন- 

CAFTA 


Eo ০4৮75 শা | ১৪ চে ৬৮ 4 
“তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, রূহ আমার 
পালনকর্তার নির্দেশের অংশ ৷” 
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উদ্দেশ্য এই যে, রূহ তার পালনকর্তার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্‌ 
তাআলাই এর উৎস এবং তার দিকেই সে প্রত্যাবর্তন করে। দেহ এ 
রূহের সওয়ারী, যাতে সওয়ার হয়ে সে চলে । আল্লাহর পথে দেহ অন্তরের 
জন্যে এমন, যেমন হজ্জের পথে দেহের জন্যে উট অথবা পানির মশক । 
অতএব যে আমলের উদ্দেশ্য দেহের কল্যাণ সাধন, সেটা সওয়ারীর 
কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত । বলাবাহুল্য, চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্যও দেহের 
কল্যাণ সাধন। কেননা, দৈহিক স্বাস্থ্যের দেখাশোনার জন্যে 
চিকিৎসাশান্ত্রের প্রয়োজন হয় । ধরে নাও, মানুষ যদি একা থাকত, তবে 
তার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হত- ফেকাহ্‌র প্রয়োজন হত না। কিন্তু 
মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একাকী অবস্থায় জীবিত 
থাকতে পারে না । আহারের জন্যে হালচাষ, বপন এবং অন্ন ও বাসস্থান 
অর্জন প্রভৃতি একাকী সমাধা করা সম্ভব হতে পারে না। এর জন্যে অন্যের 
সাথে মেলামেশা করা ও সাহায্য চাওয়া জরুরী । মানুষ যখন পরম্পরে 
মেলামেশা করেছে এবং কামনা বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন 
পরস্পরে কলহ-বিবাদ ও মারামারি করে বরবাদ হতে শুরু করেছে। এ 
কলহ বিবাদই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে, যেমন দেহের পিত্তাদি 
বিগড়ে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে । চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে 
পিত্তাদির দূষিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং শাসন ও 
ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বাহ্যিক ফ্যাসাদ দূর করে কামনা বাসনায় সমতা 
আনয়ন করা । পিত্তাদিতে সমতা কায়েম রাখার নিয়ম কানুন জানাকে 
ফেকাহশান্ত্র বলা হয়। উভয়টি দেহের হেফাযতের জন্যে অন্তরের বাহন 
হয়। সুতরাং যেব্যক্তি কেবল ফেকাহ্‌ ও চিকিৎসাশান্ত্রেই নিয়োজিত থাকে 
এবং নফসের উপর মোজাহাদা বা সাধনা না করে, সে যেন উট ক্রয় করে 
তার প্রতিপালনেই কেবল ব্যস্ত থাকে; কিন্তু হজ্জের পথে পা বাড়ায় না। 
যারা আত্মার সংশোধন তথা এলমে মোকাশাফার পথে চলমান, তাদের 
সাথে এই ফেকাহ্শান্ত্রীদের তুলনা এমন, যেমন যারা হজ্জের রোকনসমূহ 
পালনে লিপ্ত, তাদের সাথে সে ব্যক্তির তুলনা, যে উট কিনে সেটিকে 
কেবল ঘাস খাওয়াচ্ছে- হজ্জের পথে রওয়ানা হচ্ছে না। 

সুতরাং এ বিষয়টি প্রথমেই চিন্তা কর এবং সে ব্যক্তির উপদেশ 
মান্য কর, যে তোমার কাছে এর কোন মজুরি চায় না এবং যে সততঃ 
"এতে মগ্ন রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তোমার জন্যে এ বিষয়টি অর্জিত 
৭৯ 
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হবে না। জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার 
জন্যে তোমাকে পূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল নিজের 
খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। 
শিক্ষার্থীর জন্যে এতটুকু আদবই যথেষ্ট মনে হয়। 


শিক্ষকের আদব 


জানা উচিত, জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের অবস্থা চার প্রকার, যেমন 
অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের চার অবস্থা হয়ে থাকে । প্রথম, মানুষ অর্থ 
সৃষ্টি করে। তখন তাকে উপার্জনকারী বলা হয়। দ্বিতীয়, আপন উপার্জিত 
অর্থ সঞ্চয় করে, তখন সে ধনী হয়ে যায় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে 
না। তৃতীয়, উপার্জিত অর্থ নিজের জন্যে ব্যয় করে, ফলে সে উপকৃত হয়। 
চতুর্থ, উপার্জিত অর্থ অন্যকে দেয়, তখন তাকে দাতা ও গুণী বলে গণ্য 
করা হয়। এই শেষ অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ । 

জ্ঞানেরও তদ্রপ চারটি অবস্থা রয়েছে- এক, অর্জনের অবস্থা, দুই, 
অর্জিত জ্ঞানে এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যে, অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করার 
প্রয়োজন না থাকে, তিন, অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তদ্বারা 
নিজে উপকৃত হওয়া এবং চার, সে জ্ঞান দ্বারা অন্যের উপকার করা । 
শেষোক্ত অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ । কারণ, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন 
করে, আমল করে এবং মানুষকে জ্ঞানদান করে- আকাশ ও পৃথিবীর 
রাজত্বে তাকেই মহান বলা হয়। সে সূর্যের মত, অপরকে আলো দান 
করে এবং নিজেও আলোকময় । সে মেশকের মত, অপরকে সুগন্ধিতে 
আমোদিত করে এবং নিজেও সুগন্ধিযুক্ত । আর যেব্যক্তি অপরকে শিক্ষা 
দান করে, কিন্তু নিজে আমল করে না, সে শাণের মত, লোহাকে ধারালো 
করে কিন্তু নিজে কাটে না, অথবা সূচের মত, যে অন্যের জন্যে পোশাক 
তৈরী করে, কিন্তু নিজে উলঙ্গ থাকে । মানুষ যখন শিক্ষাদানে মশগুল হয়, 
তখন সে একটি বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই এর আদব ও 
নিয়মাবলী স্মরণ রাখা উচিত। প্রথম শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদদেরকে 
সন্তানের মত স্নেহ করবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
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. সন্তানের জন্যে যেমন পিতা, আমিও তোমাদের জন্যে তেমনি । 
অর্থাৎ শিক্ষক শাগরেদদেরকে আখেরাতের আগুন থেকে বাঁচানোর নিয়ত 
করবেন। এটা পিতামাতার তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে 
বাচানোর তুলনায় অধিক গুরুতৃপূর্ণ। এ জন্যেই শিক্ষকের হক 
পিতামাতার চেয়ে বেশী । কেননা, পিতামাতা সন্তানের ধ্বংসশীল জীবনের 
কারণ, আর শিক্ষক অক্ষয় জীবনের কারণ । শিক্ষক না থাকলে 
পিতামাতার কাছ থেকে অর্জিত বিষয় সন্তানকে স্থায়ী ধ্বংসের মুখে ঠেলে 
দিত, কিন্তু শিক্ষক বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকে বুঝব, যে আখেরাত 
শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। অথবা দুনিয়ার শাস্ত্র আখেরাতের নিয়তে শিক্ষা দেয়- 
ধ্বংস হওয়া এবং অপরকে ধ্বংস করা । এমন শিক্ষকতা থেকে আল্লাহ 
হেফাযত করুন। এক পিতার পুত্ররা যেমন পারস্পরিক মহব্বত ও 
সম্প্রীতির সাথে থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সাহায্য করে, 
তেমনি এক ওস্তাদের শাগরেদদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকা উচিত। 
আখেরাত উদ্দেশ্য হলে শাগরেদরা এমনি হয়। কিন্তু দুনিয়া লক্ষ্য হলে 
তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা হয়ে থাকে । যারা দুনিয়ার 
নেতৃত্ব লাভের শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির 


বাইরে- £721 ০৮৫27 024 মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই এবং 
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এ 
শত্ৰু হবে না। 

দ্বিতীয় শিষ্টাচার হচ্ছে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শরীয়তের কর্ণধার 
রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণ করবে । অর্থাৎ শিক্ষার জন্যে কোন 
পারিশ্রমিক চাইবে না, কোন বিনিময়ের নিয়ত করবে না এবং কৃতজ্ঞতাও 
প্রত্যাশা করবে না। বরং কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তার নৈকট্য লাভের 
জন্যে শিক্ষা দেবে । শাগরেদের প্রতি অনুগ্রহ হচ্ছে- এরূপ মনে করবে না; 
বরং শাগরেদদের -অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং এরূপ মনে করা জরুরী যে, 
তুমি তাদেরই কারণে গৌরবের অধিকারী হয়েছ। তারা তাদের 


৬ 


www.pathagar.com 


১৩২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


আত্মশুদ্ধির কাজ তোমাকে সমর্পণ করেছে এবং তোমাকে আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের সুযোগ দিয়েছে; যেমন কোন ব্যক্তি তার ক্ষেত তোমাকে 
ধার দেয়, যাতে তুমি নিজের জন্যে তাতে ফসল উৎপন্ন কর। বলাবাহুল্য, 
এখানে ক্ষেতওয়ালার উপকারের তুলনায় তোমার উপকার বেশী হবে। 
সুতরাং শিক্ষাদানে শাগরেদের তুলনায় ওস্তাদের সওয়াব যখন বেশী হয়, 
তখন শাগরেদের উপর অনুগ্রহ করার কোন মানে নেই। শাগরেদ না হলে 
ওস্তাদ এ সওয়াব কোথায় পেত? তাই সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ ব্যতীত 
অন্য কারও কাছে চাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ বলেন ঃ _ 
CID 

“বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।” 
কেননা, ধনদৌলত ও দুনিয়ার সামগ্রী দেহের খাদেম এবং মনের 
সওয়ারী। তারা সকলেই এলেমের খেদমত করে । অতএব যেব্যক্তি 
এলেমের বিনিময়ে ধন-দৌলত চাইবে, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও 
জুতায় নাপাকী লেগে গেছে, সে তা পরিষ্কার করার জন্যে মুখে ঘষা দিয়ে 
নেয়। বলাবাহুল্য, এতে যে খেদমতের যোগ্য, তাকে খাদেম করা হয় 
এবং যে খাদেম তাকে খেদমত পাওয়ার যোগ্য করা হয়। এটা চরম 
বিপ্লব। এ ধরনের লোক কেয়ামতে অপরাধীদের সাথে মাথা নীচু করে 
আল্লাহ তা'আলার সামনে দন্ডায়মান হবে । মোট কথা, গৌরব ও সম্মান 
ওস্তাদের প্রাপ্য ।.এখন দেখ, যারা বলে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য তাদের 
লক্ষ্য, ফেকাহ ও কালামশান্ত্র শিক্ষাদানে তাদের দশা কি হবে? তারা 
ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি ব্যয় করে এবং জায়গীর লাভের জন্যে 
রাজা-বাদশাহদের নানা রকম লাঙ্কনা ভোগ করে। তারা এটা বর্জন 
করলে কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না এবং কেউ তাদের কাছে আসবে 
না। তদুপরি ওস্তাদ শাগরেদের কাছে আশা করে, সে তার প্রত্যেক বিপদে 
কাজে লাগবে, শুভাকাজ্জীদেরকে সাহায্য করবে, অমঙ্গলকামীদের সাথে 
শত্ৰুতা রাখবে এবং তার জাগতিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি গাধার ন্যায় 
বহন করবে । যদি শাগরেদ এসব বিষয়ে সামান্যও ক্রটি করে, তবে 
ওস্তাদজী তার আন্তরিক দুশমন হয়ে যায় । এ ধরনের আলেম নেহায়েত 
নীচ ও হীন। 


তৃতীয় শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কোন 
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ত্রুটি করবে না। উদাহরণতঃ শাগরেদ যদি যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে কোন 
 মর্তবা লাভের পেছনে পড়ে অথবা জাহেরী এলেম অর্জন করার পূর্বে 
বাতেনী এলেমে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে তাকে নিষেধ করবে । এরপর 
তাকে বলবে, জ্ঞান অন্বেষণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে করবে- প্রভাব 
প্রতিপত্তি অন্বেষণ ও গর্ব করার জন্যে নয়। এটা যে মন্দ, একথা যথাসম্ভব 
প্রথমেই তার মনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে । কেননা, পাপাচারী আলেমের 
মঙ্গল কম এবং অনিষ্ট বেশী হয়ে থাকে । সুতরাং যদি ওস্তাদ শাগরেদের 
অন্তর থেকে জেনে নেয়, সে দুনিয়া লাভের জন্যেই এলেম অর্জন করছে 
এবং ফেকাহশান্ত্রে বিতর্ক করার এবং আহকামে মুনাযারার শিক্ষা লাভ 
করছে, তবে তাকে বিরত রাখবে এবং বলে দেবে, এগুলো আখেরাতের 
শিক্ষা নয় এবং এমন শিক্ষাও নয়, যার সম্পর্কে জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ 
আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে এলেম শিখছি, কিন্তু এলেম আল্লাহ 
ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে । এ ধরনের এলেম হচ্ছে 
এলমে তফসীর, এলমে হাদীস ও এলমে আখেরাত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী 
মনীষীগণ মশগুল থাকতেন । যদি শাগরেদ দুনিয়ার উদ্দেশে এসব এলেম 
শেখে, তবে তাকে নিষেধ করবে না। কেননা, শাগরেদ ওয়ায়েয হওয়ার 
লোভে এবং মানুষকে তার দলভুক্ত করার আশায় এসব এলেম শিখতে 
তৎপর হয় এবং প্রায়ই শিক্ষাজীবনে এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে 
যায়। ফলে সে তার নিয়ত ঠিক করে নেয় ।. কারণ এর মধ্যে আল্লাহর ভয় 
সৃষ্টি এবং দুনিয়াকে তুচ্ছ ও আখেরাতকে বড় করে দেখার শিক্ষাও রয়েছে। 
এতে আশা করা যায়, পরিণামে শাগরেদ সঠিক পথে এসে যাবে । 


ওস্তাদ যেসব বিষয়ের উপদেশ অন্যকে দেবে, সেগুলো নিজেও মেনে 
চলবে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাকজমক সৃষ্টির 
বাসনা এমন, যেমন পাখী শিকারের জালের চারপাশে দানা ফেলে দেয়া 
হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন? 
তিনি কামভাব সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার 
অব্যাহত থাকে । জীকজমকণ্রীতি সৃষ্টি করার কারণও তাই যে, এর 
মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা কায়েম থাকবে । এটা উল্লিখিত শিক্ষাসমূহের মধ্যে 
হতে পারে। কিন্তু নিছক বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি শিক্ষা করা এবং কালাম 
শাস্ত্রের কলহ বিবাদ আয়ত্ত করা এমন যে, মানুষ এগুলোতেই মশগুল 
থাকলে এবং অন্য শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্তরের কঠোরতা, 
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আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গোমরাহীতে পড়ে থাকা ও জাঁকজমক গ্রীতিই 
বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোন উপকার হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা আপন 
রহমতে যাকে বাঁচিয়ে নেন অথবা যে এগুলোর সাথে অন্য ধর্মীয় শিক্ষাও 
মিলিয়ে নেয়, তার অবশ্য উপকার হতে পারে । একবার সুফিয়ান সওরীকে 
কেউ দুঃখিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন £ আমরা 
দুনিয়াদারদের জন্যে বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে গেছি। তারা এলেম শিক্ষা করার 
জন্যে আমাদের পেছনে পড়ে । এরপর যখন শিখে ফেলে, তখন বিচারক, 
গভর্নর অথবা দারোগা নিযুক্ত হয়ে যায়। 

চতুর্থ শিষ্টাচার, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উত্তম ও সঠিক পন্থা হল, 
শাগরেদকে কুচরিত্র থেকে যতদূর সম্ভব ইঙ্গিতে ও সন্গেহে নিষেধ করবে । 
কঠোর ভাষায় এবং ধমকের সুরে শাসাবে না। কেননা, স্পষ্ট ভাষা 
ভয়ভীতির পর্দা সরিয়ে দেয় এবং বিরুদ্ধাচরণে সাহস যোগায় । সেমতে 
ওস্তাদকুল শিরোমণি রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন £ 

“মানুষকে ছাগলের লেজ চূর্ণ করতে নিষেধ করা হলে তারা তা 
অবশ্যই চূর্ণ করবে আর বলবে, আমাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করার 
মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।” 

হযরত আদম ও হাওয়ার কাহিনী এ বিষয়ের চমৎকার সাক্ষী । 
কাহিনী জেনে নেয়ার জন্যে আমরা তোমাকে এটা স্মরণ করিয়ে দেইনি, 
বরং তুমি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যাও। স্পষ্ট ভাষায় না 
বলার আরেক কারণ, যারা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী, তারা ইঙ্গিতে 
বললেও অর্থ বুঝে নেয় এবং বুঝে নেয়ার খুশী তাদেরকে আমল করতে 
উৎসাহিত করে- যাতে অন্যেরা জানে, বিষয়টি তার বুদ্ধিমত্তায় ধরা 
পড়েছে। 

পঞ্চম শিষ্টাচার, ওস্তাদ যে শান্তর শিক্ষা দেয় তার উপরের শান্ত্রসমূহের 
প্রতি শাগরেদের মন বীতশ্রদ্ধ করে না তোলা । উদাহরণতঃ যারা অভিধান 
শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস শাগরেদের সামনে ফেকাহকে মন্দ বলা এবং 
যারা ফেকাহ শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস হাদীস ও তফসীর শাস্ত্রের নিন্দা 
করা। তারা বলে ঃ হাদীস ও তফসীর নিছক ইতিহাসগত এবং শ্রবণের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত । এতে বিবেকের কোন দখল নেই। কালামশাস্ত্রীরা 
ফেকাহকে ঘৃণা করে এবং বলে ঃ ফেকাহশান্ত্র একটি শাখাগত ব্যাপার । 
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এতে মহিলাদের মাসিকের কথা বর্ণিত হয়। এটা কালাম শাস্ত্রের মর্যাদা 
' কিরূপে পেতে পারে, যাতে আল্লাহর সেফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়? 
ওস্তাদদের এ অভ্যাস খুবই মন্দ, যা থেকে বেচে থাকা উচিত । যে ওস্তাদ 
এক শাস্ত্র শিক্ষাদানের দায়িত্‌ নেয়, তার উচিত শাগরেদের মনে তার 
উপরের শাস্ত্র শিক্ষা করার পথও খুলে দেয়া । 


ষষ্ঠ শিষ্টাচার, ওস্তাদ যেন এমন কোন কঠিন বিষয় বর্ণনা না করেন, 
যা হৃদয়ঙ্গম করতে শাগরেদের জ্ঞানবুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে, যাতে শাগরেদ 
ওস্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে অথবা তার বুদ্ধিবিভ্রাট না ঘটে । এ 
ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন £ 
আমরা পয়গন্বরগণ যেন মানুষকে তাদের স্তরে রেখে তাদের বুদ্ধি জ্ঞান 
অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলি- সেরূপ আদেশ আমাদেরকে দেয়া 
হয়েছে । সুতরাং শাগরেদ ভালরূপে বুঝবে- নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওস্তাদ 
শাগরেদের সামনে কোন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করবে না। রসূলে 
আকরাম (সাঃ) বলেন £ যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কথা 
বলে, যা তাদের বোধগম্য নয়, তখন তাদের কিছু লোকের জন্য এটা 
ফেতনা হয়ে যায়। একবার হযরত আলী (রাঃ) তার বুকের দিকে ইশারা 
করে বললেন ঃ এর মধ্যে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে, যদি এগুলোর 
সমঝদার থাকে। অর্থাৎ, আমি এসব জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করি না। 
কারণ, সমঝদার নেই। তিনি সত্যই বলেছেন ঃ নেক বান্দাদের অন্তর 
রহস্যের আধার । এ থেকে জানা গেল, আলেম যা জানে, তা যে কোন 
ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। এটা তখন, যখন শিক্ষার্থী বুঝে, 
কিন্তু উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর যখন বুঝেই না, তখন 
তার কাছে না বলা অধিক সঙ্গত। ঈসা (আঃ) বলেন ঃ শুকরের গলায় 
মণি-মাণিক্য পরায়ো না । জ্ঞান-বিজ্ঞান মণি-মাণিক্যের চেয়ে উত্তম এবং 
যেব্যক্তি জ্ঞানকে খারাপ মনে করে, সে শুকরের চেয়ে অধম, এজন্যেই 
জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ প্রত্যেককে তার বুদ্ধির মাপকাঠি অনুযয়ী মাপ 
এবং তদনুযায়ী তার সাথে কথা বল, যাতে তুমি তার কাছ থেকে বেঁচে 
থাক এবং এবং সে তোমার দ্বারা উপকৃত হয়। নতুবা সে মনোবলের 
সংকীর্ণতার কারণে মানবে না। জনৈক ব্যক্তি এক আলেমকে কোন কথা 
জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। প্রশ্বরকারী বলল ঃ আপনি কি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীস শুনেননি, যেব্যক্তি উপকারী এলেম গোপন 
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করে, কেয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে । আলেম 
বললেন ঃ লাগামের কথা রাখ এবং চলে যাও। যদি কোন সমঝদার 
আসে এবং এলেম গোপন করি, তখন সে আমাকে লাগাম পরিয়ে দেবে । 
আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


AS ARAL টি শপ পাটি 


50৮৮০ 2 4011৯225 খু 
তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নির্বোধদের হাতে সমর্পণ করো না। 


এতে হুশিয়ার করা হয়েছে, এলেম যেব্যক্তিকে খারাপ করে দেয় 
এবং বিভ্রান্তিতে ফেলে, তাকে এলেম থেকে বিরত রাখা উত্তম । অযোগ্য 
ব্যক্তিকে কোন বস্তু দেয়া যোগ্যকে না দেয়ার তুলনায় কম জুলুম নয়; বরং 
উভয় কাজ সমান জুলুম ৷ 


সপ্তম শিষ্টাচার, যখন শাগরেদের অবস্থা জানা যায় যে, তার 
বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, তখন ওস্তাদ তাকে তার উপযুক্ত স্থূল বিষয় বলে দেবেন 
এবং এতে সূক্ষ্ম কথাও আছে, একথাও তাকে বলবেন না। কেননা, এরূপ 
বললে সেই স্থুল বিষয়ে শাগরেদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাবে । তার মন 
বিক্ষিপ্ত হবে এবং বলবে, তাকে শিক্ষাদানে কুণ্ঠাবোধ করা হচ্ছে। নিজের 
ধারণায় প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, সে প্রতিটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপযুক্ত ৷ 
প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার প্রতি এজন্যে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাকে পূর্ণাঙ্গ 
জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন । অথচ বাস্তবে সেই বেশী নির্বোধ, যে তার বুদ্ধি 
পূর্ণ হওয়ার ধারণায় বেশী আনন্দিত হয়। এ থেকে জানা যায়, সাধারণ 
লোকদের মধ্যে যদি কেউ শরীয়ত অনুসারী হয় এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের 
কাছ থেকে বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ নতুন ব্যাখ্যা ছাড়াই তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত 
থাকে, তবে তার বিশ্বাসকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়; বরং তাকে তার 
কাজে মশগুল থাকতে দেয়া উচিত । কেননা, তার সামনে বাহ্যিক ব্যাখ্যা 
উল্লেখ করা হলে সে সাধারণের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বিশিষ্ট 
লোকদের মধ্যে দাখিল হওয়া তার জন্যে সহজ হবে না। ফলে তার মধ্যে 
ও গোনাহের মধ্যে যে আড়াল ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। এর পর সে 
পুরোপুরি অবাধ্য শয়তান হয়ে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস 
করবে । সুতরাং সাধারণের সামনে সুক্ষ্ম জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করা উচিত 
নয়; বরং তাদেরকে কেবল এবাদত এবং যেসব কাজ তারা করে, তাতে 
ঈমানদারী শিক্ষা দেয়া সমীচীন । কোরআনের বিষয়বস্তু অনুযায়ী জান্নাতের 
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আগ্রহ এবং দোযখের ভয় দ্বারা তাদের অন্তর পূর্ণ করে দেয়া উচিত। 
তাদের সামনে কোন সন্দেহের অবতারণা করা যাবে না। কেননা, 
অধিকাংশ সন্দেহ তাদের মনে আটকে থাকে এবং তা বের হওয়া কঠিন 
হয়। ফলে তারা বরবাদ হয়ে যায়। সারকথা, সাধারণ লোকদের জন্যে 
বিতর্কের দ্বার উন্মোচিত করা উচিত নয়। 


কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল থাকতে পারবে না । কারণ, এলেম অন্তরের 
চক্ষু দ্বারা জানা যায়, আর আমল বাহ্যিক চক্ষু ছ্বারা। বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা 
দেখে এমন লোক অনেক ৷ এমতাবস্থায় আমল এলেমের বিপরীত হলে 
হেদায়েত হবে না। যেব্যক্তি নিজে এক কাজ করে এবং অপরকে তা 
ক্ষতিকারক বলে করতে নিষেধ করে, মানুষ তার সাথে উপহাস করে এবং 
সেই কাজ করতে অধিক আগ্রহী হয়। তারা বলে, এ কাজটি ভাল ও 
আনন্দদায়ক না হলে ওস্তাদজী করেন কেন? ওস্তাদ ও শাগরেদ বাশ ও 
তার ছায়ার মত। যদি বাশ নিজে সোজা না হয়, তবে ছায়া সোজা হবে 
কিরূপে? আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


AS coBAT CA তা সততা w A EAHA YF Hurd 
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তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে 
ভুলে যাওঃ 


এতদসত্তেও আলেমের উপর গোনাহের শাস্তি জালেমের তুলনায় 
বেশী হয়। কেননা, আলেম গোনাহে লিপ্ত হলে এক বিশ্ব গোনাহে লিপ্ত 
হয়ে যায়। মানুষ তার অনুসরণ করে। যেব্যক্তি কোন কুরীতি আবিষ্কার 
করে, তার উপর নিজের এবং যারা এ কুরীতির অনুসরণ করে তাদের 
গোনাহ্‌ বর্তে থাকে । এ জন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন $ দু'ব্যক্তি 
আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে- এক, সেই আলেম, যে তার ইজ্জত 
হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। দুই, সেই মূর্খ, যে 
দরবেশ হওয়ার ভান করছে। কেননা, মূর্খ দরবেশ হয়ে মানুষকে ধোকা 
দেয় এবং আলেম গোনাহ্‌ করে বিভ্রান্তি ছাড়ায় । 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের আলামত 


ভাল আলেম সম্পর্কে বর্ণিত শাস্তিবাণী থেকে জানা যায়, কেয়ামতে 
অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিকতর কঠোর শাস্তি মন্দ আলেমদের 
উপরই হবে। তাই যেসকল আলামত ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের 
মধ্যে পার্থক্য করে, সেগুলো জানা জরুরী । আমাদের মতে দুনিয়ার 
আলেম মানে মন্দ আলেম, যাদের উদ্দেশ্য এলেম ছারা দুনিয়া উপভোগ 
করা এবং দুনিয়াবাসীদের কাছে সম্মান, জীকজমক ও উচ্চ মর্যাদা লাভ 
করা। ' 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সকল মানুষের তুলনায় কঠোর 
উপকার দেননি । তিনি আরও বলেন £ এলেম অনুযায়ী আমল না করা 
পর্যন্ত মানুষ আলেম হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে- 


li USUI de es 


Ls, ll 
-₹-)। 

এলেম দু'প্রকার- এক মৌখিক এলেম । এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা 
মানুষকে জব্দ করবেন । দুই, অন্তরস্থিত এলেম । এটাই উপকারী এলেম। 
আরও বলেন £ শেষ যমানায় এবাদতকারী মূর্খ হবে এবং আলেম 
পাপাচারী হবে । আরও বলেন £ আলেমদের সাথে গর্ব করা, বোকাদের 
সাথে তর্ক করা এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে 
এলেম শিক্ষা করো না। যে এরূপ উদ্দেশে এলেম শিখবে, সে দোযখে 
যাবে । আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের এলেম গোপন করবে, আল্লাহ্‌ 
তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। আরও বলেন £ অবশ্যই আমি 
দাজ্জালকে ততটুকু ভয় করি না, যতটুকু দাজ্জাল নয় এমন ব্যক্তিকে ভয় 
করি। প্রশ্ন করা হল ঃ সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন £ আমি পথভ্রষ্টকারী 
শাসকদেরকে ভয় করি। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেমে বেশী এবং 
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হেদায়েতে কম, সে আল্লাহ্‌ তাআলার থেকে বেশী দূরে । হযরত ঈসা 
(আঃ) বলেন £ কতদিন তুমি শেষ রাত্রের পথিকদের জন্যে পথ পরিষ্কার 
করবে এবং নিজে বিন্ময়াবিষ্টদের সাথে দাড়িয়ে থাকবে? এমনি ধরনের 
আরও অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এলেমের বড় বিপদ । কেননা, 
আলেম ব্যক্তি হয় চিরতরে ধ্বংস হওয়ার পথে, না হয় চিরন্তন সৌভাগ্যের 
পথে থাকে । এলেমে ডুব দিয়ে যদি সৌভাগ্য না হয়, তবে নিরাপত্তা 
থেকেও বঞ্চিত থাকবে । হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ এ উম্মতের জন্যে 
আমি মোনাফেক আলেমকে অধিক ভয় করি। প্রশ্ন করা হল £ মোনাফেক 
আবার আলেম হবে কিরূপে? তিনি বললেন £ যে মুখে মুখে আলেম কিন্তু 
অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে জাহেল, সেই মোনাফেক আলেম । হযরত 
হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে হয়ো না, যারা আলেম ও 
দার্শনিকদের মত এলেম রাখে; কিন্তু আমলে মূর্খদের সমান । এক ব্যক্তি 
হযরত আবু হোরায়রা (রোঃ)-কে বলল £ আমি এলেম শিক্ষা করতে চাই, . 
কিন্তু ভয় হয়, কোথাও তা বিনষ্ট না করে দেই। তিনি বললেন £ তোমার 
এলেম ত্যাগ করে বসাই এলেম বিনষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট । ইবরাহীম 
ইবনে ওকবাকে কেউ জিজ্ঞেস করল £ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অনুতাপ 
কার হয়? তিনি বললেন £ দুনিয়াতে সেই সর্বাধিক অনুতপ্ত হয়, যে 
অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি-অনুগহ করে। মৃত্যুর সময় সেই আলেম সর্বাধিক 
অনুতপ্ত হবে, যে আমলে ক্রটি করেছে। খলীল ইবনে আহমদ বলেন £ 
মানুষ চার প্রকার- এক, যে বাস্তবে জানে এবং এটাও জানে যে, সে 
জানে, এরূপ ব্যক্তি আলেম । তার অনুসরণ কর । দুই, যে জানে কিন্তু এটা 
জানে না যে, সে জানে । সে নিদ্রিত। তাকে জাগাও ৷ তিন, যে জানে না 
কিন্তু এটা জানে যে, সে জানে না। এরূপ ব্যক্তি হেদায়েতের যোগ্য । 
তাকে হেদায়েত কর। চার, যে জানে না এবং এটাও জানে না যে, সে 
জানে না, সে মূর্খ । তাকে বর্জন কর ৷ হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ 
এলেম আমলকে ডাকে । আমল সাড়া না দিলে এলেম বিদায় হয়ে যায়। 
ইবনে মোবারক বলেন ঃ মানুষ যতক্ষণ এলেম অন্বেষণে থাকে, ততক্ষণ 
সে আলেম । আর যখন মনে করে, তার জানা হয়ে গেছে, তখন সে 
জাহেল। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন $ তিন ব্যক্তির প্রতি আমার দয়া 
হয়- এক, যে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত ছিল, এরপর লাঞ্চিত হয়ে ' 
গেছে। দুই, যে ধনী ছিল, এখন নিঃস্ব হয়ে গেছে। তিন, যে আলেমকে 
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নিয়ে দুনিয়া খেলা করে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন £ আলেমদের শাস্তি 
হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু । আর অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা 
দুনিয়া তলব করা । এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার অর্থ 
এই ঃ আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে হেদায়েত ছেড়ে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে। 
যে দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে তার জন্যে আরও আশ্চর্য লাগে । তাদের 
চেয়ে অধিক আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে অপরের দুনিয়ার বিনিময়ে 
নিজের দ্বীন বিক্রয় করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ 


Dl loi IN 
505 5৮৩] alba 
আলেমকে এমন কঠোর আযাব দেয়া হবে, যার কঠোরতার কারণে 
দোযখীরা তার চারপাশে দাড়িয়ে থাকবে । এতে বিপথগামী আলেমের 
আযাবের কথা বলা হয়েছে। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন £ঃ আমি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- 
Sl 
০১৪৯১এ-৮১০১৯৫৯০১৩০1৭১। ৭০১১০ ৮৯০৭০ 
৮4৮০1১৮51০৮ 6515 শাভাত। ১ Alo 
কেয়ামতের দিন আলেমকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার 
নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে । সে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, 
যেমন গাধা যাতাকল নিয়ে ঘুরে । দোযখীরা তার আশেপাশে জমায়েত হয়ে 
জিজ্ঞেস করবে- তোমার এ পরিণতি কেন? সে বলবে ঃ£ আমি অপরকে 


সৎকাজের আদেশ দিতাম, নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে 
নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম । 


গোনাহের কারণে আলেমের আযাব দ্বিগুণ হওয়ার কারণ, সে জেনে শুনে 
নাফরমানী করে । এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
ভর ক ইল AT ০৮8:5128 
-0311 054৮৮814১৭1 ০৮6৮৮0191 
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অর্থাৎ, “মোনাফেক দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে ।” কারণ, তারা 
জানার পরে অস্বীকার করেছে । এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে 
খৃষ্টানদের চেয়ে অধিক ঘৃণিত বলেছেন; অথচ ইহুদীরা আল্লাহ 
তাআলাকে 21 ৬১) (তিন জনের তৃতীয় জন) বলেনি, কিন্তু 
তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। সেমতে আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ 


AIT TAT TADS পাটি 6 পাকি ০টি 


৮৮ ১৯১৮ 5 {5১+ ভারা তাকে চেনে যেমন 

তাদের সন্তানদেরকে চেনে । অন্যত্র বলেন 818 চি জের 
Et ETP ES BY 1,3, তাদের 
পরিচিতজন যখন তাদের কাছে আসল, তারা তাকে অস্বীকার করে বসল। 
অতএব আল্লাহর অভিসম্পাত অস্বীকারকারীদের উপর । 


বালআম ইবনে বাউরার কাহিনীতে বলা হয়েছে- 


PE ESE ES te hs: 
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Ed 2 তা তা পা পাপা পাশা চো 


LESION ১৪৮], ১5 (3. 


টা 


A 2 পাপন 


14253 


EAL LE) EELS ALS 
“তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার 
নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম । অতঃপর সে সেগুলো থেকে বের হয়ে 
গেল । অতঃপর শয়তান তার পেছনে লাগল এবং সে পথন্রান্তদের দলভুক্ত 
হয়ে গেল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে তাকে এগুলো দ্বারা উপরে তুলে নিতে 
পারতাম, কিন্তু সে পৃথিবীতে স্থায়ী হল এবং আপন খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করল । অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়। তুমি তার উপর 
বোঝা চাপালে হাপায় এবং ছেড়ে দিলেও হাঁপায়। 
পাপাচারী আলেমের অবস্থাও তদ্রপ। বালআমও আল্লাহর কিতাব 
প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সে কামনাকে আকড়ে রইল । তাই তাকে কুকুরের 
সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে জ্ঞান প্রাপ্ত হোক না হোক সর্বাবস্থায় 
হাপায়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ মন্দ আলেমরা এমন, যেমন নালার 
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মুখে কোন পাথর রেখে দেয়া হয়। সে নিজেও পানি পান করে না এবং 
তা ফসলের ক্ষেতে প্রবাহিত হতেও দেয় না। এসব হাদীস ও স্মরণীয় 
বাণী থেকে জানা যায়, দুনিয়াদার আলেম জাহেলের তুলনায়ও শোচনীয় 
অবস্থা এবং কঠোর আযাবে থাকবে । যারা সফলকাম ও নৈকট্যশীল 
আলেম, তাঁরা ভাল আলেম অর্থাৎ, আখেরাতের আলেম । তাদের অনেক 
আলামত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি, তাঁরা তাদের এলেম দ্বারা দুনিয়া 
অন্বেষণ করেন না। কেননা, আলেমের সর্বনিন্নস্তর, সে দুনিয়ার হেয়তা, 
নীচতা, মলিনতা, স্থায়িত্হীনতা এবং আখেরাতের মাহাত্ম্য, স্থায়িত্ব, তার 
নেয়ামতের পরিচ্ছন্নতা এবং রাজত্বের বিশালতা জেনে নেবে । সে আরও 
জানবে, দুনিয়া ও আখেরাত একে অপরের বিপরীত- দু‘সতীনের মত- 
একজনকে খুশী করলে অন্যজন নাখোশ হয়ে যায়; নিক্তির দু'পাল্লার মত- 
একটি যতই নীচে ঝুঁকে, অপরটি ততই উপরে উঠে। অথবা পূর্ব ও 
পশ্চিমের মত- যতই একটির নিকটে যাবে ততই অপরটি থেকে দূরে 
সরে পড়বে । অথবা দুপেয়ালার মত- একটি ভর্তি ও অপরটি খালি; 
ভর্তিটি থেকে যে পরিমাণে খালিটি ভরবে, সেই পরিমাণে ভর্তিটি খালি 
হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি দুনিয়াকে এরূপ জানে না, তার 
জ্ঞান-বুদ্ধিতে ক্রটি আছে। কারণ এটা দেখা ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই জানা 
যায়। যার জ্ঞান বুদ্ধিই ক্রটিযুক্ত, সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি 
আখেরাতের মাহাত্ম্য ও স্থায়িত্ব বুঝে না, সে কাফের, ঈমান বর্জিত । যার 
ঈমানই নেই সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি দুনিয়া ও 
আখেরাতের বৈপরীত্য জানে না, সে পয়গন্বরগণের শরীয়ত সম্পর্বে 
ওয়াকিফহাল নয় এবং কোরআন পাক আদ্যোপান্ত অস্বীকার করে । এহেন 
ব্যক্তি আলেমরূপে গণ্য হবে কিরূপেঃ যেব্যক্তি এসব বিষয় জেনে 
আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেয় না, সে শয়তানের বন্দী । তার 
কামনা বাসনা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য তার উপর প্রবল 
হয়ে গেছে। এরূপ ব্যক্তিও আলেমদের দলভুক্ত হতে পারে না। হযরত 
দাউদ (আঃ)-এর রেওয়ায়েতেসমূহে আল্লাহ তাআলার উক্তি এভাবে 
বর্ণিত আছে- আলেম ব্যক্তি যখন তার কামনা অবলম্বন করে, তখন আমি 
তাকে সামান্যতম শাস্তি এই দেই যে, তাকে আমার মোনাজাতের আনন্দ 
থেকে বঞ্চিত করে দেই । হে দাউদ! আমার অবস্থা এমন আলেমের কাছে 
জিজ্ঞেস করো না, যাকে দুনিয়া পাগলপারা করে দিয়েছে। তা হলে সে 
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তোমাকে আমার মহব্বতের পথে বাধা দেবে । এ ধরনের লোক আমার 
বান্দাদের জন্যে ডাকাতস্বরূপ । হে দাউদ! তুমি কাউকে আমাকে অন্বেষণ 
করতে দেখলে তার খাদেম হয়ে যাও। হে দাউদ! যেব্যক্তি কোন পলাতক 
দায়িত্ববানরূপে লিপিবদ্ধ করি, তাকে কখনও শাস্তি দেই না। এ জন্যেই 
হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের 
মৃত্যু । অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া কামনা করা । 
ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাধী বলেন £ এলেম ও জ্ঞান দ্বারা যখন দুনিয়া 
কামনা করা হয়, তখন তার জ্যোতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মসউদ ইবনে 
মুসাইয়েব বলেন £ আলেম যখন কথা ফাস করে, তখন সে চোর । হযরত 
ওমর (রাঃ) বলেন £ যখন তুমি আলেমকে দুনিয়া প্রত্যাশী দেখ, তখন 
তাকে দ্বীনের ব্যাপারে দোষী মনে কর । কেননা, যে সে বিষযের প্রত্যাশী, 
সে তাতেই মগ্ন থাকে । মালেক ইবনে দীনার বলেন £ আমি এক পূর্ববর্তী 
কিতাবে আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করেছি- আলেম যখন দুনিয়াকে 
মহব্বত করে, তখন আমি নিম্নতম শাস্তিস্বরূপ মোনাজাতের মিষ্টতা তার 
মন থেকে দূর করে দেই। জনৈক ব্যক্তি তার ভ্রাতাকে লেখল £ তোমাকে 
এলেম দান করা হয়েছে। এখন এলেমের নূর গোনাহের অন্ধকার দ্বারা 
নির্বাপিত করো না। নতুবা যেদিন আলেমগণ তাদের এলেমের আলোকে 
চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে । ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুয়ায রাযী 
দুনিয়াদার আলেমদেরকে বলতেন £ আলেমগণ! তোমাদের প্রাসাদ 
কায়সারের মত এবং গৃহ কেসরার মত। তোমাদের পোশাক খুব 
পরিপাটি, মোজা জালুতের মত, সওয়ারী কারূনের মত, পাত্র 
ফেরআউনের মত, গোনাহ মূর্ধের মত এবং মাযহাব শয়তানের মত। 
অতএব মুহাম্মদী শরীয়ত কোথায়? জনৈক ব্যক্তি একজন সাধককে 
জিজ্ঞেস করল ঃ যেব্যক্তি গোনাহ করলে শাস্তি পায়, আপনার মতে সে কি 
আল্লাহ তাআলাকে চেনে নাঃ সাধক বললেন £ যার কাছে দুনিয়া 
আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার রাখে, সে আল্লাহ তাআলাকে চেনে না- 
এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। 


আখেরাতের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে ধন-সম্পদ বর্জন 
করা যথেষ্ট- এরূপ মনে করো না। কেননা, আড়ম্বরপ্রীতির ক্ষতি 
ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী । এ জন্যেই বিশর (রহঃ) বলেন_।--.» 
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শব্দটি যা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, দুনিয়ার দরজাসমূহের মধ্যে 
একটি দরজা । তিনি দশ বস্তারও কিছু বেশী কিতাব দাফন করে দেন এবং 
বলেন £ আমার হাদীস বর্ণনা করার স্পৃহা আছে। এ স্পৃহা দূর হয়ে গেলে 
পরে হাদীস বর্ণনা করব। তারই অথবা অন্য কোন বুযুর্গের উক্তি, যখন 
তোমার হাদীস বলার ইচ্ছা হয় তখন চুপ করে থাক । আর যখন ইচ্ছা না 
হয়, তখন হাদীস বর্ণনা কর। কারণ, শিক্ষাদান ও পথপ্রদর্শকের 
পদমর্যাদায় যে জীকজমকণ্রীতি আছে, তা সকল জাগতিক আনন্দের চেয়ে 
বেশী ৷ সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে তার ইচ্ছা অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াদারদের 
মধ্যে গণ্য হবে । এ কারণেই সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ হাদীসের ফেতনা 
ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ফেতনার চেয়ে অধিক। এ 
ফেতনা অধিক ভয় করার যোগ্য বিধায় আল্লাহ্‌ তাআলা রসূলে করীম 
(সাঃ)-কে বলেছেন-_ 
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“আমি যদি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম, তবে তাদের প্রতি আপনার 
মন সামান্য ঝুঁকে পড়ত ৷” 

সহল তত্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষ মৃত। 
আমেল ব্যতীত আলেমগণও সকলেই মাতাল । এখলাস ছাড়া সকল 
আমেলও ভ্রান্ত । যাদের এখলাস আছে তারাও ভীত, তাদের পরিণাম কি 
হবে? আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন হাদীস তলব 
করে অথবা বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে, তখন সে 
দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে । হাদীস তলবের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য থাকে 
উচ্চ সনদ লাভ অথবা এমন হাদীস তলব করা, যার প্রয়োজন আখেরাতে 
নেই। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির গতি আখেরাতের দিকে 
এবং সে দুনিয়ার পথে ধাবমান হয়, সে আলেম হবে কিরূপে? সালেহ 
ইবনে হাস্সান নফরী বলেন £ আমি অনেক বড় বড় ওস্তাদের সাথে 
সাক্ষাৎ করেছি। তারা সকলেই হাদীসের পাপাচারী আলেম থেকে 
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ১৪৫ 
rill 
- li 

“যে শিক্ষা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, কেউ যদি সেই 


শিক্ষা দুনিয়ার অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে অন্বেষণ করে, তবে সে 
কেয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না।” 


আল্লাহ তা'আালা মন্দ আলেমের এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, সে 
এলেম দ্বারা দুনিয়া ভক্ষণ করে। তিনি ভাল আলেমের গুস্বরূপ বিনয় ও 
সংসারের প্রতি অনাসক্তি উল্লেখ করেছেন । দুনিয়ার আলেম সম্পর্কে তিনি 


বলেন $ 
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“যখন আল্লাহ তা'আলা কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে এই মর্মে 
অঙ্গীকার নিলেন, তারা এই কিতাব মানুষের সামনে সৃস্পষ্টরূপে বর্ণনা 
করে দেবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা এই অঙ্গীকার পশ্চাতে 
নিক্ষেপ করল এবং এর বিনিময়ে সামান্য দুনিয়া ক্রয় করে নিল। 


1 
EAL Ret w ASB A তা ALTA wh 
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[|] 5৩ Ac 2 A VL A Ac TAMIL তাল A 
০০৮০১৮৪০৮৬৯: 
এপ dA A দাত ৬৩ পার্টি কি» পাক পি ৬. 

৫: ১-5-৫/৯1৮51 4519 EEA  সু। 
“কিতাবধারীদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যে আল্লাহর প্রতি, 
তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং তাদের উপর অবতীর্ণ 
কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর জন্যে বিনয়াবনত হয়ে । তারা 
আল্লাহর আয়াতসমূহকে নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে না। তাদের 

১০ 
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জনৈক মনীষী বলেন £ আলেমগণ পয়গন্থরগণের দলভুক্ত ইয়ে উথিত 
হবে । বিচারকদের হাশর হবে রাজা বাদশাহদের দলে । যে ফেকাহবিদ 
এলেম দ্বারা দুনিয়া হাসিল করে, সে-ও বিচারকদের অনুরূপ । আবু দারদা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ তা'আলা জনৈক 
পয়গন্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, যারা দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশে 
ফেকাহবিদ হয়, আমল না করার জন্যে এলেম শেখে, আখেরাতের আমল 
দ্বারা দুনিয়া তলব করে, মানুষের দৃষ্টিতে ছাগলের চামড়া পরিধান করে 
এবং তাদের অন্তর ব্যাঘের মত, মুখ মধুর চেয়ে মিষ্ট, অন্তর ইলুয়ার 
চেয়ে তিক্ত, আমাকেই প্রতারণা করে এবং আমার সাথেই ঠাট্টা করে, 
তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের জন্যে এমন অনর্থ সৃষ্টি করব, যা 
সহনশীল ব্যক্তিও সইতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের আলেম দুব্যক্তি- 
এক, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, সে মানুষের মধ্যে তা ব্যয় 
করে এবং অর্থের লোভ করে না। এরূপ ব্যক্তির প্রতি আকাশের পাখী, 
সমুদ্রের মাছ, পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু এবং কেরামান কাতেবীন রহমতের 
দোয়া করে। সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে নেতা ও সন্তাত্ত 
হয়ে আসবে; এমনকি, রসূলগণের সঙ্গে থাকবে । দুই, যাকে আল্লাহ 
তাআলা এলেম দিয়েছেন, কিন্তু সে তা মানুষকে দান করতে কৃপণতা 
করে, অর্থের লোভ করে এবং এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট দুনিয়া ক্রয় করে। 
এরূপ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় আসবে। 
জনৈক ঘোষক মানুষের সামনে ঘোষণা করবে- সে অমুকের পুত্র অমুক! 
আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে এলেম দিয়েছিলেন কিন্তু, সে কৃপণতা করেছে। 
মানুষকে এলেম শেখায়নি এবং লোভের হাত প্রসারিত করেছে। সকল 
মানুষের হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আযাবের মধ্যে থাকবে। 

এর চেয়েও কঠোর রেওয়ায়েত এটি- এক ব্যক্তি হযরত মূসা 
(আঃ)-এর খেদমত করত । সে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, 
আমাকে মূসা সফিউল্লাহ একথা বলেছেন, মুসা নাজিউল্মাহ এরূপ 
বলেছেন এবং মূসা কলীমুল্রাহ এমন বলেছেন। অবশেষে তার কাছে 
অনেক ধন-সম্পদ হয়ে যায়। সেব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত মূসা 
(আঃ) তার খোঁজ নিতে শুরু করলেন; কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল 
না+ অবশেষে এক ব্যক্তি একটি শৃকরের গলায় কালো রশি বেধে উপস্থিত 
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হল এবং আরজ করল £ আপনি অমুক ব্যক্তিকে চেনেন? মূসা (আঃ) 
বললেন $ হাঁ। লোকটি বলল ঃ এ শৃকরটিই সেব্যক্তি। মূসা (আঃ) 
আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী! একে আসল আকৃতিতে 
ফিরিয়ে দিন, যাতে তাকে এরূপ দশা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে 
পারি। আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠালেন। আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 
পয়গন্ধরগণ ও ওলীগণ আমাকে যেসব গুণে ডেকেছে, যদি তুমি সেসব 
গুণে আমাকে আহ্বান কর, তবুও আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করব না, 
কিন্তু যে কারণে আমি তার আকৃতি বিকৃত করে দিয়েছি, তা বলে দিচ্ছি। 
এ ব্যক্তি দ্বীনের বদলে দুনিয়া অন্বেষণ করত। 


হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আরও 
কঠোর । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ আলেমের কাছে বলা যদি শ্রবণের চেয়ে 
উত্তম হয়, তবে এটা তার জন্যে একটি বিপদ। অথচ বলার মধ্যে 
সাজানো গুছানো ও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। বক্তা ভুল-ভ্ৰান্তি থেকে নিরাপদ 
থাকে না। চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা ও বুদ্ধিমত্তা নিহিত। কোন কোন 
আলেম তাদের এলেম কুক্ষিগত করে রাখে; অন্যের কাছেও এলেম 
থাকুক এটা তারা চায় না। এরূপ আলেম দোযখের প্রথম স্তরে থাকবে । 
কোন কোন আলেম এলেমের ব্যাপারে বাদশাহর মত হয়ে থাকে । কোন 
আপত্তি তোলা হলে অথবা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে, তারা রেগে-মেগে 
আগুন হয়ে যায়। এরূপ আলেম দোযখের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে । কোন 
কোন আলেম তাদের এলেম ও উত্তম হাদীসগুলো বিশেষভাবে ধনীদের 
জন্যে উৎসর্গ করে, যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে এই এলেমের যোগ্য 
মনে করে না। এরূপ আলেম দোযখের তৃতীয় স্তরে থাকবে । কোন কোন 
আলেম নিজেদেরকে মুফতী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং ভ্রান্ত ফতোয়া 
দেয়। অথচ আল্লাহ তাআলা পদ গ্রহণকারীদেরকে পছন্দ করেন না। 
এরূপ আলেম দোযখের চতুর্থ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম 
দোযখের পঞ্চম স্তরে থাকবে । কোন কোন আলেম নিজের এলেমকে 
মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের উপায় সাব্যস্ত করে। এরূপ আলেম 
দোযখের ষষ্ঠ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম অহংকার ও 
আত্মন্তরিতাকে নগণ্য বলে মনে করে, রূঢ় ভাষায় ওয়ায করে এবং কেউ 
উপদেশ দিলে নাক সিঁটকায়। এরূপ আলেম দোযখের সপ্তম স্তরে 
থাকবে । তোমার উচিত এলেমে চুপ থাকা, যাতে শয়তানের উপর প্রবল 
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হতে পার। কোন হাসির কথা ছাড়া কখনও হাসবে না এবং প্রয়োজন 
ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না। অন্য এক হাদীসে আছে- 
৮:55 805511728125224 88115] 

- 4০৯৮2 ০৮ 400 ১ 902 ৮১ ৮৮১09 Sil 

অর্থাৎ, “মানুষের সুখ্যাতি এত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, যা পূর্ব ও 
পশ্চিমকে পূর্ণ করে দেয় । অথচ আল্লাহর কাছে তা মাছির ডানার সমানও 
নয়।” 

আরও বর্ণিত আছে, একবার হযরত হাসান বসরী ওয়াষের মজলিস 
থেকে উঠলে জনৈক খোরাসানী বিত্তশালী ব্যক্তি পাচ হাজার দেরহাম ও 
দশ থান চিকন কাপড়ের একটি পুঁটলি তাকে নযরানা হিসাবে পেশ 
করল। সে আরজ করল ঃ দেরহামগুলো খরচ করার জন্যে আর কাপড় 
পরিধান করার জন্যে পেশ করলাম । হযরত হাসান বললেন ঃ আল্লাহ 
তা'আলা তোমাকে আপদমুক্ত রাখুন। এই দেরহাম ও থান তুলে নাও 
এবং নিজের কাছেই রেখে দাও । আমার এর প্রয়োজন নেই। যেব্যক্তি 
আমার মজলিসে বসে এমন নযরানা কবুল করে, সে যখন আল্লাহ 
তাআলার সামনে যাবে, তখন তার দ্বীনদারী থাকবে না। জাবের 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কোন আলেমের 
কাছে বসো না; বরং এমন আলেমের কাছে বসো, যে পাঁচটি বিষয় থেকে 
পাঁচটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করে- (১) সন্দেহ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের 
দিকে, (২) রিয়া থেকে এখলাসের দিকে, (৩) সংসারাসক্তি থেকে সং 
ত্যাগের দিকে, (8) অহংকার থেকে বিনয়ের দিকে, (৫) শত্রুতা থেকে 
শুভেচ্ছার দিকে । 
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অর্থাৎ, অতঃপর কারূন সেজেগুজে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বের হল। 

যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল £ হায়, কারনের মত ধন 

আমরা কিরূপে পাব! নিশ্চয় সে মহা ভাগ্যবান। আর যারা এলেম প্রাপ্ত 

হয়েছিল তারা বলল £ তোমাদের জন্য দুভেগি, আল্লাহর দেয়া সওয়াব 

তাদের জন্যে উত্তম, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে। 
একথা তাদের মনেই লাগে, যারা সবরকারী। 


এ আয়াতে আলেমদের এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা 
দুনিয়ার উত্তর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তা অবলম্বন করে। 
আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁদের কাজ কথার বিপরীত 
হয় না॥ বরং তাঁরা কোন কাজ করার কথা তখনই বলেন, যখন নিজেরা 
তা কসে নেন। আল্লাহ বলেন ঃ 

AL LPNS ATT ০৯১5৪ A 


PE COME) FPS [ee ০০১৫ 21 
তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের কথা বল আর নিজেদেরকে ভুলে 


যাও. ৮1278 0517 ১1125 
তোমরা যা করবে না তা বলবে, এটা আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ । 
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রিডার মি এটা 
আমি চাই না। 


৬ শটি এটি 2৬০ পা্ঠিপাপা রি 
5 Es Li ls আল্লাহকে ভয় কর, 


আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। 1১: | 215 54 ৮29, 


AST A 


-আল্লাহকে ভয় কর এবং জ্ঞানার্জন কর। [ভিটা রী রি 
-আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন। 


আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বললেন £ হে মরিয়ম 
তনয়, নিজেকে উপদেশ দাও । নিজে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে গেলে অপরকে 
উপদেশ দাও । নতুবা আমাকে লজ্জা কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
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অর্থাৎ, মে'রাজের রাতে আমি এমন লোকদের কাছ দিয়ে গেলাম, 
যাদের ঠোট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি বললাম £ তোমরা 
কারা? তারা বলল £ আমরা অপরকে সৎকাজ করতে বলতাম, কিন্তু 
নিজেরা তা করতাম না। অপরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু 
নিজেরা তা করতাম। ূ 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পাপাচারী আলেম ও মূর্খ আবেদের 
কারণে আমার উম্মত বরবাদ হবে । সকল মন্দের মন্দ হচ্ছে মন্দ আলেম 
এবং সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভাল আলেম । আওযায়ী বলেন ঃ খৃষ্টানদের 
গোরস্থান এই মর্মে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করল যে, কাফের মৃতদের 
দূর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হচ্ছি। আল্লাহ তা“আলা বলে পাঠালেন £ মন্দ 
আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ তোমাদের মধ্যকার দুর্গন্ধের চেয়ে বেশী। 
ফোযায়ল ইবনে আয়ায বলেন £ আমি শুনেছি, কেয়ামতে পৌত্তলিকদের 
পূর্বে মন্দ আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে । আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন £ যে 
জানে না, তার তো একবার দুর্ভোগ হবে; আর যে জানে এবং আমল করে 
না, তার দুভোগি হবে সাত বার। শা'ঁবী (রহঃ) বলেন, জান্নাতের কিছু 
লোক দোযখের কোন কোন লোককে দেখে বলবেন ঃ তোমরা দোযখে 
গেলে কেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের শিক্ষা দানের 
বদৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন? তারা বলবে ঃ আমরা অপরকে সৎ 
কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা পালন করতাম না। হাতেম 
আসাম্ম (রহঃ) বলেন ৪ কেয়ামতে সেই আলেমের চেয়ে অধিক অনুতাপ 
আর কারও হবে না, যে মানুষকে এলেম শিক্ষা দিয়েছে এবং মানুষ 
তদনুযায়ী আমল করেছে, কিন্তু সে আমল করেনি । মানুষ তো তার 
সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে গেছে, কিন্তু সে নিজে ধ্বংস হয়েছে। 


মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন £ আলেম যখন তার এলেম 
অনুযায়ী আমল করে না, তখন তার উপদেশ মানুষের মন থেকে 
এমনভাবে ফসকে যায়, যেমন মসৃণ পাথরের উপর থেকে পানির ফোটা 
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' গড়িয়ে পড়ে । ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন £ মক্কা 
মোয়াজ্জমায় আমি এক পাথরের কাছ দিয়ে গেলাম ৷ তাতে লেখা ছিল ঃ 
আমাকে উল্টিয়ে জ্ঞান অর্জন কর । আমি পাথরটি উল্টিয়ে দিলাম । তাতে 
লেখা ছিল ঃ তুমি যা জান, তদনুযায়ী আমল কর না। সুতরাং এমন বিষয়. 
কেন জানতে চাও, যা তোমার জানা নেই । ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ 
অনেক মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহকে ভুল 
বসে আছে। অনেকে আল্লাহর সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু নিজেরা 
ভয়হীন। অনেক মানুষ অপরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়, কিন্তু 
নিজেরা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে ৷ অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি আহবান 
করে, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে । অনেক মানুষ আল্লাহর 
কিতাব পাঠ করে, কিন্তু তার আয়াতসমূহ থেকে দূরে থাকে । 

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন £ আমরা যখন কথাবার্তা 
শুদ্ধ করলাম, তখন তাতে আর ভুল করলাম না, কিন্তু আমলে ভুল 
করলাম, তা ঠিক করিনি । আওযায়ী বলেন £ যখন বক্তব্যে অলঙ্কারের 
প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে যায়, তখন বিনয় ও নম্রতা অবশিষ্ট থাকে না। 
আবদুর রহমান ইবনে গনম বলেন £ আমার কাছে দশ জন সাহাবী এই 
হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা মসজিদে কোবায় জ্ঞানচর্চায় রত ছিলেন, 
এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে তশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ 
যে পরিমাণ ইচ্ছা শিখে নাও, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা 
তোমাদেরকে সওয়াব দেবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন £ যেব্যক্তি 
এলেম শেখে এবং তদনুযায়ী আমল করে না, সে এমন, যেমন কোন নারী 
সংগোপনে যিনা করে এবং গর্ভ সঞ্চার হয়ে যায়। এর পর যখন গর্ভ 
প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন সে লাঞ্ছিত হয়। যেব্যক্তি এলেম অনুযায়ী আমল 
করে না, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকেও কেয়ামতের দিন সর্বসমক্ষে লাঞ্চিত 
করবেন ৷ হযরত মুআয (রহঃ) বলেন £ আলেমের পদস্থলনকে ভয় কর। 
কেননা, মানুষের মধ্যে তার কদর বেশী । তার পদস্থলনে মানুষ তার 
অনুসরণ করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ যখন আলেমের পদস্থলন 
ঘটে, তখন তার পদশস্থলনে এক বিশ্ব পদস্থলিত হয়ে পড়ে । তিনি আরও 
বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে দুনিয়ার মানুষ বরবাদ হয়। তন্মধ্যে 
একটি হচ্ছে আলেমের পদশ্বলন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 
এমন এক সময় আসবে, যখন মনের মিষ্টতা তিক্ত হয়ে যাবে । তখন, 
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এলেম.দ্বারা আলেমের উপকার হবে না এবং তালেবে এলেমও উপকৃত 
হবে না। তখন আলেমদের অন্তর হবে লোনা মাটির মত, যার উপর 
পানির ফৌটা পড়লেও সামান্য মিষ্টতাও অনুভূত হয় না। এটা তখন হবে 
যখন আলেমদের অন্তর দুনিয়ার মহব্বতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তখন 
আল্লাহ তাআলা অন্তর থেকে জ্ঞানের ঝরণা বের করে হেদায়েতের প্রদীপ 
নির্বাপিত করে দেবেন। তখন আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা মুখে 
বলবে £ আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু পাপাচার তাদের আমলের মধ্যে প্রকট 
থাকবে । ভাষার ছড়াছড়ি হবে এবং অন্তর দুষ্প্রাপ্য হবে। আল্লাহর কসম, 
যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, এটা এজন্যে হবে যে, ওস্তাদরা 
গায়রুল্লাহর জন্যে শেখাবে এবং শাগরেদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখবে। 
তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত আছে- যে বিষয় তুমি জান না, তার এলেম 
অন্বেষণ করো না, যতটুকু জান তদনুযায়ী আমল কর। হুযায়ফা (রাঃ) 
বলেন £ তোমরা যে যমানায় রয়েছ, তাতে কেউ তার এলেমের এক 
দশমাংশ ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে । অতি সত্র এমন এক সময় 
আসবে, যখন কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ অনুযায়ী আমল করলেও 
মুক্তি পেয়ে যাবে । এটা হবে মিথ্যকদের আধিক্যের কারণে । জেনে রাখ, 
আলেম হল কাযী তথা বিচারপতির মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
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অর্থাৎ, বিচারপতি তিন প্রকার- এক, যে সত্য বিচার করে এবং সে 
আলেম সে জান্নাতে থাকবে । দুই, যে অন্যায় বিচার করে এবং সে 

আলেম অথবা- তিন, আলেম নয়। এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে। 
কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় এমন আলেম হবে, যারা 
মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হতে বলবে এবং নিজেরা অনাসক্ত হবে 
না, মানুষকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং নিজেরা ভয় করবে না, মানুষকে 


শাসকবর্গের কাছে যেতে বারণ করবে এবং নিজেরা তাদের কাছে যাবে। 
এরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়া অবলম্বন করবে এবং মুখের জোরে 
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খাবে । ধনীদেরকে কাছে বসাবে- ফকীরদেরকে নয়। এরা এলেম নিয়ে 
সহচর অপরের কাছে বসলে তারা তার উপর রাগান্বিত হবে । এরা হবে 
অহংকারী এবং আল্লাহ্‌ তাআলার দুশমন । 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান কোন সময় এলেমের 
মাধ্যমেই তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এটা 
কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ শয়তান বলবে- এলেম শেখ এবং শিক্ষা 
সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমলু করো না। সুতরাং মানুষ এলেমে ব্যাপৃত 
থাকবে এবং আমলে টালবাহানা করবে । অবশেষে সে কোন আমল না 
করেই মারা যাবে । সিররী সকতী (রহঃ) বলেন £ এক ব্যক্তি এলমে 
জাহেরের প্রতি লোভী ছিল। সে এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন 
করলে আমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ আমি স্বপ্রে 
দেখেছি, কেউ বলছে £ আল্লাহ তোমাকে বিনাশ করুন, তুমি এলেমকে 
আর কত নাশ করবে? আমি জওয়াব দিলাম আমি তো এলেমকে স্মরণ 
করি। সে বলল ঃ এলেমকে স্মরণ করা হচ্ছে এলেম অনুযায়ী আমল 
করা। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি এলেমের অন্বেষণ বর্জন করে আমলে 
আত্মনিয়োগ করেছি। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন £ অধিক 
রেওয়ায়েত দ্বারা এলেম হয় না, বরং এলেম হচ্ছে খোদাভীতি | হযরত 
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ যত ইচ্ছা এলেম শেখ, কিন্তু আমল না করা 
পর্যন্ত আল্লাহ সওয়াব দেবেন না। কেননা, এলেম দ্বারা বোকাদের উদ্দেশ্য 
রেওয়ায়েত করা, আর আলেমদের উদ্দেশ্য নিজেদের পাহারা দেয়া । 
মালেক বলেন ঃ এলেম অর্জন করা ও তা ছড়িয়ে দেয়া উভয়ই ভাল, যদি 
নিয়ত ঠিক থাকে, কিন্তু যে বস্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সাথে 
থাকে তার উপর অন্য বস্তু অবলম্বন করো না। হযরত ইবনে মসউদ 
(রাঃ) বলেন £ঃ আমল করার জন্যে কোরআন নাযিল হয়েছে। তোমরা এর 
পাঠ ও পাঠ দানকেই আমল সাব্যস্ত করে নিয়েছ। সত্বরই কিছু লোক 
হবে, যারা একে বর্শার মত সোজা করবে । তারা ভাল লোক হবে না। 
যে আলেম আমল করে না সে রোগীর মত, যে ওষুধের গুণাগুণ বর্ণনা 
করে, অথবা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে সুস্বাদু খাদ্যের নাম উচ্চারণ করে 


2929, পপ 


কিন্তু নিজে তা পায় না। এরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ৪754১. 
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cof পা 


(১7 (2, ৫501 তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ যা বল তার কারণে। 
হাদীসে আছে- আমি আমার উম্মতের জন্যে যে বিষয়ের ভয় করি, তা 
হচ্ছে আলেমের পদশ্থলন। কোরআনের বর্ণনা মতে আখেরাতের 
আলেমদের একটি আলামত, তাদের মনোযোগ এমন এলেমের দিকে 
থাকে, যা আখেরাতে কাজে আসে এবং এবাদতে উৎসাহ যোগায়। 
যেব্যক্তি আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে থাকে, সে সেই 
রোগীর মত, যে চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং চিকিৎসক কোথাও 
যাওয়ার জন্যে উদ্যত থাকে । সংকীর্ণ সময়ে রোগী চিকিৎসকের সাথে 
ওষুধের গুণাগুণ ও চিকিৎসাশান্ত্রের আলোচনায় মেতে উঠে এবং নিজের 
প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে না। এরূপ ব্যক্তির বোকামিতে কোন সন্দেহ 
আছে কি? রেওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে 
উপস্থিত হয়ে আরজ করল £ আমাকে কিছু এলেমের কথাবার্তা শিখিয়ে 
দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ তা“আলাকে চিনেছ? লোকটি বলল ঃ 
হা । তিনি বললেন £ তা হলে যাও। প্রথমে এসব বিষয়ে পাকাপোক্ত হও। 
এরপর তোমাকে নতুন নতুন বিষয়ও বলে দেব। 


শাকীক বলখী (রহঃ)-এর শাগরেদ হাতেম আসাম্মের মত শিক্ষা 
হওয়া উচিত। বর্ণিত আছে, একদিন শাকীক হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন 
£ তুমি কতদিন ধরে আমার সাথে রয়েছ ? হাতেম বললেন ঃ তেত্রিশ 
বছর ধরে। শাকীক বললেন ঃ এ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে 
কি শিখলে? হাতেম বললেন $ আমি আটটি মাসআলা শিক্ষা করেছি। 
শাকীক বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । আমার সময় 
তোমার জন্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তুমি মাত্র আটটি বিষয় শিখলে ? 
হাতেম বললেন £ ওস্তাদ, আমি বেশী শিখিনি। মিথ্যা বলা আমি পছন্দ 
করি না। শাকীক বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো সে আটটি বিষয় কি, যা তুমি 
শিখেছ ? হাতেম বললেন ঃ প্রথম, আমি মানুষকে দেখলাম, প্রত্যেকের 
একটি প্রিয় বস্তু থাকে যা কবর পর্যন্ত তার সাথে থাকে । যখন সে কবরে 
পৌছে যায়, তখন সে প্রিয় বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাই আমি 
সৎকর্মকে আমার প্রিয় বস্তু সাব্যস্ত করেছি, যাতে আমি কবরে গেলে 
আমার প্রিয় বস্তুও আমার সাথে থাকে । শাকীক বললেন $ তুমি চমৎকার 
শিখেছ। এখন বাকী সাতটি বল। হাতেম বললেন ঃ দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি 
আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছি ঃ 
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21555175252 
Es CLE 
অর্থাৎ, “এবং কেউ তার পালনকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় 
করে এবং নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার 
ঠিকানা ।” আমি বুঝেছি, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যথার্থ । তাই আমি 
খেয়াল-খুশী দূর করার জন্যে নিজেকে শ্রমে নিযুক্ত করেছি। ফলে আমি 
আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। 
তৃতীয়, দুনিয়াতে দেখলাম, যার কাছে যে মূল্যবান বস্তু রয়েছে, 
তাকে সে হেফাযতে তুলে রাখে । এরপর আমি আল্লাহ তা'আলাকে 
বলতে দেখলাম_ 30025127282 200 
“তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর 
কাছে যা আছে তা অবশিষ্ট থাকবে ।” 
এরপর মূল্যবান যা কিছু আমার হাতে এসেছে, তা আল্লাহর দিকে 
পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে সেখানে মওজুদ থাকে । 
চতুর্থ, আমি প্রত্যেক মানুষকে ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও 
আভিজাত্যের প্রতি আকৃষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এসব বিষয়ে চিন্তা করে 
দেখলাম, এগুলো ভুচ্ছ। এর পর আল্লাহ তা'আলার উক্তির দিকে লক্ষ্য 
করলাষ ! তিনি বলেন- ১7715 
নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে 
অধিক পরহেযগারী অবলম্বন করেছে। 
পঞ্চম, আমি মানুষকে দেখলাম, পরস্পরের প্রতি কুধারণা করে এবং 
একে অপরকে মন্দ বলে। এর কারণ হিংসা । এরপর আমি আল্লাহ 
তাআলার উক্তি খোজ করে দেখলাম, তিনি বলেন ঃ 
PEE OE AOE THES «2 Eo i ESSA) 
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অর্থাৎ আমি মানুষের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন 
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করে দিয়েছি। তাই আমি হিংসা পরিত্যাগ করে মানুষের কাছ থেকে 
আলাদা হয়ে গেছি। আমি জেনেছি, রুজির বন্টন আল্লাহ পাকের পক্ষ 
থেকে হয় । তাই আমি মানুষের সাথে শত্রুতা ত্যাগ করেছি। 

ষষ্ঠ, আমি মানুষকে পারস্পরিক হানাহানি, মারামারি ও 
কাটাকাটিতে লিপ্ত দেখেছি । এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি 
লক্ষ্য করলাম । তিনি বলেন ঃ 


টি ও বি] Sh ES 
অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন । অতএব তাকে দুশমনরূপে 
গ্রহণ কর। তাই আমি কেবল শয়তানকেই আমার শক্র সাব্যস্ত করেছি 
এবং তার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। কারণ, আল্লাহ তাআলা 
তার শক্রতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি শয়তান ছাড়া অন্য সকল মানুষের 
শত্ৰুতা বর্জন করেছি। 
সপ্তম, আমি মানুষকে দেখেছি, প্রত্যেকেই এক টুকরা রুটির 
আকাজ্জী । এ ব্যাপারে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং অবৈধ কাজকর্মের 
দিকে পা বাড়ায়। এর পর আমি আল্লাহর এরশাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি। 
তিনি বলেন ঃ 
7-28 5 পাপা, ATA এন শা 
- 5,40 ভি VLDL এ 2১ 05০ 
অর্থাৎ পৃথিবীস্থ পত্যেক প্রাণীর রিযিক আল্লাহর যিন্মায়। এতে আমি 
বুঝলাম, আমি আল্লাহ তা'আলার সেই প্রাণীদেরই একজন, যাদের রিযিক 
তার যিম্মায়। তাই আমি এমন সব কাজে মশগুল হয়েছি, যা আমার 
যিম্মায় আল্লাহর হক এবং আল্লাহর যিম্মায় আমার যা হক, তার অন্বেষণ 
বর্জন করেছি। 
অষ্টম, আমি প্রত্যেক মানুষকে দেখলাম, বিশেষ কিছুর উপর ভরসা 
করে। কেউ বিষয়সম্পত্তির উপর, কেউ ব্যবসায়ের উপর এবং কেউ 
নিজের স্বাস্থ্যের উপর ভরসা করে। এভাবে প্রত্যেক সৃষ্টি তার মতই 
আরেক সৃষ্টির উপর ভরসা করে থাকে । এরপর আল্লাহ তা'আলার উক্তির 
প্রতি লক্ষ্য করলাম। 
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অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট । 
তাই আমি আল্লাহ তাআলার উপরই ভরসা করেছি। তিনিই আমার 
জন্যে যথেষ্ট। 

শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন ঃ হে হাতেম! আল্লাহ তোমাকে 
তওফীক দিন। আমি তওরাত, ইনজীল, যবুর ও কোরআন পাকে চিন্তা 
করে সবগুলোর মূল এই আটটি বিষয়কে পেয়েছি। যে কেউ এ আটটি 
বিষয় অনুযায়ী আমল করবে, সে যেন এই আসমানী কিতাব চতুষ্টয় 
অনুযায়ীই আমল করবে । সারকথা, এ ধরনের এলেম উপলব্ধি করার 
ইচ্ছা আখেরাতের আলেমগণই করেন। দুনিয়াদার আলেমরা এমন 
এলেমে মশগুল হয়, যা থেকে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়; 
তারা সে এলেম ছেড়ে দেয়, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা পয়গন্বরগণকে 
প্রেরণ করেছেন। 

যাহহাক (রহঃ) বলেন £ আমি বুযুর্গগণকে দেখেছি, তারা একে 
অপরের কাছ থেকে পরহেযগারী ছাড়া অন্য কিছু শিখতেন না। আজকাল 
মানুষ কালাম শাস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু শেখে না। 
পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা এবং গৃহ ও আসবাবপত্রের সাজসজ্জার 
দিকে আকৃষ্ট হন না। বরং এসব ব্যাপারে মধ্যপস্থা অবলম্বন করেন এবং 
সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেন। কারণ, এসব 
বিষয়ের আকর্ষণ যত কম হবে, ততই আল্লাহ্‌র নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। 
নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি এর প্রমাণ £ 


হাতেম আসাম্মের শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন £ আমি 
হাতেমের সাথে রায় প্রদেশে গেলাম এবং আমাদের তিনশ’ বিশ ব্যক্তির 
কাফেলা হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হল। সকলেই ছিল কম্বল পরিহিত। 
কারও কাছে খাদ্যের থলে ছিল না। আমরা এক সওদাগরের বাড়ীতে 
মেহমান হলাম । লোকটি খুব সামর্থ্যবান না হলেও অতিথিবৎসল ছিল। 
সে রাত্রে আমাদের আতিথেয়তা করল । সকালে সে হাতেমকে বলল ঃ 
আপনার কিছু প্রয়োজন থাকলে বলুন। কেননা, আমি একজন অসুস্থ 
ফেকাহবিদকে দেখতে যাব । তিনি বললেন $ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে 
যাওয়া সওয়াবের কাজ । আর ফেকাহ্বিদকে দেখতে যাওয়া তো এবাদত । 


www.pathagar.com 


১৫৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

আমিও তোমার সাথে যাব। অসুস্থ ফেকাহ্বিদ ছিল রায়ের বিচারপতি 
মোহাম্মদ ইবনে মোকাতেল । আমরা যখন তার ঘরের দরজায় পৌছলাম, 
তখন কুরসীবিশিষ্ট সুরম্য দরজা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম, একজন 
আলেমের দরজাও এমন হতে পারে! অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে 
আমরা দেখলাম, বাসভবনটি সুবিস্তৃত, সুন্দর গালিচা বিছানো ও সুদৃশ্য 
পর্দা ঝুলানো । হাতেম আরও বিস্বয়াবিষ্ট হলেন। এরপর আমরা সেই 
স্থানে গেলাম, যেখানে বিচারপতি ছিলেন । সেখানে নরম গদি বিছানো 
ছিল এবং তার উপর বিচারপতি শায়িত ছিলেন। শিয়রের দিকে জনৈক 
গোলাম পাখা নিয়ে দীড়িয়ে ছিল। সওদাগর বিচারপতির শিয়রের দিকে 
বসে কুশল জিজ্ঞেস করল । হাতেম দাড়িয়ে রইলেন বিচারপতি তাকে 
বসার জন্যে ইশারা করলে তিনি বললেন ৪ আমি বসব না। বিচারপতি 
শুধাল ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? হাতেম বললেন ঃ হা, আমি 
একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই । বিচারপতি বললেন ৪ জিজ্ঞেস 
করুন। হাতেম বললেন £ আপনি উঠে বসলে জিজ্ঞেস করব । বিচারপতি 
উঠে বসলে হাতেম বললেন -ঃ আপনি কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন 
করেছেন? বিচারপতি বললেন ঃ বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণের কাছ থেকে, 
যারা আমার সামনে হাদীস বর্ণনা কছেন। হাতেম শুধালেন £ তারা কার 
কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ সাহাবায়ে করামের কাছ থেকে । প্রশ্ন 
হল ঃ সাহাবায়ে কেরাম কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল £ রসূলে 
খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে 
শিখেছেন? উত্তর হল ঃ ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছ থেকে ৷ প্রশ্ন 
হল £ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল £ আল্লাহ তাআলার 
কাছ থেকে । হাতেম বললেন £ যে এলেম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে 
জিবরাঈল, জিবরাঈলের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ), তার কাছ থেকে 
সাহাবায়ে কেরাম, তাদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণ এবং 
তাদের কাছ থেকে আপনি লাভ করেছেন, তাতে আপনি কোথাও একথাও 
শুনেছেন কি যে, যেব্যক্তির ঘরে পরিচারক থাকে, স্বাচ্ছন্দ্য বেশী থাকে, 
তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড় । বিচারপতি বলল ঃ না শুনিনি। 
হাতেম শুধালেন $ তা হলে কি শুনেছেন? বিচারপতি বলল $ শুনেছি, 
যেব্যক্তি সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ 
করে, মিসকীনদেরকে ভালবাসে এবং আখেরাতের জন্য সাজসরঞ্জাম 
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পূর্বেই পাঠিয়ে দেয়, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড় হবে। 
হাতেম বললেন ঃ তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন- রসুলুল্লাহ 
(সাঃ), তার সাহাবায়ে কেরাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অনুসরণ করছেন, 
না ফেরআউন ও নমরূদের অনুসরণ করছেন, যারা সর্বপ্রথম চুনা ও ইট 
দিয়ে দালান তৈরী করেছিল? .হে মন্দ আলেমগণ! আপনাদের মত 
লোকদেরকে দেখেই দুনিয়ালোভী মূর্খরা বলে, আলেমদের এ স্ববস্থা হলে 
তাদের অবস্থা কি এর চেয়েও খারাপ হবে না? একথা বলে হাতেম 
বিচারপতির কাছ থেকে চলে এলেন। বিচারপতি ইবনে মোকাতেলের 
অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। রায়ের লোকজন বিচারপতি ও হাতেমের এ 
কথোপকথনের কথা জানতে পেরে হাতেমকে বলল ঃ কাযভীনে. 
তানাকেসী এই বিচারপতির চেয়েও অধিক জীকজমকপ্রিয় । হাতেম ইচ্ছা 
করেই তার কাছে গেলেন এবং বললেন £ আমি একজন অনারব ব্যক্তি । 
আমি চাই, আপনি আমাকে ধর্মের সূচনা এবং নামাযের চাবি অর্থাৎ, ওযু 
শিখিয়ে দিন। তানাকেসী বলল ঃ খুব ভাল কথা । অতঃপর সে গোলামকে 
পানি আনতে বলল । গোলাম পানি নিয়ে এলে তানাকেসী বসে ওযু করল 
এবং তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করল । এরপর বলল £ এভাবে ওযু করা 
হয়। হাতেম বললেন £ আপনি দাড়িয়ে থাকন। আমিও ওযু করব, যাতে 
আমার পছন্দনীয় বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। অতঃপর হাতেম চার 
চার বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন। তানাকেসী বলল £ মিয়া সাহেব, 
আপনি পানির অপচয় করেছেন। কারণ, আপনি চার বার অঙ্গ ধৌত 
করেছেন! হাতেম বললেন ৪ সোব্হানালাহ, আমি এক অঞ্জলি পানির 
অপচয় করেছি, আর আপনি এত সব বিলাস সামগ্রী সঞ্চয়ের মধ্যে 
অপচয় করেননি? তানাকেসী টের পেয়ে গেল, ওযু শিক্ষা করা তার 
উদ্দেশ্য ছিল না? বরং এ বিষয়টি প্রকাশ করাই ছিল তার লক্ষ্য । এ প্রশ্ন 
শুনে তানাকেসী গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত আর 
জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল না । 

এর পর হাতেম বাগদাদে গেলে বাগদাদের অধিবাসীরা তার কাছে 
এসে বলল £ হে আবু আবদুর রহমান! আপনি একজন অনারব লোক- 
থেমে থেমে কথা বলেন, কিন্তু যে কেউ আপনার সাথে কথা বলে, আপনি 
তাকে জব্দ করে দেন। ব্যাপার কি? হাতেম বললেন £ আমার তিনটি 
অভ্যাস আছে, যার বদৌলত আমি প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হই। প্রথম, 
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১৬০ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


যখন প্রতিপক্ষ হক কথা বলে, তখন আমি আনন্দিত হই। আর যখন সে 
ভুল কথা বলে তখন আমি দুঃখিত হই এবং নিজেকে সংযত রাখি। এ 
সংবাদ হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পৌছলে তিনি বললেন 
ঃ সোবহানাল্লাহ, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি । আমাকে তীর কাছে নিয়ে 
চল। লোকেরা তাকে হাতেমের কাছে নিয়ে এলে ইমাম আহমদ জিজ্ঞেস 
করলেন £ হে আবু আবদুর রহমান! নিরাপত্তা কিসের মধ্যে? হাতেম 
বললেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! যে পর্যন্ত আপনার মধ্যে চারটি অভ্যাস সৃষ্টি 
না হবে, আপনি দুনিয়া থেকে নিরাপত্তা পাবেন না। প্রথম, মানুষ মূর্খতা 
প্রদর্শন করলে আপনি তাদেরকে মার্জনা করবেন। দ্বিতীয়, নিজের 
মূর্খতাকে তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। তৃতীয়, নিজের বস্তু 
তাদেরকে দেবেন । চতুর্থ, আপনি তাদের বস্তু আশা করবেন না। এরূপ 
হয়ে গেলে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন । 


হাতেম মদীনা মুনাওয়ারায় গেলে সেখানকার লোকজন তাকে 
অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আগমন করল । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা 
কোন্‌ মদীনা? উত্তরে বলা হল, এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনা । তিনি 
বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রাসাদ কোথায়? আমি সেখানে নামায 
পড়ব। লোকেরা বলল £ তার তো কোন প্রাসাদ ছিল না। তার বাসগৃহ 
খুবই নিন্নস্তরের ছিল। হাতেম বললেন ঃ তার সাহাবীগণের প্রাসাদই 
দেখিয়ে দাও। তারা বলল £ তাদেরও কোন প্রাসাদ ছিল না। তাদের 
বাসগৃহ ভূমি সংলগ্ন ছিল। হাতেম বললেন £ তাহলে এটা কি 
ফেরআউনের শহর? লোকেরা তাকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে 
নিয়ে গেল এবং বলল £ এ অনারব লোকটি বলে, এটা ফেরআউনের 
শহর। শাসনকর্তা বলল, সে কেন এরূপ বলে? হাতেম বললেন ঃ 
তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি একজন অনারব মুসাফির । শহরে এসে 
লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মদীনা কার? তারা বলল ঃ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর মদীনা । আমি বললাম ঃ তার প্রাসাদ কোথায়? এভাবে পূর্ণ 
ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে হাতেম বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন- 
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অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে চমৎকার আদর্শ 

রয়েছে। 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড ১৬১ 
এখন আমি জিজ্ঞেস করছি- আপনারা কার অনুসরণ করছেন, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর না ফেরআউনের? ফেরাউন সর্বপ্রথম চুনা ও ইট 
দ্বারা দালান নির্মাণ করেছে। শাসনকর্তা নিরুত্তর হয়ে হাতেমকে মুক্ত করে 
দিল। 
সংসার নির্লিপ্ততা ও সাজসজ্জা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষীগণের 
আচার-অভ্যাস সম্পর্কে যথাস্থানে আরও বর্ণিত হবে। সুচিন্তিত অভিমত, 
বৈধ বিষয়-সম্পত্তি দ্বারা সাজসজ্জা করা হারাম নয়। কিন্তু তাতে সহজ 
থাকা তার প্রতি মহব্বতের কারণ হয়ে যায় । ফলে তা বর্জন করা কঠিন 
হয়ে পড়ে । কাজেই এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই হল সাবধানতা । কারণ, 
যেব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে নিশ্চিতই দুনিয়া থেকে নিরাপদে 
বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি দুনিয়ার মধ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও 
নিরাপদ থাকা যেত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া বর্জনের উপর এত 
জোর দিতেন না। এমনকি বর্ণিত আছে, | এ | (GE 
তিনি ডোরাদার জামা খুলে ফেললেন। *(--)1 = (55 
2৮৯] তিনি খোতবার মাঝখানে স্বর্ণের আংটি খুলে ফেললেন । সংসার 
বর্জন সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক বিষয় রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে। 
কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াীদ নওফলী হযরত মালেক 
ইবনে আনাসকে এই মর্মে পত্র লেখেন ঃ 
41৯৮১ Ml ৮4০ প১৯৮)। 0৮৮৮৭ 4৮01 শি 
Nl 21581 ভা এদিক 
অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াধীদের পক্ষ থেকে মালেক ইবনে 
আনাসের প্রতি- হামদ ও সালামের পর- আমি শুনেছি, আপনি মিহিন 
বন্ত্র পরিধান করেন, পাতলা চাপাতি রুটি ভক্ষণ করেন, নরম শয্যায় 
উপবেশন করেন এবং দারোয়ান নিযুক্ত করেছেন। অথচ আপনি এলেমের 
আসনে সমাসীন। মানুষ দৃর-দূরান্ত থেকে সওয়ার হয়ে আপনার কাছে 
আসে । তারা আপনাকে নেতা বানিয়ে রেখেছে এবং আপনার কথা মান্য 
করে। অতএব আপনার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং বিনয় ও নম্রতা 
১১ 
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১৬২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেয়া । আমি উপদেশকল্লে এ পত্র লেখছি। 
. এ খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ওয়াসসালাম। হযরত মালেক 
ইবনে আনাস এ পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ 
dr ৮৭০ 40401 ৮১ ৮৮৮০৮] ০৯৮০ AU 
* 145 স্পা 21 ৮০৪ শশী 

মালেক ইবনে আনাসের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াধীদের 
প্রতি- আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । আপনার পত্র পেয়েছি এবং স্নেহ 
ও উপদেশে ধন্য হয়েছি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাকওয়া দ্বারা 
লাভবান করুন এবং এ উপদেশের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দিন। আমিও 
আল্লাহ তাআলার কাছে তওফীক প্রার্থনা করছি। তার সাহায্য ছাড়া 
গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তার আনুগত্য করার সাধ্য কারও নেই। 
আপনি মিহিন বন্ত্র ও পাতলা চাপাতি রুটি ইত্যাদির কথা যা কিছু 
লেখেছেন, সবই সত্য । আমি বাস্তবে তাই করি এবং এজন্যে আল্লাহ 
তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আল্লাহ বলেন £ 


BEES 5 

অর্থাৎ কে হারাম করল আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি তার 
বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পাক পবিত্র খাদ্য বস্তুকে? 

আমি জানি, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম । আপনি 
আমার কাছে পত্র লেখা অব্যাহত রাখবেন । আমিও আপনার কাছে পত্র 
লেখা পরিহার করব না। ওয়াসসালাম । 

দেখ, ইমাম মালেক কেমন অকপটে স্বীকার করে নিলেন, এগুলো 
অবলম্বন করার চেয়ে বর্জনই করা উত্তম। এগুলো যে মোবাহ বা বৈধ, 
তা-ও তিনি বলে দিলেন। বাস্তবে তার উভয় উক্তিই সত্য । ইমাম 
মালেকের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এ ধরনের উপদেশের মধ্যে 
ইনসাফ ও স্বীকারোক্তি করতে পারেন, তবে তিনি বৈধ কাজের সীমানা 
জানতেও সক্ষম হবেন । ফলে তিনি বৈধ কাজ করে দ্বীনে শৈথিল্য, রিয়া ও 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড. ১৬৩ 


অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন । কিন্তু 
অন্যান্য লোকদের এরূপ মনোবল নেই যে বৈধ কাজের সীমা লংঘন 
. করবে না। কেননা, বৈধ কাজ দ্বারা আনন্দ লাভ করার মধ্যে বিপদাশংকা 
'অনেক। এটা আল্লাহর ভয় থেকেও অনেক দূরে । যারা আখেরাতের 
আলেম, তাদের বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয়ের দাবী হচ্ছে 
আশংকার বিষয় থেকে দূরে থাকা । আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি 
আলামত শাসকবর্গ থেকে দূরে থাকা । যে পর্যন্ত আলাদা থাকা সম্ভব হবে, 
তাদের কাছে যাবে না; বরং তাদের সাক্ষাৎ থেকেও বেঁচে থাকবে, যদিও 
তারা স্বয়ং আলেমগণের কাছে আসে । কেননা, দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ । এর 
লাগাম শাসকবর্গের হাতে । যেব্যক্তি শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করে, 
তাকে কিছু না কিছু তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভ্রষ্টতার কাজ করতে হয়। 
অথচ তারা হয়ে থাকে জালেম প্রত্যেক ছ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের থেকে 
ফিরিয়ে রাখা এবং তাদের জুলুম ও অন্যায় কর্মকান্ডের নিন্দা করা 
ওয়াজেব। যেব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, সে তাদের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের 
প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে হেয় 
মনে করবে, অথবা তা অপছন্দ করার ব্যাপারে নীরব থাকবে । এটা হবে 
দ্বীনের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন । অথবা সে তাদের ক্রিয়াকর্ম বৈধ প্রতিপন্ন 
করার জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কথাবার্তা 
বলবে । এটা হবে প্রকাশ্য মিথ্যা । অথবা সে তাদের দুনিয়া থেকে কিছু 
লাভ করতে চাইবে । এটা হারাম । হালাল ও হারাম অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা 
কোন্টি নাজায়েয ভাতা হোক, পুরস্কার হোক অথবা জায়গীর ইত্যাদি 
হোক। সারকথা, শাসকবর্ণের সাথে মেলামেশা করা সকল অনিষ্টের 
চাবিকাঠি । আখেরাতের আলেমগণের তরীকা হচ্ছে সাবধানতা । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ 

“যে.জঙ্গলে থাকে, সে জুলুম করে। যে শিকারের পেছনে পড়ে সে 
গাফেল'হয় এবং যে বাদশাহর কাছে যায়, সে ফেতনায় পতিত হয়।” 
তিনি আরো বলেন £ 

সত্রই তোমাদের উপর শাসকবর্গ নিযুক্ত হবে, যাদের কিছু কাজ 
ভাল হবে এবং কিছু হবে মন্দ। সুতরাং যেব্যক্তি তাদের সাথে পরিচিত, 
হবে না, সে দোষমুক্ত থাকেবে, যে তাদেরকে খারাপ মনে করবে সে বেঁচে, 
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যাবে। কিন্তু যেব্যক্তি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনুসরণ 
করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। বলা 
হল ঃ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব না? তিনি বললেন- না। 
যতদিন তারা নামায পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো না। 


সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ জাহান্নামে একটি জঙ্গল রয়েছে । তাতে সে 
আলেম থাকবে, যে বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। হুযায়ফা 
বলেন ঃ নিজেকে ফেতনার জায়গা থেকে বাঁচিয়ে রাখ । জিজ্ঞেস করা হল 
8 ফেতনার জায়গা কোন্টিঃ তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা । 
তোমাদের কেউ যখন তাদের কাছে যায়, তখন মিথ্যা বিষয়ে তাদের 
প্রত্যয়ন করে এবং তার শানে এমন কথা বলে, বাস্তবে যা তার মধ্যে 
নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর 
আলেমগণ রসূলের আমানতদার, যে পর্যন্ত শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা 
না করে। যখন এরূপ করে, তখন তারা রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে। তাদেরকে ভয় কর এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। কেউ 
আ'মাশকে বলল £ আপনি এলেম জীবিত করে দিয়েছেন এ জন্যে যে, 
আপনার কাছে অনেক মানুষ এলেম শেখে । তিনি বললেন ঃ একটু সবর 
কর। যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের এক তৃতীয়াংশ পাকাপোক্ত হওয়ার 
আগেই মরে যায়, এক তৃতীয়াংশ শাসকবর্গের দরজার সাথে চিমটে 
থাকে। তারা সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কম 
লোকই সাফল্য অর্জন করে । এ কারণেই সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন 
৪ যখন আলেমকে দেখ, সে শাসকবর্গকে ঘিরে রয়েছে, তখন তার কাছ 
থেকে বেচে থাক । কারণ, সে চোর। আওযায়ী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার 
কাছে সে আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নেই, যে শাসনকর্তার কাছে যায়। 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন 3 সর্বনিকৃষ্ট আলেম সে, যে শাসকদের কাছে 
যায় এবং সর্বোত্তম শাসক সে যে আলেমদের কাছে যায়। মকহুল 
দামেশকী বলেন £ যেব্যক্তি কোরআন শেখে এবং দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন 
করে, এরপর খোশামোদ ও লোভের পথে শাসনকর্তার সংসর্গ অবলম্বন 
করে, সে পদে পদে দোযখের অগ্নিতে প্রবেশ করে । সামনুন বলেন ঃ 
আলেমের জন্যে এটা খুবই মন্দ কথা যে, কেউ তার মজলিসে এসে শুনে, 
সে শাসনকর্তার কাছে চলে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমি বুযুর্গদের 
এই উক্তি শুনেছি, যখন আলেমকে দুনিয়াপ্রেমিক দেখ, তখন তাকে দ্বীনের 
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ব্যাপারে দোষী মনে করো ৷ আমি এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। 
আমি শাসনকর্তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে আত্মসমালোচনা করে 
দেখেছি, এলেম থেকে আমি অনেক দূরে সরে পড়েছি। অথচ আমি যে 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাসকদের সাথে মেলামেশা করি, তা তোমরা দেখ ও 
জান। আমি কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করি এবং প্রায়ই তাদের 
খাহেশের বিরোধিতা করি । আমি তাদের কাছে যতদূর সম্ভব না যাওয়ারই 
চেষ্টা করি। এছাড়া আমি তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি না এবং 
তাদের ঘরের পানি পর্যন্ত পান করি না। এরপর তিনি বলেন £ আমাদের 
যুগের আলেমরা বনী ইসরাঈলের আলেমদের চেয়েও অধম। তারা 
বাদশাহদেরকে বৈধ বিষয়াদি বলে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী কথাবার্তা 
শুনায়। অথচ যেসব কথাবার্তা বলা তাদের উপর ওয়াজেব, সেগুলো 
শুনালে শাসকরা তাদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের কাছে যাওয়া পছন্দ 
করবে না। যদিও এটা আল্লাহর কাছে তাদের নাজাতের ওসিলা হতে 
পারে। ff 


হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন £ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে 
একজন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
ংসর্গপ্রাপ্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের ভাষায় ইনি ছিলেন 
সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) । হাসান বলেন ঃ তিনি শাসকবর্গের 
কাছে যেতেন না; বরং তাদেরকে ঘৃণা করতেন। তার ছেলেরা তাকে 
বলল ঃ যারা ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভে 
আপনার সমান নয়, তারা শীসকবর্গের কাছে বায়। যদি আপনিও যেতেন 
তবে আমাদের জন্যে তা কল্যাণকর হত। তিনি বলেন £ বৎসগণ! দুনিয়া 
মৃত। কিছু লোক একে ঘিরে রেখেছে। আল্লাহর কসম, আমি যথাসম্ভব 
তাদের সাথে শরীক হবো না। ছেলেরা বলল £ তা হলে আপনি জীর্ণ 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ আমি ঈমানের সাথে জীর্ণ 
অবস্থায় মরে যাওয়াকে মোনাফেকীর মাধ্যমে বিত্তশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করা অপেক্ষা উত্তম মনে করি। হাসান বলেন £ আল্লাহর কসম, তিনি 
ছেলেদেরকে হারিয়ে দিলেন এবং চমৎকার প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। 
কারণ, তিনি জেনে নিয়েছেন, মাটি মাংস ও মদ খেয়ে ফেলবে, কিন্তু 
ঈমান খাবে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শাসকদের কাছে গেলে মানুষ 
নিশ্চিতই মোনাফেকী থেকে বাচতে পারে না, যা ঈমানের পরিপন্থী । 
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হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) সালমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে 
সালমা! শাসকবর্গের দরজায় যেয়ো না। কারণ, তুমি তাদের দুনিয়া থেকে 
তখনই কিছু অংশ পাবে, যখন তারা তোমার দ্বীন থেকে উৎকৃষ্ট অংশটি 
নিয়ে নেবে। 


এ বিষয়টি আলেমদের জন্যে একটি বড় ফেতনা এবং তাদের 
বিরুদ্ধে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার । বিশেষতঃ এমন আলেমদের 
বিরুদ্ধে, যাদের কণ্ঠস্বর ভাল এবং কথাবার্তা সুমিষ্ট । শয়তান তাদেরকে 
একথাই বুঝায় যে, শাসকবর্গের কাছে গেলে এবং তাদেরকে উপদেশ 
দিলে তারা জুলুম থেকে বিরত থাকবে, শরীয়তের বিধি-বিধান তাদের 
মধ্যে জারি ও কায়েম হয়ে যাবে । শয়তান ক্রমান্বয়ে তাদের অন্তরে এ 
ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, শাসকদের কাছে যাওয়া ধর্মীয় কাজেরই 
অন্তর্ভুক্ত । এরপর যখন আলেম তাদের কাছে যায়, তখন নম্র ভাষা 
ব্যবহার ও ধর্মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন না করে পারে না। তাদের তারীফ 
ও খোশামোদ না করেও পারে না। এতে দ্বীনের ক্ষতি হয়। 


পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলতেন, আলেমগণ যখন জানতেন, তখন আমল 
করতেন, আমলে মশগুল হওয়ার পর অজ্ঞাত হতেন, অজ্ঞাত হওয়ার পর 
তাদের অন্বেষণ হত এবং অন্বেষণ হওয়ার পর তারা পালিয়ে ফিরতেন। 

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হযরত হাসান বসরীকে 
এই মর্মে চিঠি লেখলেন ঃ হামদ ও সালাতের পর নিবেদন, আপনি 
আমাকে এমন লোকদের সন্ধান দিন, যাঁদের কাছ থেকে আমি আল্লাহ্‌ 
তাআলার ব্যাপারাদিতে সাহায্য নিতে পারি। তিনি জওয়াবে লেখলেন £ 
দ্বীনদাররা তো আপনার কাছে যাবার নয় । দুনিয়াদার আপনার কাম্য নয়। 
কাজেই আপনি অভিজাত ব্যক্তিবর্গকে সাথে রাখুন। তারা তাদের 
আভিজাত্য বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনা থেকে হেফাযতে রাখে । এ পত্র 
ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে লেখা হয়েছিল, যিনি সমকালীন যুগের 
সর্বাধিক সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। অতএব, এমন শাসকের কাছ 
থেকে ছ্বীনদারদের দূরে থাকা শর্ত হলে, অন্যান্য শাসকের সাথে 
মেলামেশা করা কেমন করে ঠিক হবে! 


আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, কোন বিষয়ে 
তাড়াহুড়া করে ফতোয়া না দেয়া, বরং যে পর্যন্ত ফতোয়া দেয়া থেকে 
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বেঁচে থাকার উপায় জানা থাকে, সে পর্যন্ত বেঁচে থাকা। সুতরাং কেউ যদি . 
কোন আলেমকে এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করে, যার বিধান সে কোরআন 
অথবা অকাট্য হাদীস অথবা ইজমা অথবা জাহেরী কিয়াস থেকে 
নিশ্চিতরূপে জানে, তবে বিধান বলে দেবে । আর যদি এমন প্রশ্ন করে, 
যাতে সন্দেহ হয়, তবে বলে দেবে- আমি জানি না। যদি এমন মাসআলা 
জিজ্ঞেস করা হয়, যার বিধান আলেম ব্যক্তির ইজতিহাদ ও অনুমান দ্বারা 
সঠিক জানা রয়েছে, তবে এতে সাবধানতা অবলম্বন করবে, বরং অন্যের 
কাছ থেকে জেনে নিতে বলবে, যদি অন্য ব্যক্তি ঠিক ঠিক বলতে পারে। 
এটাই সাবধানতা ৷ কেননা, ইজতিহাদের বিপদাশংকা নিজের ঘাড়ে রাখা 
গুরুতর ব্যাপার । হাদীসে বলা হয়েছে- 

এলেম তিন প্রকার-€১) বিধান ব্যক্তকারী কোরআন, (২) প্রতিষ্ঠিত 
সুন্নত এবং (৩) আমি জানি না। শা‘বী বলেন ঃ আমি জানি না হচ্ছে 
অর্ধেক এলেম । যেব্যক্তি না জানার ক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ থাকে, 
তার সওয়াব সে ব্যক্তি থেকে কম নয়, যে সঠিক জওয়াব বলে দেয়। 
কারণ, না জানার কথা স্বীকার করা নফসের জন্যে খুবই কঠিন। মোট 
কথা, এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও মনীষীগণের রীতি । হযরত ইবনে 
ওমর (রাঃ)-এর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন £ 
অমুক শাসকের কাছে যাও, সে এ ধরনের বিষয়াদির যিম্মাদার। এ 
মাসআলা তার ঘাড়ে রেখে দাও। 

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে প্রত্যেক 
মাসআলায় ফতোয়া দেয়, সে উন্মাদ । তিনি আরও বলেন £ এলেমের ঢাল 
হচ্ছে আমি জানি না। এটি বিস্থৃত হলে কল্যাণ নেই। 

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন £ শয়তানের জন্যে সে 
আলেমের চেয়ে কঠিন কেউ নেই, যে এলেম সহকারে বলে এবং এলেম 
সহকারে চুপ থাকে । শয়তান বলে, তাকে দেখ, তার বলার চেয়ে তার 
চুপ থাকা আমার উপর বেশ কঠিন। জনৈক বুযুর্গ আবদালের এই গুণ 
বর্ণিত হয়েছে যে, তার খাদ্য হল উপবাস এবং যে পর্যন্ত তাকে কেউ কিছু 
জিজ্ঞেস করে না, সে পর্যন্ত তিনি কথা বলেন না। কারও জিজ্ঞাসার 
জওয়াব দেয়ার লোক থাকলে তিনি চুপ থাকেন। বাধ্য হলে নিজে জওয়াব 
দেন। জিজ্ঞাসার পূর্বে বলাকে তিন কথা বলার গোপন অভিলাষ বলে মনে 
করেন। 
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" হযরত-আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে 
গেলেন। লোকটি তখন বক্তৃতা করছিল । তারা বললেন £ সে যেন বলছে- 
আমাকে জেনে নাও । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি আলেম, যাকে কোন 
মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে সে মনে করে যেন তার চোয়াল টেনে বের 
করা হচ্ছে। 


হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে পুল বানিয়ে 
দোযখ অতিক্রম করতে চাও । আবু জাফর নিশাপুরী বলেন £ আলেম সে 
ব্যক্তি, যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে ভয় করে যে, কেয়ামতে এ প্রশ্ন যেন না 
উঠে, জওয়াব কোথা থেকে দিয়েছিলে ? ইবরাহীম তায়মীকে কেউ 
মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি কাদতেন এবং বলতেন ৪ তুমি আর 
কাউকে পেলে না, আমার উপর চড়াও হলে ? আবুল আলিয়া, ইবরাহীম 
নখয়ী, ইবরাহীম আদহাম ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ) দুই অথবা তিন 
ব্যক্তির সামনে কিছু বর্ণনা করতেন। বেশী লোক জমায়েত হয়ে গেলে 
নীরব থাকতেন । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 

আমি জানি না, ওযায়র নবী কিনা, আমি জানি না ইয়ামন সম্রাট 
তুব্বা অভিশপ্ত কিনা। আমি এটাও জানি না যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন 
কিনা ? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল, উত্তম জায়গা 
এবং সর্বনিকৃষ্ট জায়গা কোন্টি ? তখন তিনি বললেন £ আমি জানি না। 
অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলে তিনি তাকে এ প্রশ্ন করলেন। 
জিবরাঈল বললেন ৪ আমি জানি না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে 
বললেন £ সবোত্তম জায়গা মসাজদ আর সবীনকৃষ্ট জায়গা বাজার । হযরত 
ইবনে ওমর (রাঃ)-কে কেউ দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি 
একটির জওয়াব দিতেন এবং নয়টির ব্যাপারে নীরব থাকতেন । আর 
হযরত ইবনে মসউদ নয়টির জওয়াব দিতেন এবং একটির জওয়াবে 
নীরব থাকতেন। পূর্ববর্তী ফেকাহবিদদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, 
যারা বলে দিতেন £ আমি জানি না। জানি বলার লোক খুব কম ছিল। 
সুফিয়ান সওরী, মালেক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বল, ফোযায়ল 
ইবনে আয়ায ও বিশর ইবনে হারেস প্রমুখ ফেকাহবিদ এমনি ছিলেন। 
তাঁরা প্রায়ই জানি না বলতেন । 

আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রঃ) বলেন £ আমি এই 
মসজিদে একশ’ বিশ জন সাহাবী দেখেছি । তাদের কারও কাছে কোন 
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প্রশ্ন উপস্থিত হলে তারা তা অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং অন্যজন 
তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন । এভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রশ্নটি আবার 
প্রথম জনের জাছে ফিরে আসত । বর্ণিত আছে, আসহাবে সুফফার মধ্য 
থেকে একজনের কাছে একটি ভাজা করা ছাগল হাদিয়াস্বরূপ পাঠানো 
হয়। তারা তখন খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন । তিনি ছাগলটি অন্য 
একজনের কাছে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের 
কাছে হাদিয়া প্রেরণ করলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে আবার প্রথম সাহাবীর 
কাছে ফিরে এল। এখন চিন্তা কর, আমাদের যুগে আলেমদের অবস্থা 
কেমন পাল্টে গেছে? পূর্ববরতীগণ যে বিষয় থেকে পালাতেন, আজ তাই 
কাম্য হয়ে গেছে এবং পূর্বে যা কাম্য ছিল, আজ তা ঘৃণার বস্তু হয়ে 
গেছে। ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব থেকে বেঁচে থাকার কথা এ হাদীস 
থেকেও জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তিন প্রকার ব্যক্তিই ফতোয়া 
দিবে- শাসক, শাসিত অথবা যে নিজেকে মুফতীরপে প্রকাশ করে । ' 
জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম চারটি বিষয় একে অপরের কাছে 
সমর্পণ করতেন- নামাযের ইমামত, ওসিয়ত, আমানত ও ফতোয়া । 
কেউ কেউ বলেন ঃ যার এলেম-কালাম কম হত, সে তড়িঘড়ি ফতোয়া 
দিতে প্রস্তুত হয়ে যেত। আর যে বেশী পরহেযগার হত, সে ফতোয়াকে 
বেশী পরিমাণে অপরের কাছে সমর্পণ করত । সাহাবী ও তাবেয়ীগণ 
পাঁচটি বিষয়ে মশগুল থাকতেন- কোরআন তেলাওয়াত, মসজিদ 
আবাদকরণ, আল্লাহর যিকির, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে 
বিরত রাখা । এর কারণ তারা হাদীসে শুনেছিলেন ঃ 
মানুষের প্রত্যেকটি কথা তার জন্যে ক্ষতিকর- মঙ্গলজনক নয়, 
তিনটি কথা ব্যতীত- (১) সৎকাজে আদেশ (২) অসৎ কাজে নিষেধ 
এবং (৩) আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
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অর্থাৎ তাদের অনেক পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই, কিন্তু যে খয়রাত 
অথবা সৎকাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির আদেশ করে । জনৈক আলেম 
ইজতিহাদকারী ও ফতোয়াদাতাদের মধ্য থেকে একজনকে স্বপ্নে দেখে 
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জিজ্ঞেস করলেন £ আপনি যে ফতোয়া দিতেন এবং ইজতিহাদ করতেন, 
তার অবস্থা কিরূপ পেলেন ? জওয়াবে সে নাক সিটকিয়ে ও মুখ ফিরিয়ে 
বলল £ আমি এর কোন মর্যাদা পাইনি এবং এর পরিণাম ভাল হয়নি । 
ইবনে হাসীন বলেন £ আলেমরা এমন প্রশ্নের জওয়াব বলে দেয়, যা 
হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি সকল বসরী 
সাহাবীকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিতেন। 


মোট কথা, নীরব থাকা আলেমগণের একটি চিরন্তন রীতি ছিল। 
তারা প্রয়োজন ব্যতীত কখনও কথা বলতেন না। হাদীসে আছে- তোমরা 
যখন কাউকে নীরবতা পালনকারী ও সংসারের প্রতি অনাসক্ত দেখ, তখন 
তার কাছে যাও । কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়েছে । জনৈক বুযুর্গ 
বলেন £ আলেম দু'প্রকার। এক, জনসাধারণের আলেম, সে মুফতী । এ 
ধরনের আলেম বাদশাহদের মোসাহেব হয়ে থাকে! দুই- বিশিষ্টদের 
আলেম । তীরা তওহীদ ও অন্তরের ক্রিয়াকর্মের আলেম । তারা বিচ্ছিত্র ও 
একা থাকেন। 

কেউ কেউ বলেন ঃ যখন এলেম বেশী হয়, তখন কথা কমে যায় 
আর যখন কথা বেশী হয় তখন এলেম কমে যায়। হযরত সালমান 
ফারেসী (রাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর কাছে এক পত্র লেখেন। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । পত্রের মর্ম 
ছিল এই ঃ ভাই, আমি শুনেছি মানুষ আপনাকে চিকিৎসকের আসনে 
বসিয়েছে । আপনি রোগীদের চিকিৎসা করেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি 
আপনি বাস্তবিকই চিকিৎসক হন, তবে কথা বলবেন। কারণ, আপনার 
কথা রোগমুক্তি। আর যদি আপনি চিকিৎসক সেজে থাকুন, তবে ভাই 
আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুসলমানকে প্রাণে মারবেন না। এ পত্র 
পাওয়ার পর হযরত আবুদ্দারদাকে কেউ ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করলে 
তিনি কিছু বলতেন না। হযরত আনাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি 
বলতেন ৪ আমাদের নেতা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-কে প্রশ্ন কর। 
হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন $ জাবের 
ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস কর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সায়ীদ ইবনে 
মুসাইয়্যেবকে দেখিয়ে দিতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী হযরত 
হাসান বসরীর সামনে বিশটি হাদীস বর্ণনা করলেন। কেউ এগুলোর 
তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন £ আমি রেওয়ায়েত ছাড়া কিছুই 
জানি না। এরপর হাসান বসরী রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এক একটি 
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দেখে মুগ্ধ হল । বর্ণনাকারী সাহাবী এক মুঠি কংকর তুলে তাদের দিকে 
নিক্ষেপ করে বললেন £ তোমরা আমাকে এলেমের কথা জিজ্ঞেস কর, 
অথচ তোমাদের এখানে এমন আলেম বিদ্যমান রয়েছে। 


আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, তারা এলমে বাতেন 
শিক্ষা করা, অন্তরের দেখাশুনা করা, আখেরাতের পথ চেনা ও তাতে 
চলার প্রতি অধিক যত্নবান থাকেন এবং মোজাহাদা ও মোরাকাবা দ্বারা 
এসব বিষয়ের স্বরূপ জানার সত্যিকার আগ্রহ পোষণ করেন। কেননা, 
মোজাহাদা থেকে মোশাহাদা এবং অন্তর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়। এর 
পর এ থেকে অন্তরে প্রজ্ঞার ঝরণা প্রবাহিত হয়- শুধু কিতাবী শিক্ষা এ 
ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। বরং মানুষ যদি মোজাহাদা করে, অন্তরের দেখাশুনা 
করে, যাহেরী ও বাতেনী আমল করতে থাকে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত 
মন ও স্বচ্ছ চিন্তা নিয়ে বসে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়, তবে অপরিমিত ও অসীম 
প্রজ্ঞার আলোতে তার অন্তর খুলে যায়। এসব বিষয়ই হচ্ছে এলহামের 
চাবি ও কাশফের উৎস । অনেক শিক্ষার্থী বহু দিন পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে, 
কিন্তু যতটুকু শুনেছিল, তা থেকে এক অক্ষরও অগ্রসর হতে পারে না। 
আর অনেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় এলেম হাসিল করে আমল ও অন্তরের 
দেখাশুনার প্রতি যেই মনোনিবেশ করে, অমনি আল্লাহ তাআলা সুক্ষ 
প্রজ্ঞা তার জন্যে খুলে দেন, যা দেখে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। 
এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ যেব্যক্তি তাঁর অর্জিভ জ্ঞান অনুযায়ী 
আমল করে, আল্লাহ তাকে সে বিষয়েরও এলেম দান করেন, যা সে 
শেখেনি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে- হে বনী ইসরাঈল! 
একথা বলো না যে, এলেম আকাশে রয়েছে, তাকে কে নামাবে £ অথবা 
এলেম ভূগর্ভে রয়েছে, তাকে কে উপরে উঠাবে ? অথবা এলেম সমুদ্রের 
উপরে রয়েছে, তাকে এপারে কে আনবে ? এলেম তো তোমাদের অন্তরে 
রক্ষিত। তোমরা আমার সামনে আধ্যাত্মবিদদের ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শন 
কর এবং সিদ্দীকদের চরিত্র অবলম্বন কর। আমি তোমাদের অন্তরে সে 
এলেম প্রকাশ করে দেব, যা তোমাদেরকে আবৃত করে। সহল ইবনে 
আবদুল্লাহ তস্তরী বলেন £ আলেম আবেদ, যাহেদ সকলেই দুনিয়া থেকে 
গেছেন এবং তাদের অন্তর তালাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু সিদ্দীক ও শহীদদের 
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কাছেই অদৃশ্যের চাবিসমূহ ৷ তিনি ব্যতীত কেউ এ চাবির খবর রাখে না। 
যদি দিলওয়ালাদের দিলের উপলব্ধি বাতেনের নূরের মাধ্যমে এলমে 
যাহেরের উপর প্রবল না হত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলতেন না ঃ 
তুমি নিজের মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও মানুষ তোমাকে 
ফতোয়া দেয়৷ এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


বান্দা নিরন্তর নফল এবাদত দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। 
অবশেষে আমি তাকে বন্ধু করে নেই । আমি যখন তাকে বন্ধু করে নেই 
তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যদ্বারা সে শুনে------- | কেননা, 
কোরআন মজীদের অনেক গোপন রহস্য যিকির ফিকিরে 
আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির অন্তরে এসে যায়। এসব রহস্য তফসীরে 
কোথাও থাকে না এবং তফসীরবিদদেরও জানা থাকে না। কেবল সে 
ব্ক্তিরই জানা থাকে, যে মারেফত লাভের ইচ্ছায় আপন অন্তরের পরিচর্যা 
করে। এসব রহস্যবিদদের সামনে পেশ করা হলে তারাও এগুলোকে ভাল 
বলে এবং তারাও জানতে পারে যে, এ আলো স্বচ্ছ অন্তরের এবং আল্লাহ 
তা'আলার কৃপার। এলমে মোকাশাফা ও এলমে মোআমালার অবস্থাও 
তেমনি । এসব এলেমের প্রত্যেকটি যেন এক অতল সমুদ্র ৷ প্রত্যেক 
জ্ঞানাবেষী তার অংশ অনুযায়ী এবং ভাল আমলের তওফীক অনুযায়ী এতে 
অবগাহন কবতে সমর্থ তয । এ ধরনের আলেমগণের ব্যাপারে হযরত 
আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে বলেন ঃ মানুষের অন্তর একটি পাত্র 
বিশেষ- যে অন্তরে কল্যাণ বেশী, তাই উত্তম ৷ মানুষ তিন প্রকার £ এক- 
আলেমে রব্বানী, দুই- যে মুক্তির জন্যে এলেম অর্জন করে। সে 
নি্নস্তরের বোকা । তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, বোকারা প্রত্যেক মিথ্যার প্রতি 
আহ্বানকারীর অনুসারী হয়ে যায়। এরা কোন এলেমের নূর থেকে আলো 
লাভ করে মজবুত বিষয়ের আশ্রয় নেয় না। এলেম ধন-সম্পদ অপেক্ষা 
উত্তম। এলেম তোমার হেফাযত করে, আর তুমি ধন-সম্পদের হেফাযত 
কর। এলেম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পদ ব্যয় করলে ত্রাস পায়। 
এলেমের মহব্বত একটি গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যন্বারা জীবনে আনুগত্য অর্জিত 
হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম ব্যবহার পাওয়ার উপায়। এলেম শাসক এবং 
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ধন-সম্পদ শাসিত। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার উপকারিতা দূর 
হয়ে যায়। যারা ধনী ছিল এবং দল বলের অধিকারী ছিল, তারা সব ধ্বংস 
হয়ে গেছে। কিন্তু আলেমগণ মহাকালের অন্ত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। 
এর পর হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুকের দিকে ইশারা 
করে বললেন £ এখানে অনেক এলেম আছে, যদি এগুলো আয়ত্তকারী 
পাওয়া যায়। আমি আপদমুক্ত শিক্ষার্থী পাই না। এমন পাই যারা দ্বীনের 
ওলীদের প্রতি কটুক্তি করে এবং আল্লাহর প্রমাণ নিয়ে তার 
দাবিয়ে রাখে । অথবা এমন পাই, যারা সত্যপন্থীদের অনুগত কিন্তু প্রথম 
সন্দেহ থেকেই তাদের অন্তরে সংশয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জেনে রাখ, 
বাতেনের বোঝা এরাও বহন করতে পারে না, বরং এরা লোভী, খায়েশের 
দাস, অর্থলিন্সু এবং প্রবৃত্তির অনুসারী । চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে এদের 
মিল রয়েছে। ইলাহী, যখন এলেম আয়ত্তকারীরা মরে যাবে, যারা 
থাকবে, না হয় আত্মগোপনকারী ও পরাভূত হয়ে থাকবেন, যাতে আল্লাহর 
নিদর্শনসমুহ অকেজো হয়ে না যায়। তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং মর্যাদায় 
অধিক হবে । তাদের অস্তিত্ব বাহ্যতঃ নিরুদ্দেশ এবং তাদের চিত্র অন্তরে 
বিদ্যমান থাকবে । আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে আপন নিদর্শনসমূহের 
হেফাজত করবেন, যাতে তারা এসব নিদর্শনকে তাদের মত লোকদের 
কাছে সমর্পণ করে এবং তাদের অন্তরে সেগুলো বপন করে দিতে পারেন। 
এলেম তাদেরকে বস্তুর স্বরূপ ও বিশ্বাসের গভীরে পৌছে দেয়। ধনীরা যে 
বিষয়কে কঠিন মনে করে, তা তাদের কাছে সহজ । গাফেলরা যে বিষয়ে 
আতংকিত হয়, তাঁরা তা দ্বারা মনোরঞ্জন করেন। সৃষ্টির মধ্যে তারা 
আল্লাহ তাআলার ওলী ও আমানতদার ; তার দ্বীনের প্রতি আহ্বায়ক 
এবং তীর সাম্রাজ্যের সম্রাট । এরপর হযরত আলী (রাঃ) কাঁদতে কাদতে 
বললেন ৪ আমি তাদের দীদারের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তার বর্ণিত 
শেষোক্ত বিষয়বস্তু আখেরাতের আলেমগণের বিশেষণ । অধিক আমল ও 
অধিক মোজাহাদা দ্বারা এই এলেম অর্জিত হয়। 


আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ বিশ্বাসকে শক্তিশালী 
করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া । কেননা, বিশ্বাস দ্বীনের মূলধন। 


রসূলুল্লাহ সেঃ) বলেনঃ 
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বিশ্বাস হচ্ছে পূর্ণ ঈমান । অতএব এলমে একীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান 
অর্জন করা জরুরী । অর্থাৎ, বিশ্বাসের সূচনা জানতে হবে। এরপর এটি 
অর্জনের পন্থা অন্তরের জন্যে আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে যাবে। এজন্যেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বিশ্বাস অর্জন কর। এর অর্থ, বিশ্বাসী লোকদের 
কাছে বস, তাদের কাছে বিশ্বীসের এলেম শ্রবণ কর এবং প্রতিনিয়ত 
তাদের অনুগামী হও, যাতে তোমার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, যেমন তাদের 
বিশ্বাস শক্তিশালী । কেননা, অল্প বিশ্বাস অনেক আমলের তুলনায় উত্তম । 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে বর্ণনা করা হল, এক ব্যক্তির বিশ্বাস ভাল, 
কিন্তু সে অনেক গোনাহ করে। অন্য এক ব্যক্তি এবাদতে খুব মেহনত 
করে, কিন্তু বিশ্বাস কম ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন £ এমন কোন লোক 
নেই, যার গোনাহ নেই। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি যার মজ্জা এবং বিশ্বাস যার 
অভ্যাস, গোনাহ তার ক্ষতি করে না। কেননা, যখন গোনাহ করে তখন 
তওবা এস্তেগফার করে এবং অনুতপ্ত হয়। ফলে তা গোনাহের কাফ্ফারা 
হয়ে কিছু অতিরিক্ত হয়, যদ্ঘারা সে জান্নাতে যায়। এজন্য রসূল করীম 
(সাঃ) বলেন £ যে বস্তু তোমাদেরকে পরিমিত দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 
বিশ্বাস ও সবর । যেব্যক্তি এ উভয়টি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, সে যদি 
রাত্রি জাগরণ ও দিনের রোযা কখনও না করে, তবু তার ভয়ের কারণ 
নেই। 

লোকমান (রহঃ) তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে একথাও 
বলেছিলেন ঃ বৎস! বিশ্বাস ছাড়া আমল করার সাধ্য হয় না। মানুষ 
ততটুকুই করে যতটুকু সে বিশ্বাস করে। আমলকারীর বিশ্বাস কম না 
হওয়া পর্যন্ত সে আমলে ত্রুটি করে না। 

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (রাঃ) বলেন £ তওহীদ একটি নূর, আর 
শেরক একটি আগুন । শেরকের আগুন ছারা মুশরিকদের যত সৎকর্ম জলে 
পুড়ে যায় । অপরপক্ষে তওহীদের নূর দ্বারা তওহীদপন্থীদের তার চেয়ে 
বেশী গোনাহ্‌ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়। এখানে নূরের অর্থ বিশ্বাস । আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় “মুকিনীন” তথা বিশ্বাসীদের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিশ্বাস সৎকর্ম ও সৌভাগ্যের 
উপায়। 


এখন প্রশ্ন হয়, বিশ্বাসের অর্থ কি? এর শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার 
উদ্দেশ্য কি? এটা না বুঝা পর্যন্ত বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রশ্রের 
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জওয়াব হচ্ছে, দুই শ্রেণীর লোক একীন তথা বিশ্বাস শব্দটিকে দ্বিবিধ 
অর্থে ব্যবহার করে। এক- মোনাযারা ও কালামশান্ত্রীদের পরিভাষা । 
তারা বলে ঃ একীন অর্থ সন্দেহ না হওয়া । কারণ, কোন কিছুকে সত্য 
বলে জানার চারটি স্তর রয়েছে (১) সত্য বলে জানা ও মিথ্যা বলে জানা 
সমান সমান। একে সন্দেহ বলে৷ উদাহরণতঃ তোমাকে কোন বিশেষ 
ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন কি 
দেবেন না? ব্যক্তিটির অবস্থা তোমার জানা নেই। এমতাবস্থায় তুমি হা 
অথবা না কিছুই বলবে না; ৰরং উভয় বিষয়ের সম্ভাব্যতা তোমার কাছে 
সমান হবে । একে বলা হয় সন্দেহ। (২) তোমার মন সত্য ও মিথ্যা 
উভয় দিকের মধ্য থেকে এক দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং তুমি এটাও 
জানবে যে, অপর দিকটিও হতে পারে; কিন্তু তার হওয়া প্রথম দিক 
অগ্রাধিকার দেয়ার পরিপন্থী নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে তুমি সৎ ও 
মুত্তাকী কলে জান ॥ তার অবস্থা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে এই 
অবস্থায় মরে গেলে তার আযাব হবে কি হবে না? এ ক্ষেত্রে তোমার মন 
তার আযাব না হওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকবে । কারণ, তার ভাগ্যবান 
হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট ॥ কিন্তু তুমি আযাব হওয়ারও কোন কারণ তার 
অভ্যন্তরে ধরে নিভে পার। এ ধরে নেয়া প্রথম বিশ্বাসের সাথে জড়িত। এ 
ধরনের বিশ্বাসকে বলা হয় “যন” (ধারণা) ৷ (৩) কোন বিষয়ের সত্যতা 
মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তার বিরপীতটা মনে উদয়ই হয় 
না এবং হলেও মন তা মেনে নিতে সম্মত হয় না। কিন্তু এ সত্যায়ন 
সত্যিকার মারেফত সহকারে না থাকা । অর্থাৎ, যদি খুব চিন্তা করা হয় 
এবং বিপরীতটির সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, তবে তা সম্ভবপর হওয়ার অবকাশ 
অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া । এ সত্যায়নকে একীনের কাছাকাছি বিশ্বাস বলা 
হয়। শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের হয়ে 
থাকে । কেবল শুনে শুনেই তা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় । এমনি 
প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী তার মাযহাবের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করে এবং 
মনে করে, তার ইমামই সঠিক। যদি কেউ বলে, তোমার ইমাম ভুলও 
করতে পারেন, তবে সে তা মানতে রাযী হয় না। (8) লিকার 
মারেফতের স্তর, যা প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। এতে নিজেরও সন্দেহ থাকে 
না, অপরকেও সন্দেহে ফেলার কল্পনা করা যায় না। মোনাযারা ও 
কালামশান্ত্রীদের কাছে এটাই একীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস । এ পরিভাষা 
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অনুযায়ী একীন শক্তিশালী ও দুর্বল হতে পারে না। কেননা, সন্দেহাতীত 
হওয়া সবল বা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা দূর করে দেয়। 

দ্বিতীয় পরিভাষা ফেকাহবিদ, সূফী ও অধিকাংশ আলেমের । তাদের 
মতে, যার মধ্যে ধারণা ও সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, তাই একীন। 
এতে অন্তরে প্রবল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। ফলে একথা বলা যায়, 
মৃত্যুর উপর অমুক ব্যক্তির একীন দুর্বল । অথবা সে মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ 
করে না। অথবা এরূপ বলা যায়, রুজি পৌছার উপর অমুক ব্যক্তির 
একীন শক্তিশালী । অথচ মাঝে মাঝে তার রুজি না পাওয়াও সম্ভব । 
সারকথা, মন যখন কোন বিষয়কে সত্য বলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এটা 
তার মনে এমনভাবে প্রবল হয়ে যায় যে, মনের উপর তারই রাজত্ব চলে 
এবং তারই দিক থেকে ভাল কাজের আগ্রহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত 
থাকা হয়, তখন এ অবস্থাকে একীন বলা হয়। এখন প্রথম পরিভাষা 
অনুযায়ী মৃত্যুর ব্যাপারে সকলের একীন সমান। অর্থাৎ, এতে কারও 
কোন প্রকার সন্দেহ নেই । কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী একীন সকলের 
নেই। কেননা, কিছু লোক রয়েছে যারা কোন্‌ সময় মৃত্যুর কথা চিন্তাই 
করে না এবং তার প্রস্তুতিও নেয় না। মনে হয়, তাদের মৃত্যুর একীন 
নেই। পক্ষান্তরে কিছু লোকের মনকে এই একীন এমনভাবে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে যে, তারা তাদের সমগ্র শক্তি এর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করে 
রেখেছে; এর মধ্যে বিপরীত দিকটির কোন অবকাশই রাখেনি । এরূপ 
একীনকে শক্তিশালী একীন বলা হয়। এ প্রসঙ্গেই কোন মনীষী বলেছেন ৪ 
যে একীনে কোন সন্দেহ নেই, অথচ তা সেই সন্দেহের অনুরূপ যাতে 

আমরা আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেছি যে, 
তারা বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোযোগী হন। এতে আমাদের 
উদ্দেশ্য উভয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশ্বাস। অর্থাৎ, প্রথমে সন্দেহ দূর হওয়া, 
অতঃপর মনের উপর বিশ্বাস এমন প্রবল হওয়া যে, তারই আদেশ 
কার্যকর হয়। এটা জানার পর তুমি একথার উদ্দেশ্যও জানতে পারবে যে, 
একীন তিন প্রকার- (১) একীনের শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া, (২) 
একীনের কম ও বেশী হওয়া এবং (৩) একীনের প্রকাশ্য ও গোপন 
হওয়া । 
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' এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ! প্রথম খণ্ড ১৭৭ 


দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া হচ্ছে, মনের ' 
উপর তার প্রাবল্য কেমন? এতে একীনের অশেষ অসংখ্য স্তর রয়েছে। 
মৃত্যুর প্রস্তুতিতে এসব স্তরের পার্থক্য অনুযায়ী মানুষও বিভিন্ন রূপ হয়ে 
থাকে। একীন যে প্রকাশ্য ও গোপন হয়, তাও অস্বীকার করা যায় না। 
আর একীন যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, সেগুলো কম বেশী হওয়ার 
কারণে একীনও কম বেশী হয়ে থাকে । যেমন বলা হয়- অমুক ব্যক্তি 
তার চেয়ে বেশী আলেম। অর্থাৎ, তার জানা বিষয়াদি বেশী । এজন্যই 
আলেম কখনও শরীয়তের সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী একীন রাখে 
এবং কখনও কতক বিষয়ের উপর একীন রাখে । 


এখন একীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি এবং কোন্‌ কোন্‌ কিষয়ে একীন 
কাম্য তা জানা দরকার । প্রকাশ থাকে যে, পয়গন্বরগণ শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত যা কিছু নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, সেগুলো সবই একীনের 
স্থান। অতএব বুঝা যায়, এগুলো গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা 
এখানে কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তওহীদ। 
অর্থাৎ, সকল বস্তুকে সকল কারণের মূল কারণ আল্লাহ তা“আলার পক্ষ ' 
থেকে মনে করতে হবে এবং মধ্যবর্তী কারণসমূহের প্রতি জক্ষেপ করা 
যাবে না; বরং মধ্যবর্তী কারণসমূহকে আল্লাহর অনুগত মানতে হবে- 
তাদের কোন প্রভাব স্বীকার করা যাবে না। যেব্যক্তি এসব বিষয়কে সত্য 
জ্ঞান করবে, তাকে তওহীদপন্থী বলা হবে। সত্য জ্ঞান করার সাথে সাথে 
যদি মন থেকে সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবে প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী সে 
মুকিন তথা একীনকারী হবে ! 

যদি ঈমানের সাথে সত্য জ্ঞান এমন প্রবল হয় যে, মধ্যবর্তী 
বিষয়সমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ, সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হওয়ার মনোভাব অন্তর থেকে 
দূরীভূত হয়ে যায় এবং সেগুলোকে পুরস্কারের ফরমান লেখকের তুলনায় 
তার কলম ও হাতের মত মনে করে, কলম ও হাতের প্রতি কেউ কৃতজ্ঞ 
হয় না এবং অসস্তুষ্টও হয় না; বরং এগুলোকে পুরস্কারদাতার হাতিয়ার 
মনে করে, তবে দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী তাকে একীনকারী বলা হবে । 
এই একীন প্রথম একীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তার ফল ও প্রাণ । যখন মানুষের 
কাছে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, 
জীব-জন্তু এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার আদেশের এমন অধীন, 
সিন নর তায 

ঠ 
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১৭৮ এহইয়াউ উলুমিন্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
-শিরোধার্যতা প্রবল হবে এবং সে ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও অসচ্চরিত্র থেকে 
মুক্ত হয়ে যাবে। 

একীনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রিষিকের দায়িত্ব সম্পর্কে একীন করা | 
আল্লাহ বলেন ৪851, 4D Sel Se D5 
অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, সকলের রিযিকই আল্লাহর যিম্মায়। 
এতে আল্লাহ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে বিশ্বাস 
করতে হবে যে, আল্লাহ প্রতিশ্রুত এই রিযিক অবশ্যই পৌছবে এবং 
ভাগ্যে যা আছে তা অবশ্যই প্রেরণ করা হবে। এ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল 
হয়ে গেলে মানুষ শরীয়তের আইন অনুযায়ী রিযিক অন্বেষণ করেও যা 
পাবে না তার জন্যে আফসোস করবে না এবং লোভ-লালসায় লিপ্ত হবে 
না। এ বিশ্বাস থেকেও কিছু আনুগত্য ও উত্তম চরিত্র প্রকাশ পাবে। 

তৃতীয় স্তর, অন্তরে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু প্রবল হবে ঃ ০ 
20555808254 55275 82102250255 
' অর্থাৎ “অতঃপর যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে 
এবং যে কণা পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে ।” অর্থাৎ, 
সওয়াব ও আযাবে বিশ্বাস করতে হবে । এমনকি, বুঝতে হবে যে, 
সওয়াবের সাথে সৎকর্মের সম্পর্ক উদরপূর্তির সাথে রুটির সম্পর্কের মত 
এবং আযাবের সাথে গোনাহর সম্পর্ক মরে যাওয়ার সাথে বিষপান বা 
সর্প দঃশনের সম্পর্কের মত ! মানুষ উদরপূর্তির জন্য যেমন রুটির অন্বেষণ 
প্রয়াসী হয় এবং অল্প বিস্তর যাই পায় তার হেফাযত করে, তেমনি সৎকর্ম 
করতে প্রয়াসী এবং কমবেশী যাই হোক, তা অর্জন করতে আগ্রহী হতে 
হবে। মানুষ যেমন কম ও বেশী বিষ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনি 
সামান্য, অসামান্য, কম বেশী সকল প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে 
হবে। এ বিষয়ে একীন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী অধিকাংশ মুমিনের হয়ে 
হয়ে থাকে। এ বিশ্বাসের ফল এই হয় যে, মানুষ তার উঠাবসা, চলাফেরা 
ও বিপদাশংকা নিরীক্ষণ করতে থাকে এবং সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় থেকে 
আত্মরক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হয়। একীন যত বেশী প্রবল হয়. 
গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং সৎকর্মের প্রস্তুতি তত বেশী হয়। 
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_. এ্ুহইয়াউ উলুমিন্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ১৭৯ 
রর চতুর্থ স্তর, আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমার সম্পর্কে জানেন এবং আমার 
মনের কুমন্ত্রণা, গোপন আশংকা ও চিন্তাসমূহ প্রত্যক্ষ করেন- এরূপ 
একীন করতে হবে। প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন প্রত্যেক মুমিনের 
অর্জিত হয়। অর্থাৎ, কেউ এতে সন্দেহ করে না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা 
অনুযায়ী এই একীন দুর্লভ। তবে যারা সিদ্দীক, তারা এই একীনের 
অধিকারী হন। এর ফলস্বরূপ মানুষ একান্তেও তার সব কাজকর্মে আদব 
এবং শিষ্টাচার বজায় রাখে । কোন ব্যক্তি বাদশাহের দৃষ্টির সামনে উপবিষ্ট 
থাকলে সে সব সময় মাথা নীচু করে সকল কাজে র প্রতি লক্ষ্য 
রাখে এবং শিষ্টাচার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। তেমনি মানুষ 
যখন জানবে, আল্লাহ তাআলা তার বাতেন সম্পর্কে যাহেরের মতই 
অবগত, তখন সে তার যাহেরী আমল ও বাতেনী চিন্তাভাবনা একই রূপ 
রাখতে চেষ্টা করবে । এ একীনে মানুষের মধ্যে লজ্জা, ভয়, বিনয়, নম্রতা, 
ও উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে এবং বড় বড় আনুগত্যের কারণ হয়। একীন 
যেন একটি বৃক্ষ, এসব চরিত্র যেন তার শাখা প্রশাখা । চরিত্র থেকে উদ্ভূত 
আমল ও আনুগত্য যেন ফল ও কলি, যা শাখা থেকে নির্গত হয়। 


মোট কথা, একীনের মূল ভিত্তি এবং তার স্তর উপরোক্ত স্তরগুলো 
ছাড়া আরও অনেক রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ইনশাআল্লাহ এগুলো বর্ণিত হবে। 
একীনের শাব্দিক অর্থ বুঝাবার জন্যে এখানে এতটুকুই যথেষ্ট । 


আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে অনুধ্যান ও বিনয় 
সহকারে মাথানত করে চুপ থাকা- আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
চাল-চলন বা নীরবতা সব কিছুতেই ভয়ের প্রতিফলন হওয়া; তাকে 
দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হওয়া এবং তার বাহ্যিক অবস্থাই আমলের 
দলীল হওয়া । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ গাল্তীর্যষের সাথে বিনয় ও নম্রতার চেয়ে 
উত্তম পোশক আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করেননি । এটা পয়গন্বরগণের 
পোশাক এবং সিদ্দকী ও আলেমগণের লক্ষণ । বেশী কথা বলা, হাসিতে 
ডুবে থাকা, নড়াচড়া ও কথাবার্তায় পটু হওয়া_ এগুলো সব আস্ফালন 
এবং আল্লাহর মহাশাস্তি ও গজব থেকে গাফেল থাকার লক্ষণ । এটা 
দুনিয়াদারদের রীতি, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে; আলেমগণের রীতি 
নয়। কেননা, সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন £ আলেম তিন প্রকার- (১) যে 
আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু তার শাস্তির প্রকার সম্পর্কে অজ্ঞ। 
তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে আদেশ করে। এ ধরনের এলেম 


www.pathagar.com 


১৮০ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড 

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না। (২) যে আল্লাহকে জানে কিন্তু তার আদেশ 
ও শাস্তির প্রকার জানে না, এরা সাধারণ ঈমানদার । (৩) যারা 
আল্লাহকেও জানে এবং তার আদেশ ও শাস্তির প্রকার সম্পর্কেও অবগত, 
তারা সিদ্দীক । ভয় ও বিনয়. কেবল তাদের উপরই প্রবল থাকে। 


হযরত ওমর (রাঃ) বলেন- এলেম অর্জন কর এবং এলেমের জন্যে 
গাল্তীর্য ও সহনশীলতা অনুশীলন কর । যার কাছে শিখবে তার প্রতি বিনয়ী 
হও। তোমার কাছে যে জ্ঞান অর্জন করবে তার পক্ষেও তোমার প্রতি 
বিনয়ী হওয়া উচিত। অত্যাচারী আলেম হয়ো না। এরূপ হলে তোমার 
এলেম মূর্খতা অপেক্ষাও মন্দ হবে। কেউ বলেন ঃ যখন আল্লাহ তাআলা 
কাউকে এলেম দান করেন, তখন তাকে এলেমের সাথে সহনশীলতা, 
বিনয়, সচ্চরিত্রতা ও নমৃতাও দান করেন। একেই বলা হয় কল্যাণকর 
এলেম । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্‌ যাকে এলেম, সংসার নির্লিপ্ততা, 
বিনয় ও সচ্চরিত্র দান করেন, সে মোত্তাকীদের ইমাম হয়ে থাকে। 


হাদীস শরীফে আছে- আমার উম্মতের মধ্যে এমন উত্তম লোক 
রয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত দেখে প্রকাশ্যে হাসে 
এবং তার আযাবের ভয়ে সংগোপনে ক্রন্দন করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে 
আর অন্তর আকাশে । তাদের প্রাণ ইহজগতে এবং জ্ঞান বুদ্ধি পরজগতে । 
তারা গাল্তীর্য সহকারে চলে এবং ওসিলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। 
অর্থাৎ যে বিষয় নৈকট্যের কারণ মনে করে তা পালন করে । হযরত 
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন £ সহনশীলতা এলেমের উযীর, নম্রতা তার 
পতা এবং বিনয় তার পোশাক । বশর ইবনে হারেস বলেন £ যেব্যক্তি . 
এলেম ছারা রাজত্ব কামনা করে, আল্লাহর নৈকট্য তার সাথে শত্রুতা 
রাখে । কারণ, সে আকাশ ও পৃথিবীতে ঘৃণিত। বনী ইসরাঈলের 
কাহিনীসমূহে বর্ণিত আছে- জনৈক দার্শনিক ব্যক্তি দর্শনশান্ত্রে তিনশ" 
ষাটটি গ্রন্থ রচনা করে একজন খ্যাতিমান দার্শনিক হয়ে যায়। আল্লাহ 
তাআলা তখনকার পয়গন্বরের প্রতি ওহী পাঠান, অমুক ব্যক্তিকে বলে 
দাও, তুমি তোমার গ্রন্থ দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে দিয়েছ। কিন্তু এগুলোর 
কোনটিতেই আমার নিয়ত করনি। তাই আমি কিছুই কবুল করিনি। 
দার্শনিক একথা শুনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হল। সে জনগণের সাথে মিশে 
গেল, বাজারে ঘুরাফেরা করল, বনী ইসরাঈলের সাথে পানাহার অবলম্বন 
করল এবং মনে মনে বিনয়ী হল। তখন আল্লাহ তাআলা পয়গন্বরের প্রতি 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ও 
ওহী পাঠালেন- তাকে বলে দাও, এখন সে আমার সন্তুষ্টির তওফীক প্রাপ্ত 
হয়েছে। 

আওযায়ী বেলাল ইবনে সা‘দের এই উক্তি বর্ণনা করেন ঃ তোমরা 
শাহ্‌নার সিপাহীকে দেখলে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, 
অথচ নেতৃত্লিন্মু দুনিয়ার আলেমদেরকে দেখে খারাপ মনে কর না। 
পক্ষান্তরে এরা সিপাহীর তুলনায় অধিক ঘৃণার যোগ্য। 


বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল £ কোন্‌ 
আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা এবং 
সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা । অতঃপর কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্‌ বন্ধু 
‘উত্তম? তিনি বললেন ঃ সে বন্ধু উত্তম যে তোমাকে আল্লাহর যিকিরে 
সাহায্য করে এবং তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয় । আবার 
প্রশ্ন করা হল ঃ মন্দ সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে 
যে তোমাকে সাহায্য করে না, সে-ই মন্দ সঙ্গী । আবার প্রশ্ন করা হল ৪ 
সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। 
আরজ করা হল ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে, বলে দিন, যাতে 
আমরা তার সংসর্গে বসতে পারি। তিনি বললেন ঃ যাদের দিকে তাকালে 
আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, তারা উত্তম প্রশ্ন হল ৪ সর্বাধিক মন্দ 
ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি মাগফেরাত কামনা করি । (এ কথাটি 
মন্দ লোকের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্যে বলা হয়েছে ।) পুনরায় 
আরজ করা হল £ আপনি বলে দিন। তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক মন্দ লোক 
হচ্ছোবপথগামা আলেম । 

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সে ব্যক্তিই অধিক 
নিশ্চিন্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে অধিক চিন্তা ভাবনা করত । আখেরাতে সে 
ব্যক্তিই হাসবে, যে দুনিয়াতে ক্রন্দন করত । আখেরাতে সর্বাধিক সুখী 
সে-ই হবে, যে দুনিয়াতে বহু দিন কষ্ট ভোগ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) 
এক খোতবায় বলেন ঃ তাকওয়া অবলম্বন করা সত্ত্বেও কারও আমলের 
ফসল যাতে ফ্যাকাসে ও ধ্বংস না হয়ে যায়, সে দায়িত্ব আমার । মানুষের 
মধ্যে সেই অধিক মূর্খ, যে তাকওয়ার মূল্য বুঝে না। আল্লাহ তাআলার 
কাছে সেই মন্দ, যে এলেম সকল জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ফেতনার 
অন্ধকারে হানা দেয় এবং নীচ লোকেরা তার নাম রাখে আলেম । তিনি 
আরও বলেন £ যখন তোমরা এলেম শুন, চুপ থাক এবং হাস্য-রমের 
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- ১৮২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
. সাথে মিশ্রিত করো না। নতুবা অন্তরে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। 
জনৈক বুযুর্গ বলেন £ঃ আলেম যখন একবার হাসে, তখন এক গ্রাস এলেম 
মুখ দিয়ে বের করে দেয়। কেউ বলেন $ ওস্তাদের মধ্যে তিনটি বিষয় 
থাকলে তার কারণে শাগরেদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হবে। প্রথম- সবর, 
দ্বিতীয়- বিনয় এবং তৃতীয়- সচ্চরিত্র । পক্ষান্তরে শাগরেদের মধ্যে তিনটি 
বিষয় থাকলে ওস্তাদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়- জ্ঞানবৃদ্ধি, শিষ্টাচার ও উত্তম 
বোধশক্তি। সারকথা, কোরআনে বর্ণিত চরিত্র থেকে আখেরাতের 
আলেমগণ মুক্ত নন। তারা আমলের জন্যে কোরআন পাঠ করেন- কেবল 
পড়া ও পড়ানোর জন্যে নয়। 

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন £ এটা দেখেই আমাদের জীবন 
অতিবাহিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের পূর্বে ঈমান প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। কোন সূরা নাযিল হলে আমরা তার হালাল-হারাম, 
আদেশ-নিষেধ এবং সূরার মধ্যে বিরতির জায়গা জেনে নিতাম । এখন 
আমি এমন লোক দেখছি, যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়। তারা 
আলহামদু থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফেলে, কিন্তু 
জানে না তাতে কি আদেশ নিষেধ রয়েছে এবং বিরতি কোথায় হবেঃ 
তারা কোরআনকে পচা খেজুরের মত ছড়িয়ে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন £ 
পাচটি চরিত্র আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ। এগুলো কোরআন 
মজীদের পাচটি আয়াত থেকে বুঝা যায়- ভয়, নম্রতা, বিনয়, সচ্চরিত্র ও 
দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাত অবলম্বন। ভয় এই আয়াত থেকে বুঝা 
যায় [৫0১১75৩০210 ৮7০০০ -একমাত্র 
আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। 

নম্রতা এই আয়াত থেকে জানা যায়- + ৩১৯৪৯ 


চি ভিসি ৬ “যু -তারা আল্লাহর কাছে নম্র, 


তার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে না। 

বিনয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়-১_) এ--৮:৯ ০৮১15 
0৮১72) 75 এ শী আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের 
জন্যে বাহু নত রাখুন । 
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সচ্চরিত্র এই আয়াত থেকে বুঝা যায়-১-| ৮4 2০১ ৮৮ 


ক pr 
ADT cA 


4 <: -আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্যে নসর স্বভাব 
হয়েছেন। | 

সংসারের প্রতি নির্িপ্ততা এ আয়াত থেকে জানা যায়-541 455 
হন EEE OT EAT 
- (45 -জ্ঞানপ্রাপ্তরা বলল £ তোমাদের দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া 
সওয়াব মুমিন ও সৎকর্মীর জন্যে উত্তম । 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার নিঙ্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন-১৮% ০23 


AN CAN 


পা ALAC ভিতরটা জিরা 
১১১০-50-22 745512001 - অৰ্থাৎ আল্লাহ যাকে পথ 
প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। 


জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ঃ বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ কি ? রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন ঃ নূর যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন তা গ্রহণ করার জন্যে 
বক্ষ খুলে যায়। জিজ্ঞেস করা হল £ এর কোন পরিচয় আছে কি? তিনি 
বললেন ঃ হা, এর পরিচয় হল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হবে, 
পরকালের প্রতি মনোযোগী হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি 
গ্রহণ করবে। 
কথাবর্তা এলেম ও আমল সম্পর্কে বলেন; বরং যেসব বিষয় আমল নষ্ট 
করে, মনকে পেরেশান করে, কুমন্ত্রণা জাগ্রত করে এবং অনিষ্ট সৃষ্টি করে, 
সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন না। কেননা, অনিষ্ট থেকে বেচে থাকা 
দ্বীনের মূল। আর যারা দুনিয়াদার আলেম তারা রাজ্যশাসন ও 
মামলা-মোকদমার খুঁটিনাটি শাখা-প্রশাখা শিক্ষা করে। তারা এমন সব 
মাসআলা গড়ার কাজে পরিশ্রম করে, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কখনও বাস্তবে 
রূপ নেয় না, নিলেও তাদের জন্যে নয়- অন্যের জন্যে । অথচ যেসব 
বিষয় তাদের সাথে প্রতিনিয়ত লেগে থাকে, সেগুলো তারা ত্যাগ করেই 
বসে রয়েছে। যারা মানুষের কাছে নৈকট্যশীল ও প্রিয় হওয়ার উদ্দেশে এ 
ধরনের অবাস্তব ও অনাবশ্যক কাজ করে, তারাই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যাহত। 
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আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতিদান এই, তারা দুনিয়াতেও মানুষের প্রিয় হয় 
না এবং আখেরাতেও আল্লাহর কাছে তাদের কর্মসমূহ মূল্যহীন; বরং 
তারা বিপদাপদে জড়িত হয়ে তিক্ত জীবন যাপন করে । তারা কেয়ামতে 
রিক্তহস্তে যাবে এবং আখেরাতের আলেমগণের সাফল্য ও সৌভাগ্য দেখে 
অনুতাপ করবে । হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা বেশীর ভাগ 
পয়গন্বরগণের কথাবার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং চরিত্র ও 
জীবনপদ্ধতিতে তিনি অন্যের তুলনায় বেশীর ভাগ সাহাবায়ে কেরামের 
নিকটবর্তী ছিলেন। তার এ দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবাই একমত । তার 
অধিকাংশ ওয়ায-নসীহত, অন্তরের বিপদাশংকা, আমলের অনিষ্ট, নফসের 
কুমন্ত্রণা, নফসের গোপন ও সুক্ষ্ম খাহেশাতের অনিষ্ট সম্পর্কে হত। জনৈক 
ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল £ আপনি এমন ওয়ায করেন যা আমরা 
অন্যদের কাছে শুনি না। আপনি এই ওয়ায কোথায় শিখলেন? তিনি 
বললেন ঃ সাহাবী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)-এর কাছ থেকে 
শিখেছি। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি 
এমন কথাবার্তা বলেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একশ’ সাহাবীর মধ্যে 
কারও মুখে শুনি না। আপনি এই কথাবার্তা কোথা থেকে আয়ত্ত 
করলেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমি এটা 
লাভ করেছি। অন্যরা তাকে কল্যাণের অবস্থা জিজ্ঞেস করত, আমি 
অনিষ্টের অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম । আমি কোথাও অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ি 
এই আশংকায়ই এরূপ করতাম । কল্যাণ আমার কাছে আসবে- এটা 
আমি জীনভাম । এক রেওয়ায়েতে আছে- আমি জানতাম, যে অনিষ্ট 
চেনে না সে কল্যাণও চেনে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে- হযরত 
হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন 
করত- যে এমন ধরনের কাজ করে সে কি সওয়াব পাবে? অর্থাৎ, তারা 
আমল ও ফযীলত সম্পর্কে প্রশ্ন রাখত আর. আমি জিজ্ঞেস করতাম- ইয়া 
রসূলাল্লাহ, কিসে অমুক অমুক আমল নষ্ট করে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
যখন দেখলেন, আমি কেবল আমল নষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করি, 
তখন তিনি আমাকে বিশেষভাবে এ শিক্ষাই দান করলেন । হযরত 
হুযায়ফা নেফাক ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানার ব্যাপারেও একক ছিলেন । 
হযরত ওমর, ওসমান ও বড় বড় সাহাবীগণ তাকে ফেতনার অবস্থা 
জিজ্ঞেস করতেন। মোনাফেকদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের 
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সংখ্যা বলে দিতেন- নাম বলতেন না । হযরত ওমর (রাঃ) তাকে নিজের 
অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন- আমার মধ্যে কোন নেফাক তো নেই? তিনি 
তাকে নেফাক থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলতেন । হযরত ওমরকে কোন 
উপস্থিত আছেন কিনা? উপস্থিত থাকলে তিনি নামায পড়তেন, নতুবা 
পড়তেন না। হযরত হুযায়ফার উপাধি ছিল “ছাহিবুস সির' অর্থাৎ 
রহস্যজ্ঞানী । মোট কথা, অন্তরের স্তর ও অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ 
রাখা আখেরাতের আলেমগণের রীতি | কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য 
লাভের জন্যে অন্তরই প্রচেষ্টা চালায় ৷ বর্তমানে এ শাস্ত্র দুর্লভ ও প্রাচীন 
হয়ে গেছে। কোন আলেম এ শাস্ত্রে কোন বিষয়ের প্রয়াসী হলে মানুষ 
আশ্চর্যবোধ করে এবং বলে ঃ এটা কেবল ওয়ায়েষদের ধোকা । তারা 
কেবল বিবাদ বিতর্কের মধ্যেই সত্যিকার বিষয় নিহিত আছে বলে মনে 
করে। কেননা, সত্য তিক্ত এবং তা জানা কঠিন। এর পথও অত্যন্ত সুক্ষ ৷ 
বিশেষতঃ অন্তরের গুণাবলী জানা ও অন্তরকে মন্দ চরিত্র থেকে পাক 
পবিত্র করা তো মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল। সুতরাং এমন পথের দিকে মানুষ 
বেশী আকৃষ্ট হবে কেমন করে । কথিত আছে, বসরায় একশ’ বিশ জন 
অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করত না। এ তিন জন ছিলেন সহল তস্তরী, 
ছবিহী ও আবদুর রহীম । তাদের ওয়াযে অসংখ্য জনসমাগম হত, কিন্তু 
এই তিন জনের ওয়াযে দশ জনের বেশী শ্রোতা থাকত না। কেননা, 
বিশেষ লোকগণই উৎকৃষ্ট বস্তুর যোগ্য হয়ে থাকে । আর জনগণকে যা 
দেয়া হয়, তা সহজ হয়ে থাকে । তার প্রার্থী হয় অনেক। 


আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তারা তাদের জ্ঞান 
গরিমায় অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের স্বচ্ছ উপলব্ধির উপর ভরসা করেন, কিতাব 
বা গ্রন্থের উপর করেন না। অন্যের কাছ থেকে শোনা বিষয়ের উপরও 
তারা ভরসা করেন না। তারা কেবল শরীয়তের কর্ণধার রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর তকলীদ তথা অনুসরণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের তকলীদও 
এদিক দিয়ে করেন, তাদের কাজকর্মগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ 
থেকে শোনার উপর ভিত্তিশীল। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন, 
সেগুলো অবশ্যই কোন তাৎপর্যের উপর ভিত্রিশীল ছিল। কাজেই তার 
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উক্তি ও কর্ম অনুসরণ করার পর সেগুলোর যথাযথ তাৎপর্য অনুসন্ধান 
করা উচিত। কেননা, আলেম যদি যা শুনে তাই মনে রাখে, তবে সে 
এলেমের পাত্র হবে- আলেম হবে না। এজন্যেই আগেকার দিনে 
এধরনের ব্যক্তিকে এলেমের পাত্র বলা হত, আলেম বলা হত না। সুতরাং 
যে কেবল মুখস্থ করে এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত নয়, তাকে আমরা 
আলেম বলব না। পক্ষান্তরে যার অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায় এবং সে 
হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়, সে আপনা আপনি অনুসৃত 
হয়ে যায়। অপরের তকলীদ করা তার উচিত নয়। এ কারণেই হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ এমন নয়, যার 
সব কথাই মেনে নেয়া যায়- কতক মেনে নেয়া হয় এবং কতক মেনে 
নেয়া হয় না। ইবনে আব্বাস ফেকাহ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত 
(রাঃ)-এর কাছে শিখেছিলেন এবং কেরাআত হযরত উবাই ইবনে কাব 
(রাঃ)-ক শুনিয়েছিলেন। এরপর উভয় শাস্ত্রে উভয় ওস্তাদের সাথে মতভেদ 
করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমরা 
যা কিছু পেয়েছি, তা তো আমরা শিরোধার্য করে নেই । আর সাহাবায়ে 
কেরামের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার কিছু অংশ গ্রহণ করি এবং কিছু 
অংশ করি না। তাবেয়ীগণের কাছ থেকে যা পেয়েছি- সেক্ষেত্রে তারাও 
মানুষ এবং আমরাও মানুষ । সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তারা 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থার ইঙ্গিত স্বচক্ষে দেখেছেন। ইঙ্গিত দ্বারা তারা 
যা জেনেছেন, তার সাথে তাদের অন্তর সম্পৃক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কের 
কারণে তারা সত্যের উপর স্থির রয়েছেন। ইঙ্গিত দ্বারা যা বুঝা যায়, তা 
রেওয়ায়েত ও ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয় না। 


অপরের কাছ থেকে শোনা কথার উপর ভরসা করা যখন অপছন্দীয় 
তকলীদ, তখন কিতাব ও রচনাবলীর উপর ভরসা করা আরও অবান্তর । 
বরং কিতাব ও রচনাবলী নতুন জিনিস। সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং 
কিছুটা তাবেয়ীগণের যুগে কোন কিতাব অথবা রচনা ছিল না। হিজরতের 
একশ’ বিশ বছর পরে সমস্ত সাহাবী ও কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর ওফাতের 
পর রচনার সূত্রপাত হয়। সাহাবায়ে কেরাম তো হাদীসের কেতাব লেখা 
ও রচনা করা খারাপ মনে করতেন। তারা আশংকা করতেন, মানুষ 
কিতাবের উপর ভরসা করে হাদীস মুখস্থ করা, কোরআন পাঠ করা এবং 
বুঝা ছেড়ে দিতে পারে । তারা বলতেন £ আমরা যেমন মুখস্থ করি, 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ১৮৭ 
তোমরাও মুখস্থ কর। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং 
আরও কয়েকজন সাহাবী কোরআন মজীদকে মাসহাফ তথা গ্রন্থাকারে 
একত্রিত করা উপযুক্ত মনে করেননি । তারা বলতেন ঃ যে কাজ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) করেননি, আমরা তা কিরূপে করতে পারি ? কাজেই কোরআনকে 
এমনিভাবে রেখে দাও এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখে নাও। 
অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) ও অবশিষ্ট সাহাবীগণ এই আশংকায় 
কোরআন লেখতে বললেন যে, মানুষ অবহেলা ও শৈথিল্য করবে অথবা 
পড়ার ক্ষেত্রে কোন শব্দ অথবা মিলের খেলাফ হলে তা দূর করার জন্যে 
কোন মূল পাওয়া যাবে না। এভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মনও এ 
কাজের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি কোরআন মজীদ সংগ্রহ করে 
মাসহাফে তথা পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করলেন। ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল ইমাম মালেককে মুয়াত্তা রচনা করতে নিষেধ করতেন এবং 
বলতেন ঃ যে কাজ সাহাবায়ে কেরাম করেননি, আপনি তার উদ্ভাবন 
করবেন না। কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম রচিত কিতাব হচ্ছে ইবনে 
জুরায়জের কিতাব- যাতে মনীষীগণের উক্তি এবং মুজাহিদ, আতা ও 
হযরত ইবনে আব্বাসের শাগরেদদের বর্ণিত তফসীরসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। 
এটি মক্কা মোয়াযযমায় সংকলিত হয়। এরপর মামার ইবনে রাশেদ 
সানআনীর হাদীস সম্বলিত কিতাব ইয়ামনে গ্রন্থিত হয়। এরপর ইমাম 
মালেকের মুয়াত্তা এবং সুফিয়ান সওরীর জামে’ রচিত হয়। চতুর্থ 
শতাব্দীতে কালাম শাস্ত্রের রচনাবলী প্রকাশ পায় এবং প্রচুর পরিমাণে 
কলহ-বিবাদ ও বাজে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। মানুষ এদিকে 
আকৃষ্ট হয় এবং কিসসা ও ওয়ায বলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 


তখন থেকে একীন শাস্ত্র হাস পেতে থাকে এবং পরে অবস্থা এই 
দাঁড়ায় যে, অন্তরের এলেম ও নফসের ভালমন্দ অবস্থা জানা একটি দুরূহ 
ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায় । কয়েকজন আগ্রহী ব্যক্তি ছাড়া সবাই এদিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন সে-ই আলেম কথিত হয়, যে মোনাযারা 
করে, কালাম শান্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ওয়াযে খুব চটকদার ভাষায় ও 
ছন্দপূর্ণ বাক্যে কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে। এর কারণ, এগুলো 
জনসাধারণ শুনে, যারা জানে না, কোন্টি বাস্তব এলেম এবং কোন্টি 
অবাস্তব। সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ও এলেম তাদের জানা নেই যাতে 
তার সাথে মিলিয়ে দেখে নেবে যে, আজকালকার আলেমরা তাদের 
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১৮৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
সম্পূর্ণ বিপরীত । এদিক দিয়েই জনসাধারণ যাকে কিছু বলতে শুনেছে, 
তাকে আলেম বলে দিয়েছে। পরবরতীরাও এ ব্যাপারে পূর্ববতীদেরই 
ংক অনুসরণ করেছে । ফলে আখেরাতের এলেম শিকায় উঠেছে। 
পূর্বেকার যুগে যখন দ্বীনের এই ঢিলে অবস্থা, তখন বর্তমানকালের অবস্থা 
জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। এখন যদি কেউ কালাম শাস্ত্র অস্বীকার 
করে, তবে উন্মাদ বলা হয়। কাজেই এখন নীরবে নফসের চিন্তায় 
আত্মনিয়োগ করাই উত্তম ৷ 


আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তারা বেদআত তথা 
নবাবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে সযত্নে বেচে থাকেন, যদিও সকল জনসাধারণ 
সে বিষয়ে একমত হয়ে যায়। যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে নতুন 
আবিষ্কৃত হয়, তাতে জনসাধারণের এঁকমত্য প্রতিষ্ঠার দরুন বিভ্রান্ত হন 
না। তারা সাহাবায়ে কেরামের জীবনালেখ্য ও কাজকর্মের অন্বেষণে ব্রতী 
হন এবং দেখেন, তাঁদের শক্তি কি কি বিষয়ে নিয়োজিত ছিল- 
শিক্ষকতায়, রচনায়, মোনাযারায়, বিচারক ও শাসক হওয়ায়, ওয়াকফের 
মুতাওয়াল্লী হওয়ায়, এতীমের মালের রক্ষক হওয়ায়, শাসকদের সাথে 
উঠাবসা করায় নিয়োজিত ছিল, না ভয়, চিন্তা-ভাবনা ও মোজাহাদায়, 
যাহের ও বাতেনের মোরাকাবায়, ছোট বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষায়, 
নফসের গোপন খায়েশ জানায় এবং শয়তানের চক্রান্ত উদঘাটন করায় 
তারা মশগুল ছিলেন ? একথা নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, সে ব্যক্তিই বেশী 
আলেম এবং সত্যের অধিক নিকটবর্তী, যার সাহাবায়ে কেরামের সাথে 
অধিক মিল রয়েছে এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের পন্থা সম্পর্কে যে অধিক 
ওয়াকিফহাল | কেননা, দ্বীন তাঁদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে। এজন্যই 
হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ আমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে অধিক 
দ্বীনদার ৷ একথা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন কেউ তাকে বলেছিল ঃ 
আপনি অমুক ব্যক্তির বিরোধিতা করেছেন। মোট কথা, তোমার কাজকর্ম 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানার অনুরূপ হলে সমকালীন লোকদের 
বিরোধিতার পরওয়া করো না। কারণ, লোকেরা তাদের মনের খাহেশ 
অনুযায়ী একটি নীতি ঠিক করে নিয়েছে এবং তারা একথা স্বীকার করতে 
সম্মত নয় যে, তাদের নীতি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ । ফলে 
তারা দাবী করে, এ নীতি ছাড়া জান্নাত লাভের কোন পথ নেই। এ 
কারণেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন £ ইসলামে দুই শ্রেণীর নতুন 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ! প্রথম খণ্ড ১৮৯ 
লোক সৃষ্টি হয়ে গেছে- (১) যাদের নীতি খারাপ, কিন্তু তারা বলে যে, 
জান্নাত তার জন্যই, যার নীতি তাদের নীতির অনুরূপ । (২) ধনী 
দুনিয়াদার, যারা দুনিয়ার জন্যই সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয় এবং দুনিয়াই 
অধ্বেষণ করে। সুতরাং তুমি উভয় শ্রেণীকে বর্জন কর এবং তাদেরকে 
জাহান্নামে যেতে দাও । যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে, যাকে ধনীরা তাদের 
আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় দল থেকে দূরে রাখেন এবং সে পূর্ববর্তী 
মনীষীদের কর্মপন্থা অনুসরণ করে, তবে তুমিও তার মতই হয়ে যাও। 
হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে মওকুফ ও মরফু উভয় পন্থায় বর্ণিত 
আছে, শিক্ষণীয় বিষয় দুটিই- একটি কালাম ও অপরটি চরিত্র । 
কালামের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কালাম এবং চরিত্রের 
মধ্যে সবেত্তিম হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র | সাবধান, তোমরা 
নতুন বিষয়াদি থেকে দূরে সরে থাক । সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন বিষয় 
। নতুন বিষয় মানেই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথত্রষ্টতা । 
কঠোর হয়ে যাবে । মনে রেখো, যে বস্তু আসবে তা কাছেই । দূরে সে বস্তু 
যা আসে না। 

রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এ কারণে বলেন সে ব্যক্তিই সুখী যে নিজের দোষ 
দেখে অন্যের দোষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, হালাল উপায়ে উপার্জিত 
অর্থ ব্যয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে এবং 
গোনাহগারদের কাছ থেকে বেঁচে থাকে । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) 
বলতেন ঃ শেষ যমানায় সচ্চরিত্র হওয়া অনেক আমলের তুলনায় উত্তম 
হবে। তিনি আরও বলেন £ তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন তোমাদের 
মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে সৎকর্মে অগ্রণী | সত্বরই তোমাদের পরে এমন 
এক সময় আসবে, যখন উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে দৃঢ়পদ থাকে এবং কর্ম 
সম্পাদনে তড়িঘড়ি করে না। কেননা, সন্দেহ সংশয় হবে অনেক- এ উক্তি 
যথার্থ । কেননা, এ যুগে কাজকর্মে যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি 
না দেয় এবং যেসব কাজে সবাই লিপ্ত, তাতে সেও লিপ্ত হয়ে যায়, তবে 
সকলের মত সে-ও বরবাদ হবে। 

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরও বিন্ময়কর উক্তি করেছেন । তিনি বলেন 
৪ এসময়ে তোমাদের পুণ্য পূর্ববর্তী সময়ের পাপ, আর এখন যাকে 
তোমরা পাপ মনে কর তা পূর্বযুগে পুণ্য ছিল। তোমরা যতক্ষণ সত্যকে 
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চিনবে, ততক্ষণ কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বর্তমান 
“যুগের অধিকাংশ পুণ্য কাজ সাহাবায়ে কেরামের যুগে অস্বীকৃত ছিল। 
উদাহরণতঃ আজকাল পুণ্যের ধোকায় মসজিদসমূহের সাজসজ্জা ও 
সৌন্দর্যবর্ধন এবং দালানের কারুকার্ষে বিস্তর অর্থ ব্যয় করা হয়। মসজিদে 
কার্পেট বিছানো হয়। অথচ পূর্বে মসজিদে চট বিছানোও বেদআতরূপে 
গণ্য হত। কথিত আছে, মসজিদে ফরাশ ইত্যাদি হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফের আবিষ্কার । পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ মসজিদের মাটিতে কমই ফরাশ 
বিছাতেন। মোনাযারা বিতর্কের সুক্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ 
করাকেও আজকাল বড় পুণ্য কাজ মনে করা হয়। অথচ পূর্বে একে খুব 
মন্দ কাজ মনে করা হত। কোরআন পাঠ এবং আযানে সুরেলা কণ্ঠও 
এরই অন্তর্ভুক্ত । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) যথার্থই বলেছেন £ তোমরা 
এখন এমন এক যমানায় রয়েছ, যাতে খাহেশ এলেমের অনুসারী, কিন্তু 
এক সময় আসবে যখন এলেম খাহেশের অনুসারী হবে৷ ইমাম আহমদ 
ইবনে হাম্বল বলতেন £ মানুষ সুন্নত পরিত্যাগ করে নতুন নতুন 
বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত রয়েছে । এগুলোর মধ্যে এলেম খুব কম । আল্লাহ 
সাহায্য করুন । মালেক ইবনে আনাস বলেন ঃ মানুষ আজকাল যা 
জিজ্ঞেস করে, অতীতে তা জিজ্ঞেস করত না। আলেমগণ হারাম ও 
হালাল বর্ণনা করতেন না। আমি তাদেরকে মোস্তাহাব ও মকরূহ্‌ বর্ণনা 
করতে দেখেছি । অর্থাৎ, তাদের দৃষ্টি কেবল মোস্তাহাব ও মকরূহ 
বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত । হারাম থেকে তারা বেচেই থাকতেন । 
আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলতেন $ কারও অন্তরে কোন ভাল 
বিষয় ইলহাম হলে সুন্নতে তার অস্তিত্ব আছে কিনা, যাচাই না করা পর্যন্ত 
আমল করা উচিত নয়। সুন্নতে তার অস্তিত্ব পাওয়া গেলে আল্লাহর 
শোকর করে আমল করবে । এ কথা বলার কারণ, আজকাল নতুন নতুন 
অনেক বিষয় শুনে মানুষ অন্তরে তা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এতে অন্তরের 
পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হয়। ফলে মিথ্যাকে সত্য মনে করতে থাকে । তাই 
সাবধানতা জরুরী । এ কারণেই মারওয়ান ঈদের নামাযে ঈদগাহের 
সন্নিকটে মিম্বর তৈরী করালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) দাড়িয়ে 
বললেন £ হে মারওয়ান! এটা কি বেদআতঃ মারওয়ান বলল ঃ এটা 
বেদআত নয়; বরং উত্তম কাজ । আপনি জানেন, অনেক লোক সমাগত 
হুয়। তাই আমি সকলের কাছে আওয়ায পৌছাতে চেয়েছি । তিনি বললেন 
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£ আল্লাহর-কসম, আমি যা জানি তা থেকে উত্তম কাজ তুমি কখনও 
করবে না। আজ আমি তোমার পেছনে নামায পড়ব না। হযরত আবু 
" সায়ীদের এ অস্বীকৃতির কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের খোতবা এবং 
বৃষ্টির জন্যে দোয়া করার সময় ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিতেন; 
মিম্বরে আরোহণ করতেন না। এক হাদীসে আছে- 

১১১৫৬»: ই] ৮5 055 ভো5 ০০৮৯ ৩৯ যেব্যজি 
আমাদের দ্বীনে এমন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সে 
প্রত্যাখ্যাত ৷’ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- যেব্যক্তি আমার উম্মতকে 
ধোকা দেয়, তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের 
অভিসম্পাত । কেউ আরজ করল £ আপনার উম্মতকে ধোকা দেয়ার অর্থ 
কি? তিনি বললেন ঃ বেদআত সৃষ্টি করে তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত 
করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে_ আল্লাহ তাআলার এক ফেরেশতা 
প্রত্যহ ঘোষণা করে- যেব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নতের খেলাফ 
করে, সে তার শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে। যেব্যক্তি সুন্নত বিরোধী 
বেদআত সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে গোনাহগার হয়, সে অন্যান্য 
গোনাহগারের তুলনায় এমন, যেমন বাদশাহকে সিংহাসনচ্যুত করার 
চেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তি সে ব্যক্তির তুলনায়, যে কোন বিশেষ কাজে 
বাদশাহর কথা অমান্য করে । এ ক্রটি বাদশাহ কখনও ক্ষমা করে দেন, 
কিন্তু সিংহাসনচ্যত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তির দোষ কখনও ক্ষমা করেন 
না। কোন এক মনীষী বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা 
করেছেন, সে বিষয়ে চুপ থাকা অন্যায় এবং যে বিষয়ে তারা চুপ 
রয়েছেন, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বাড়াবাড়ি । রসূলে করীম (সাঃ) 
বলেন ঃ মধ্যবর্তী পথ আকড়ে ধর। যে এ পথ থেকে এগিয়ে চলে যায়, 
সে ফিরে আসুক এবং যে পেছনে থেকে যায় সে এগিয়ে যাক। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পথত্রষ্টরা অন্তরে পথত্রষ্টতারও মিষ্টতা 
অনুভব করে । আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 
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অর্থাৎ, যারা তাদের দ্বীনকে ত্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে, 
তাদেরকে পরিত্যাগ কর। 
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লিক পালা চাটি Tours 


তিনি আরও বলেন £ (৫৮৮15 ৮122৮ TST 


) 


অর্থাৎ, যার সামনে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করে পেশ করা হয়, সে 
তাকে কল্যাণকর মনে করে। 


অতএব যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত । বর্ণিত আছে, 
সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইবলীস তার সাঙ্গোপাঙ্গকে মানুষের মধ্যে 
£ তোমরা কি করলে? তারা বলল £ আমরা সাহাবীদের মত লোক 
দেখিনি । তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন চক্রান্তই সফল হয় না। আমরা 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ইবলীস বলল ঃ বাস্তবিকই তোমাদের সাধ্য হবে না। 
কেননা, তারা তাদের নবীর সংসর্গলাভ এবং কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ 
করেছে। কিন্তু শীঘ তাদের পরে কিছু লোক জন্ম নেবে, যাদের কাছে 
তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে । এরপর তাবেয়ীদের যুগ এলে 
ইবলীস আবার তার দলবল ছড়িয়ে দিল। তারা পূর্বের ন্যায় ভগ্ন হৃদয়ে 
ফিরে এসে বলল ঃ আমরা তাদের মত অধিক আশ্চর্যজনক লোক 
দেখিনি । কোথাও আমাদের চক্রান্ত সফল হলে এবং কিছু গোনাহ করাতে 
পারলে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে তারা তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে 
ক্ষমা চেয়ে নেয়। আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন্। 
ইবলীস বলল ঃ তোমরা তাদের কাছ থেকেও কিছু পাবে না। কারণ, 
তাদের তওহীদ সঠিক এবং নবীর সুন্নত অনুসরণের কারণে সবল । তাদের 
পর এক সম্প্রদায় আসবে, যাদের দ্বারা তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। 
খাহেশের লাগাম ধরে তোমরা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। 
তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাদের ক্ষমা করা হবে না। তারা এমন তওবা 
করবে না যে, আল্লাহ্‌ তাদের তওবার দৌলতে পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত 
করে দেবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী 
লোকদের মধ্যে শয়তান বেদআত ছড়িয়ে একে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত 
করে দিল। ফলে তারা বেদআতকে হালাল জ্ঞান করল এবং দ্বীনের কাজ 
বলে ধরে নিল। তারা বেদআত করে ক্ষমা প্রার্থনাও করে না এবং তওবাও 
করে না। ইবলীস তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা টেনে নেয়। যদি বল, ইবলীস 
তো কারও সাথে কথা বলে না, অতএব বর্ণনাকারী এসব কথা কোথেকে 
জানলেন? এর জওয়াব, আধ্যাত্ম পুরুষের কাছে জগতের বহু গোপন রহস্য 
উদঘাটিত হয়। কখনও তাদের অজ্ঞাতে তাদের অন্তরে অপ্রকাশিত 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড Ss 
বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়ে যায়। একে বলা হয় ইলহাম ৷ কখনও সত্য 
স্বপ্রের আকারে তারা রহস্য অবগত হয়ে যান এবং কখনও জাগ্রত অবস্থায় 
দৃষ্টান্ত দেখে রহস্য জেনে নেন। জাগ্রত অবস্থায় জেনে নেয়া নবুওয়তের 
একিট সুউচ্চ স্তর ৷ যেমন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম স্তর । খবরদার, 
এই এলেম পাঠ করে তুমি সম্পূর্ণ তোমার বিবেকের বাইরের বিষয়সমূহ 
অস্বীকার করতে শুরু করো না। এ ব্যাপারে বড় বড় পণ্ডিতও বিক্রাপ্ত হয়ে 
গেছে, যারা দাবী করত, তারা সকল যুক্তিশান্ত্রে বিজ্ঞ। বলাবাহুল্য, যে 
যুক্তিশান্ত্র ওলীআল্লাহগণেত্র এসব বিষয়কে অস্বীকার করতে প্ররোচিত 
করে, তা থেকে মূর্খতাই শ্রেয়ঃ। যারা ওলীদের এসব বিষয় অস্বীকার 
করে, তারা পয়গন্বরগণকেও অস্বীকার করতে পারে । ফলতঃ তারা ধর্মম্যুত 
হয়ে যায়। 
জনৈক সাধক বলেন £ আবদালগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে 
গেছেন। কারণ, এ যুগের আলেমগণকে দেখার সাধ্য তাদের নেই। 
তাদের মতে এ যুগের আলেমরা আল্লাহ তাআলাকে জানে না। অথচ 
নিজেদের এবং মূর্খদের ধারণায় তারা আলেম । সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন 
8 গাফেলদের কথা এবং দুনিয়ায় মগ্ন আলেমদের কথা শোনা উচিত নয় । 
বরং তারা যে কথা বলে, তাতে তাদেরকে দোষী মনে করা উচিত। 
কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রিয় বিষয়বস্তুর মধ্যে মগ্ন থাকে এবং যে 
বিষয় প্রিয় বিষয়বস্তুর অনুকূল নয়, তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। এ 


জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


27551252752 557 
Bb IAG 
অর্থাৎ, “যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে 
দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সীমালংঘন করাই যার 
কাজ, তার কথা মেনে চলো না।” 
যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ নিজেদেরকে আলেম মনে করে, 
তাদের তুলনায় মূর্খ জনসাধারণও ভাল । কারণ, পাপী জনসাধারণ তাদের 
ক্ৰুটি ও গোনাহ্‌ স্বীকার করে এবং তজ্জন্য তওবা এস্তেগফার করে। কিন্তু 
এই আলেমরূপী জাহেলরা এমন এলেমে মশগুল থাকে, যদ্দারা দুনিয়া 
১৩ 
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১৯৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
'অর্জন করা যায়। তারা দ্বীনের পথে চলা থেকে গাফেল হয়ে তওবা 
এন্তেগফার কিছুই করে না এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই একই ধ্যানে মগ্ন থাকে। 
আল্লাহ যাদেরকে বাচিয়ে রাখেন তাদের ছাড়া অধিকাংশ লোকেরই এ 
অবস্থা । তাদের সংশোধনের আশা নেই। তাই ছ্বীনদার সাবধানী ব্যক্তির 
জন্যে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে তাদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে বসে থাকা । 
সেমতে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ “নির্জনবাস” অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। 
এ পরিপ্রেক্ষিতেই ইউসুফ ইবনে আসবাত হুযায়ফা মারআশীকে 
_লেখেছিলেন £ আপনি আমার সম্পর্কে কি ধারণা করেন, আমি এমন 
পর্যায়ে রয়েছি, আমার সাথে খোদা স্মরণকারী কেউ নেই । কাউকে পাওয়া 
গেলে তার সাথে যিকির করা গোনাহের কাজই হয়। আর এ কথা 
যথার্থ । কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে গীবত করা অথবা 
গীবত শুনা থেকে বাচা যায় না। অথবা মন্দ কাজ দেখে চুপ থাকতে হয়। 
অথচ এলেম শিক্ষা দেয়া অথবা শিক্ষা করা মানুষের উত্তম অবস্থা । চিন্তা 
করলে দেখা যায়, এলেমকে দুনিয়া অন্বেষণের উপায় ও মন্দ কাজের 
* ওসিলা করাই শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ওস্তাদ 
“হরে তার সাহায্যকারী ও মন্দ কাজের উপকরণ প্রস্তুতকারী । যেমন, কেউ 
ডাকাতের হাতে তরবারি বিক্রয় করে। এলেমও তরবারি সদৃশ । এতে 
কল্যাণের যোগ্যতা এমন, যেমন তরবারিতে জেহাদের যোগ্যতা । কাজেই 
যেব্যক্তি ডাকাতির জন্যে তরবারি কিনতে চায় বলে ইঙ্গিতে জানা যায়, 
তার কাছে তরবারি বিক্রয় করা জায়েয নয়। 


এ পর্যন্ত আখেরাতের আলেমগণের বারটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল। 
এর প্রত্যেকটিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের কিছু কিছু চরিত্র বিধৃত হয়েছে। 
অতএব তুমি হয় এসব গুণে গুণাৰিত হয়ে যাও, না হয় নিজের ক্রটি 
স্বীকার করে এসব গুণে বিশ্বাসী হয়ে থাক। কিন্তু খবরদার, এ দু'পথ 
ছাড়া তৃতীয় পথ অবলম্বন করো না। নতুবা তুমি দুনিয়ার উপায়কে দ্বীন 
বলতে শুরু করবে এবং মিথ্যুকদের চরিত্রকেই খাটি আলেমগণের চরিত্র 
বলে সাব্যস্ত করবে। ফলে মূর্খতা ও অস্বীকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্তদের 
দলে ভিড়ে যাবে, যাদের বাচার কোন আশাই নেই। আমরা আল্লাহ 
তাআলার কাছে শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
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সপ্তম পরিচ্ছেছ 
বিবেক ও তার মাহাত্ম্য 


প্রকাশ থাকে যে, বিবেকের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না- 
বিশেষতঃ জ্ঞানের মাহাত্ম্য জেনে নেয়ার পর। কেননা, বিবেক হচ্ছে 
জ্ঞানের উৎসমূল। বিবেকের তুলনায় জ্ঞান এমন, যেমন বৃক্ষের তুলনায় 
ফল অথবা সূর্যের তুলনায় আলো। অতএর যে বিষয়টি দুনিয়া ও 
আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়, তা শ্রেষ্ঠ হবে না কেন? চতুষ্পদ জন্তু 
হিতাহিত জ্ঞান কম থাকা সত্ত্বেও বিবেকের সামনে মাথা নত করে। 
সেমতে যে জন্তু সর্বাপেক্ষা বড় এবং বেশী ক্ষতিকর ও তীতিপ্রদ, সে 
অন্ত্ুও মানুষকে দেখে মাথা নুইয়ে দেয় এবং ভয় পায়। কারণ, এতটুকু 
বোধশক্তি তার আছে যে, মানুষ তার উপর প্রবল হয়ে যাবে । কেননা, সে 
যে কলাকৌশল জানে, তা আর কেউ জানে না। এজন্যেই রসূলে করীম 
(সাঃ) বলেন £ বৃদ্ধ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন, যেমন নবী তার 
সম্প্রদায়ের মধ্যে। এটা বিপুল অর্থ-সম্পদ, বিশাল দেহ এবং অধিক 
শক্তির কারণে নয়; বরং অধিক অভিজ্ঞতার কারণে, যা বিবেকের ফসল । 
এ কারণেই তুকী, কুদী ও আরব জনসাধারণকে দেখা যায়, তারা মূর্খতায় 
চতুষ্পদ জত্তুদের কাছাকাছি হওয়া সত্তেও মজ্জাগতভাবে বৃদ্ধদের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করে । এ কারণেই জনৈক শক্র যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
শহীদ করতে চাইল এবং তার দৃষ্টি তার নূরোজ্জবল তথা জ্যোতির্ময় 
মুখমন্ডলের উপর পতিত হল, তখন সে কেঁপে উঠল। রসূলুল্লাহ 
০০28 
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মোট কথা, বিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব জাজুল্যমান বিষয় । কিন্তু এর মাহাত্ম্য 
সম্পর্কে যেসব কোরআনী আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে, এখানে 
সেগুলো উল্লেখ করাই আমাদের লক্ষ্য । 

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বিবেককে নূর বলে অভিহিত করেছেন ঃ 


পা দি f 


2S 
অর্থাৎ, রানা ও পৃথিবীর নূর (আলো) 
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১৯৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
তিনি বিবেক থেকে উদ্ভূত এলেমকে রূহ, ওহী ও হায়াত (জীবন) 
বলে ব্যক্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে £ 


(5262৮2421৮2 [5 
অর্থাৎ, “এমনিভাবে আমি আমার আদেশে আপনার কাছে রূহ্‌ 
রি নতি i 


21151257255 রত 


অর্থাৎ, “যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং 
আলো দিয়েছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে ।” 
আল্লাহ তাআলা যেসব জায়গায় “নূর ও জুলুমাত” তথা আলো ও 
অন্ধকার উল্লেখ করেছেন, সেখানে অর্থ, 75, 
TNE 
অর্থাৎ, “তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন ।” 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ হে লোকসকল! আল্লাহকে চেন এবং 
পরস্পর একে অপরকে বিবেকের উপদেশ দাও । এতে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূহ জানতে পারবে। জেনে রাখ, বিবেক তোমাদেরকে তোমাদের 
পরওয়ারদেগারের কাছে মাহাত্ম্য দান করবে। জেনে রাখ, সে-ই 
বিবেকবান যে আল্লাহর আনুগত্য করে, যদিও সে দেখতে কুশ্রী, মান্যতায় 
নিকৃষ্ট এবং মর্যাদায় কম হয়। আর জাহেল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌ 
তাআলার নাফরমানী করে। তার তুলনায় শূকর ও বানর অধিক 
বিবেকবান । দুনিয়াদার তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তুমি বিভ্রান্ত 
হয়ো না, তা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ 
সর্বপ্রথম আন্মাহ্‌ তাআলা বিবেক সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে 
বলেছেন- সামনে এস ৷ সে সামনে এলে বললেন ঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর। সে 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল । এর পর আল্লাহ তাআলা বললেন £ আমার ইযযত ও 
মাহাত্ম্যের কসম, আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন কিছু সৃষ্টি 
করিনি। আমি তোমার মাধ্যমেই সম্মান ছিনিয়ে নেব, তোমার মাধ্যমেই 
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সম্মান দেব, তোমার কারণেই সওয়াব দেব এবং তোমার কারণেই শাস্তি 
দেব। 

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে 
জনৈক ব্যক্তির অতিরঞ্জিত প্রশংসা হলে তিনি বললেন ঃ বিবেক 
কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত ও বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের 
ব্যাপারে তার অধ্যবসায়ের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করছি, আর 
আপনি তার বিবেকের অবস্থা জানতে চাইছেন, এটা কেন? তিনি বললেন 
8 বিবেকহীন ব্যক্তি মূর্খতার কারণে পাপাচারীর চেয়ে বেশী পাপ করে 
ফেলে । আসন্ন কেয়ামতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হওয়ার স্তর 
বিবেক অনুযায়ী উচ্চতর হবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের উপার্জনের মধ্যে বিবেক বুদ্ধির সমান 
কোন কিছু নেই ৷ বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে হেদায়াতের দিকে পথ প্রদর্শন 
করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে বাচিয়ে রাখে । মানুষের বিবেক পূর্ণ না 
হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন সঠিক হয় না। এক 
হাদীসে আছে- 

“মানুষ তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার ও রাত্রি জাগরণকারীর 
লি ভা 
না। বিবেক পূর্ণ হয়ে গেলে ঈমান পূর্ণ হয়, পরওয়ারদেগারের আনুগত্য 
অর্জিত হয় এবং সে তার দুশমন শয়তানের নাফরমান হয়ে যায় ।” 

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
প্রত্যেক বস্তুর একটি ভরসা আছে। ঈমানদারের ভরসা হল বিবেক। 
অতএব তার এবাদত তার বিবেক অনুযায়ীই হবে । তুমি কি শুননি, 
দোযখে কাফেররা বলবে- 


৪5525748557 
এত 
অর্থাৎ, “যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক খাটাতাম, তবে 
জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না৷” 
বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) তামীম দারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 
তোমার মধ্যে সর্দার কোন্টি? সে বলল ঃ বিবেক । হযরত ওমর (রাঃ) 
বললেন $ তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এ প্রশ্নই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
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করেছিলাম ৷ তিনিও এ উত্তরই দেন এবং বলেন £ আমি জিব্রাঈল 
(আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নেতৃত্ব কি? তিনি বললেন £ বিবেক । বারা 
ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
অত্যধিক প্রশ্ন করলে তিনি বললেন £ লোকসকল, প্রত্যেক বস্তুর একটি 
বাহন আছে, মানুষের বাহন হচ্ছে বিবেক। তোমাদের মধ্যে তার যুক্তি 
প্রমাণই উত্তম, যার বিবেক বেশী । হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা 
করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মানুষকে একথা 
বলাবলি করতে শুনলেন ঃ অমুক অমুকের চেয়ে বেশী বীর প্রমাণিত 
হয়েছে এবং যুদ্ধের পরীক্ষায় অমুক অমুকের চেয়ে অধিক উত্তীর্ণ হয়েছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এসব বিষয় তোমরা জান না। লোকেরা আরজ 
করল ঃ তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ তারা ততটুকু যুদ্ধ করেছে, যতটুকু 
আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিবেক দান করেছিলেন। তাদের 
জয়-পরাজয়ও তাদের বিবেক অনুসারে হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা শহীদ 
হয়েছে, তাদের স্তর বিভিন্ন রূপ হয়েছে। কেয়ামতের দিন তারা তাদের 
বিবেক ও নিয়ত অনুসারে মর্যাদা লাভ করবে । বারা ইবনে আযেবের 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ফেরেশতারা বিবেক দ্বারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার এবাদতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঈমানদাররা 
তাদের বিবেক দ্বারা চেষ্টা করেছেন। অতএব যে আল্লাহর এবাদত করে, 
তার বিবেকও বেশী । হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে আরজ করলাম, দুনিয়াতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্‌ 
বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন £ বিবেকের দ্বারা! আমি বললাম £ 
আখেরাতে কোন্‌ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন, বিবেক দ্বারা । আমি 
আরজ করলাম ঃ তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিদান হবে না? তিনি বললেন 
বিবেক দিয়ে থাকবেন । অতএব বিবেক অনুপাতেই কর্ম হবে এবং তার 
প্রতিদান দেয়া হবে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন ঃ প্রত্যেক বিষয়ের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার আছে। মুমিনের সরঞ্জাম ও 
হাতিয়ার হচ্ছে বিবেক। প্রত্যেক বস্তুর স্তম্ভ আছে। দ্বীনের স্তম্ভ বিবেক। 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি রক্ষক আছে। এবাদতকারীদের রক্ষক বিবেক। 
প্রত্যেক সওদাগরের পুঁজি আছে। মুজতাহিদদের পুঁজি বিবেক ৷ প্রত্যেক 
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আহলে বায়তের জন্যে এক ব্যবস্থাপক আছে। সিদ্দীকগণের গৃহের 
ব্যবস্থাপক বিবেক। প্রত্যেক জনশূন্য স্থানের আবাদী আছে। আখেরাতের 
আবাদী বিবেক। প্রত্যেক মানুষের পেছনে এক কীর্তি থাকে, যার কারণে. 
তার আলোচনা হয়। সিদ্দীকগণের এরূপ কীর্তি হল বিবেক। প্রত্যেক 
সফরের জন্যে একটি তাবু আছে। ঈমানদারদের তাবু বিবেক। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক 
প্রিয় সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কায়েম থাকে, তার 
বান্দাদের হিতাকাজ্জা করে, পূর্ণ বিবেকবান হয়ে নিজেকে উপদেশ দেয়, 
চক্ষুম্মান হয়ে বিবেক অনুযায়ী সারা জীবন আমল করে এবং সাফল্য ও 
মুক্তি অর্জন করে। তিনি আরও বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে পূর্ণ বিবেকবান 
সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে অধিক ভয় করে এবং সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূহে যার দৃষ্টি সর্বাধিক ভাল হয়, যদিও নফল এবাদত কম করে। 


বিবেকের স্বরূপ ও প্রকার 


বিবেকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ লোক 
এদিকে লক্ষ্য রাখেনি, এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ বিভিন্ন 
অর্থবোধক শব্দের একক সংজ্ঞা তালাশ করা উচিত নয়; বরং বিভিন্ন 
প্রকারের অবস্থা আলাদা আলাদা ব্যক্ত করা দরকার । প্রথম অর্থ ঃ বিবেক 
এমন একটি গুণ, যদ্দারা মানুষ সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে। 
অর্থাৎ, যদ্ধারা মানুষের মধ্যে চিন্তাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ ও গোপন 
কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। হারেস ইবনে আসাদ 
মুহাসেবী এ অর্থ করেছেন। বিবেকের সংজ্ঞায় তিনি বলেন ঃ বিবেক এমন 
একটি শক্তি, যদ্বারা মানুষ চিন্তাগত শাস্ত্র উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন 
করে। এটা যেন একটা নূর, যা অন্তরে রাখা হয় এবং যদ্ধারা মানুষ 
উপলব্ধি করার যোগ্য হয় । যেব্যক্তি এ সংজ্ঞা অস্বীকার করে এবং 
বিবেককে কেবল প্রকাশ্য শাস্ত্র জানার মধ্যে সীমিত করে, সে ইনসাফ 
করে না। কেননা, যেব্যক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে গাফেল অথবা যেব্যক্তি ন্দ্বামগ্ন, 
তাদের উভয়কেই বিবেকবান বলা হয়; অথচ শান্তর তখন তাদের মধ্যে 
অর্জিত থাকে না। কিন্তু কেবল শক্তি ও যোগ্যতা থাকার কারণেই 
তাদেরকে বিবেকবান বলা হয় ৷ 


দ্বিতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন বালকের সত্তার, 


www.pathagar.com 


২০০ - এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
ভেতর পাওয়া যায়। অর্থার্থ বৈধ বিষয়সমূহের বৈধ হওয়া এবং অসম্ভব 
বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান । উদাহরণতঃ এ বিষয়ের জ্ঞান, দুই 
একের দ্বিগুণ এবং এক ব্যক্তির একই সময়ে দু'স্থানে থাকা সম্ভব নয় । 
কোন কোন কালামশান্ত্রী বিবেকের এ অর্থই করেছেন। তারা বলেন £ 
বিবেক হচ্ছে কতক জাজ্বল্যমান জ্ঞান; যেমন সম্ভবপর বিষয়সমূহের 
সম্ভবপর হওয়ার এবং অসম্ভব বিষয়সমুহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান। এ অর্থও 
সঠিক | কেননা, এসব জ্ঞান বিদ্যমান আছে এবং এগুলোকে বিবেক 
বলাও ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু এর মধ্যে অনিষ্ট হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত শক্তিকে 
অস্বীকার করা এবং বলা, এসব জাজ্ল্যমান জ্ঞান ছাড়া বিবেক অন্য কিছু 
নয়। তৃতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা দৈনন্দিন অবস্থা অবলোকন ও তার 
অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। কেননা, যেব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পারদর্শী ও 
ওয়াকিফহাল, তীকেই নিয়মানুযায়ী বিবেকবান বলা হয়। পক্ষান্তরে যে 
অভিজ্ঞতাগুণে গুণাৰ্বিত নয়, তাকে জাহেল, স্থুলবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলা 
হয়। চতুর্থ অর্থ- উপরোক্ত স্বভাবগত শক্তি এতদূর হওয়া যে, 
বিষয়সমূহের পরিণাম জানতে থাকা এবং তাৎক্ষণিক আনন্দের প্রবৃত্তিকে 
উচ্ছেদ করা ও দাবিয়ে রাখা । এ শক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে বিবেকবান 
বলা হয়। সে তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তির প্ররোচনা অনুযায়ী কাজ করে না। এ 
প্রকার বিবেক মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমেই সে জন্তু জানোয়ার 
থেকে স্বতন্ত্র । 

সারকথা, প্রথম প্রকার বিবেক সবকিছুর মূল উৎস । দ্বিতীয় প্রকার 
প্রথম প্রকারের শাখা এবং তার নিকটবতী | তৃতীয় প্রকারও দ্বিতীয় 
প্রকারের শাখা। কেননা, স্বভাবগত শক্তি ও জাজ্ল্যমান জ্ঞান থেকে 
অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জিত হয়। চতুর্থ প্রকার শেষ ফলাফল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য । 
প্রথমোক্ত দু'প্রকার বিবেক সৃষ্টিগতভাবে অর্জিত হয় এবং শেষোক্ত 
দু'প্রকার অধ্যবসায়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এজন্যই হযরত আলী 
(রাঃ) বলেন £ বস! আমার মতে বিবেক দুপ্রকার- স্বভাবগত ও 
অধ্যবসায়গত ৷ স্বভাবগত বিবেকের কোন প্রভাব অন্তরে না থাকলে 
অধ্যবসায়গত বিবেক দ্বারা কোন উপকার হয় না। এ হাদীসে প্রথমোক্ত 
বিবেক বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিবেকের চেয়ে মহৎ কোন বস্তু 
সৃষ্টি করেননি । চতুর্থ প্রকার বিবেককেই এ হাদীসে বুঝানো হয়েছে। 
মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করে, তখন 
তুমি তোমার বিবেক দ্বারা নৈকট্য অর্জন কর। আবু দারদার উদ্দেশে 
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রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তিতেও তাই বুঝানো হয়েছে- তুমি অধিক 
‘বিবেকবান হও, যাতে পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হতে পার। 
আবু দারদা আরজ করলেন £ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ 
হোন, আমার জন্যে এটা কিরূপে সম্ভবপর হবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ 
তা'আলার হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক, তার ফরয কর্ম সম্পাদন 
কর এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। এতে দুনিয়াতে তোমার মাহাত্ম্য বাড়বে 
এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার নৈকট্য অর্জিত হবে। 
সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর, উবাই ইবনে 
কা‘ব ও আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ 
করলেন £ ইয়া রসূলাল্লাহ! সর্বাধিক আলেম কে ? তিনি বললেন £ 
বিবেকবান । প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক এবাদতকারী কে ? তিনি বললেন £ 
বিবেকবান । আবার প্রশ্ন হল 3 সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ 
বিবেকবান। তারা আবার আরজ করলেন ঃ যেব্যক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের 
অধিকারী, বাহ্যতঃ শুদ্ধভাষী, দানশীল ও উচ্চ মার্ধাদাশীল, সে-ই কি 
বিবেকবান নয় ? তিনি বললেন £ এগুলো তো পার্থিব জীবনের বিষয় । 
আল্লাহর কাছে মুত্তাবীদের জন্যে আখেরাত ভাল । অতএব সে-ই 
বিবেকবান, যে মুত্তাকী- খোদাভীরু, যদিও সে দুনিয়াতে নীচ ও লাঞ্ছিত 
হয়। এক হাদীসে আছে- সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস 
রাখে, তার রসূলগণের সত্যায়ন করে এবং তার এবাদত করে। 

মনে হয়, মূল অভিধানে এবং ব্যবহারে আকল তথা বিবেক শব্দটি 
সেই মজ্জাগত শক্তির অর্থ বুঝানোর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তবে জ্ঞান ও 
শাস্ত্র অর্থে এর ব্যবহার হয় এজন্যে যে, জ্ঞান সে শক্তিই ফলাফল । 
ফলাফল দ্বারাও কোন বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন, বলা হয়- 
এলেম হল খোদাভীতি আর সে ব্যক্তিই আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে । 
এখানে খোদাভীতি এলেমের ফল। এমনিভাবে অপ্রকৃতরূপে বিবেক 
শব্দটি তার ফলাফলের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য 
আভিধানিক আলোচনা নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিবেকের মধ্যে এই 
চারটি প্রকারই বিদ্যমান আছে। এ চারটির জন্যেই বিবেক শব্দ ব্যবহৃত 
হয়। প্রথম প্রকার ছাড়া কোনটির অস্তিত্বে মতভেদ নেই। কিন্তু প্রথমটিও 
বিদ্যমান এবং সবগুলোর মূল- এটাই বিশুদ্ধ মত। সবগুলো জ্ঞান 
মজ্জাগত শক্তির মধ্যে আগত এবং প্রকাশ তখনই পায়, যখন কোন কারণ 
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২০২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ! প্রথম খণ্ড 
এগুলোকে বিদ্যমান করে দেয়। এগুলো বাইরে থেকে শক্তির মধ্যে আসে 
না, বরং তাতে লুক্কায়িত রয়েছে। এরপর কোন কারণবশতঃ প্রকাশ পায়। 
উদাহরণতঃ কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে এবং একত্রিত হয়ে 
অনুভূত হয়। বাইরে থেকে কোন কিছু পানির জন্যে কূপে নিক্ষেপ করা 
হয় না৷ বাদামের মধ্যে তেল এবং গোলাপ ফুলের মধ্যে গন্ধ এমনিভাবে 
০১575745755 
৪:০9 পা2িএতি। 22 an পাপা 
55881548858 
21197 1৮512 2 

. অর্থাৎ যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের ওরস থেকে 
তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের ব্যাপারে 
এই মর্মে স্বীকারোক্তি করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? 
তারা বলল ঃ অবশ্যই । 

এখানে তওহীদের স্বীকারোক্তি নেয়ার অর্থ আধ্যাত্মিক স্বীকারোক্তি 
নেয়া- মৌখিক নয়। কেননা, মৌখিক দিক দিয়ে তো কেউ স্বীকার করে 
এবং কেউ করে না। নিমোক্ত আয়াতেও তেমনি অর্থ বুঝানো হয়েছে ঃ 


পা ins Ac বা 


15151755725 
অর্থাৎ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে, 
তবে তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ । অর্থাৎ অবস্থা বিবেচনা করা হলে 
তাদের মন ও বাতেন এ সাক্ষ্য দেবে । আরও বলা হয়েছে- 
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অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রত্যেক মানুষের 
মজ্জা স্বভাব । 

কেননা, আল্লাহকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা তার মধ্যে খুব 
নিকটবর্তী । এজন্যই মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত- এক, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করেছে এবং আপন মজ্জাগত বিষয়টি ভুলে গেছে। সে হচ্ছে কাফের। 
দুই,.যে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করে নিয়েছে। 
উদাহরণতঃ কোন সাক্ষী গাফিলতির কারণে ঘটনার কথা ভুলে যায়, 


পা নটি তা পাশাপাশি ৯ Be, 
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_ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন | প্রথম খণ্ড হর 
এরপর স্বরণ হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করার কথা অনেক 


পো তা NPE 


জায়গায় এরশাদ করেছেন। যেমন- চা ++ (যাতে তারা 
স্বরণ করে)- UH ID; (এবং যাতে বুদ্ধিমানরা স্মরণ 


পান 0টি A A টে 


2 লিও COE OE 1১5১1 
5 (এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর এবং তার 
সেই অঙ্গীকার স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের সাথে সম্পাদন করেছেন ।) 


Ae cr IAIN LAGS AT 


25৩ ১৮০৫৮377918) (৮27 4-£ (আর 
আমি কোরআনকে স্মরণ করার জন্যে সহজ করেছি। অতএব আছে কি 
কোন স্মরণকারী?) 

বর্ণিত প্রকারকে “স্বরণ করা” বলা অবান্তর নয়। কেননা, স্মরণ করা 
দু'প্রকার- (১) যে বিষয় অন্তরে উপস্থিত ছিল, পরে বিলুপ্ত হয়েছে, তা 
স্মরণ করা এবং (২) মানুষের মজ্জায় আগত বিষয় স্মরণ করা । যেব্যক্তি 
বিবেকের নূর দ্বারা দেখে, তার সামনে এসব স্বরূপ সুস্পষ্ট । আর যে 
তকলীদ (অনুসরণ) ও শ্রবণের উপর ভরসা করে- কাশফ ও দেখার উপর 
নির্ভর করে না, তার জন্যে অবশ্য এসব বিষয় কঠিন। এ কারণেই তাকে 
এ ধরনের আয়াতে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। সে স্মরণ করার অর্থ এবং 
মনের স্বীকারোক্তির ব্যাখ্যায় নানা রকম আজগুবি কথাবার্তা বলে । হাদীস 
ও আয়াতসমূহে তার ধারণায় অনেক বিরোধ মনে হতে থাকে । কখনও 
এটা এত প্রবল হয়ে যায় যে, সে এসব হাদীস ও আয়াতকে ঘৃণার চোখে 
দেখতে থাকে এবং এগুলোকে অনর্থক বাজে মনে করতে শুরু করে। 
বলাবাহুল্য, সে সেই অন্ধ ব্যক্তির মত, যে কোন গৃহে প্রবেশ করে। গৃহে 
যাবতীয় আসবাবপত্র সাজানো-গুছানো রয়েছে। কিন্তু অন্ধ আসবাবপত্রের 
উপর পিছলিয়ে পড়ে এবং বলে, এসব পথ থেকে দূরে সরিয়ে স্বস্থানে 
রাখা হয় না কেন? তাকে বলা হবে, আসবাব তো স্বস্থানেই. সাজানো 
গুছানো ছিল, কিন্তু দোষ তোমার দৃষ্টি শক্তির । তেমনি অন্তর্দৃষ্টির ক্রটির 
কারণে হাদীস ও আয়াতসমূহে বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। অথচ তাতে বিরোধ 
কিছুই নেই, দোষ বিবেকের । অন্তর্দৃষ্টির ক্ষতি চর্মচক্ষুর ক্ষতির তুলনায় 
অনেক বেশী ও বৃহৎ। কেননা, মন আরোহীর মত এবং দেহ বাহনস্বরূপ । 
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. বলাবাহুল্য, আরোহীর অন্ধ হওয়ায় ঘোড়ার অন্ধ হওয়ার তুলনায় অধিক 
ক্ষতিকর । অন্তদৃষ্টিকে বাহ্যিক দৃষ্টির সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ 
॥ ৩. তা LIA তা পট পর | তা 
বলেছেন 8৪ 5105 21৮20157412 
অর্থাৎ, “অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি ।” 


শর্টি 8 ভা AS 


আরও বলেছেন £ ১285, পিটিসি] বা 
বলি = TEE 
দেখিয়েছি। 

এর বিপরীতকে আল্লাহ তাআলা অন্ধত্ব বলে অভিহিত করেছেন ৪ 
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দাং গছ লক হয না জিত চত তর নক হয় 


পালালো AT 


NBL Se [SE acl ee CR EC 
অর্থাৎ যে এ পৃথিবীতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর 
পথভ্রষ্ট । 
পয়গম্বরগণের জন্যে যেসব বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর কিছু 
বাহ্যিক দৃষ্টির এবং কিছু অন্ত্দৃষ্টির ফলে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু 
সবগুলোকে দেখাই বলা হয়েছে। সারকথা, যার অন্তর্দৃষ্টি শক্তিশালী নয়, 
সে দ্বীনের সারবস্তু ও স্বরূপ লাভ করতে পারে না। 


বিবেক কম-বেশী হওয়া 
বিবেক কম-বেশী হতে পারে কিনা, এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। 
এখানে যথার্থ বিষয়টি বর্ণনা করাই সমীচীন। এ সম্পর্কে প্রকৃত বিষয় 
হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার বিবেক ছাড়া সব বিবেকই কম-বেশী হতে 
পারে। একমাত্র বৈধ বিষয়সমূহের সম্ভবপর এবং অবৈধ বিষয়সমূহের 


অসম্ভব হওয়া এমন এক এলেম, যা কম-বেশী হতে পারে না। 
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উদাহরণতঃ যেব্যক্তি একথা জানবে, দুই একের বেশী, সে একথাও: 
জানবে, একই বস্তুর দু'স্থানে থাকা অসম্ভব । কিন্তু অবশিষ্ট তিন প্রকার 
বিবেক কম-বেশী হতে পারে। যেমন- চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ, স্বভাবগত' 
শক্তি এত বেশী হওয়া যে, খাহেশকে উচ্ছেদ করে দেয়। এতে মানুষ 
বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, বরং এতে কেবল এক ব্যক্তির অবস্থাও বিভিন্ন রূপ 
হয়। এ পার্থক্য কখনও খাহেশের পার্থক্যের কারণে হয়। কেননা, 
বিবেকবান ব্যক্তি কখনও কতক খাহেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং 
কতক ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না, যদিও তা ত্যাগ করা অসম্ভব নয়। 
যেমন- যুবক ব্যক্তি ব্যভিচার ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ 
হওয়ার পর যখন বিবেক পূর্ণতা লাভ করে, তখন তা ত্যাগ করতে সক্ষম 
হয়। আবার কখনও এ পার্থক্য এ কারণে হয় যে, এলেম দ্বারা খাহেশের 
ক্ষতি জানা যায়, তাতে পার্থক্য হয়। এ জন্যেই কতক ক্ষতিকর খাদ্য 
থেকে বেঁচে থাকতে চিকিৎসক সক্ষম হয়, কিন্তু তার সমান বিবেকবান 
অন্য ব্যক্তি তা থেকে বেচে থাকতে সক্ষম হয় না, যদিও তার মোটামুটি 
বিশ্বাস থাকে, এ খাদ্য ক্ষতিকর ৷ কিন্তু চিকিৎসকের এলেম পূর্ণ বিধায় 
তার ভয়ও বেশী । এ ক্ষেত্রে ভয় তার খাহেশ উচ্ছেদ করার ব্যাপারে 
বিবেকের সিপাহী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুখের তুলনায় আলেম গোনাহ 
ত্যাগ করতে অধিক সক্ষম । কেননা, সে গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক 
পরিজ্ঞাত। সুতরাং এলেমের কারণে পার্থক্য হলে. এ ধরনের এলেমকেও 
আমরা বিবেক বলেছি এ জন্যে যে, এ এলেম স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করে। 
অতএব এ এলেমের পার্থক্য হুবহু বিবেকের পার্থক্য । কখনও এ পার্থক্য 
কেবল বিবেকশক্তির পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে এ শক্তি বেশী হলে 
খাহেশকে উচ্ছেদও বেশী করবে। 


বিবেকের তৃতীয় প্রকার অভিজ্ঞতাও কম-বেশী হয়। কতক লোক 
দ্রুত বিষয়বস্তু বুঝে ফেলে এবং তাদের অভিমত প্রায়ই সঠিক হয় । আর 
কতক লোক এরূপ হয় না। সুতরাং এ প্রকার বিবেকের পার্থক্য 
অনস্বীকার্য । প্রথম প্রকার যা মূল; অর্থাৎ, স্বাভাবিক শক্তি, এর পার্থক্যও 
অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, এটা একটা নূরের মত, যা অন্তরের 
উপর চমকাতে থাকে এর সূচনা. হয় হিতাহিত জ্ঞানের বয়স থেকে । এর 
পর তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে । অবশেষে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের সময় 
পূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রভাত রশি শুরুতে এমন গোপন থাকে যে, 
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তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে । এরপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
সূর্যোদয়ের ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার 
রীতি হচ্ছে, তিনি ধাপে ধাপে আবিষ্কার করেন। সেমতে বালকের মধ্যে 
বালেগ হওয়ার সময় কামশক্তি একযোগে প্রকাশ পায় না; বরং অল্প অল্প 
করে প্রকাশ পায়। সুতরাং যেব্যক্তি এই স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে ত্রাস-বৃদ্ধি 
অস্বীকার করে, সে যেন বিবেকের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে। আর 
যেব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবেক তেমনি ছিল, যেমন 
কোন গেয়ো হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি গেঁয়ো থেকেও অধম । এ শক্তিতে 
তফাৎ না হলে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ কেন হত 
এবং কেউ এত কম মেধাবী কেন হত যে, অনেক বুঝালে এবং শিক্ষক 
গলদঘর্ম হলে পরে বুঝতে পারবে? আবার কেউ এত প্রখর মেধাবী কেন 
হত যে, সামান্য ইশারা দিলেই বুঝে ফেলে এবং কেউ এত কামেল কেন 
হত, স্বয়ং তার মন থেকেই বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ উথলে উঠে- ওস্তাদের 
কাছে শিক্ষা করার প্রয়োজনই হয় না। আল্লাহ বলেন £ 


না GRITS AT ASAT NTL পা ঠিনিপাঠে পাশা 


১৮০৮5 TE EE ৮4) ১৮5, 


নি 
ভি 


অর্থাৎ “তার জ্বালানি নিজে থেকেই প্রজ্লিত হওয়ার উপক্রম হয়, 
যদিও তকে আগুন স্পর্শ করে না। আলোর উপর আলো ।” 

এরূপ কামেল লোক হলেন পয়গম্বরগণ। সূক্ষ সূক্ষ্ম রূপ ও বিষয়াদি 
স্বয়ং তাদের অন্তরে কারও শেখানো ছাড়া এবং কারও কাছ থেকে শুনা 
ছাড়া উন্মোচিত হয়ে যায়। একে ইলহাম বলে ব্যক্ত করা হয়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এ ধরনের বিষয়বস্তুই এ হাদীসে বর্ণন করেছেন $ রূহুল কুদুস 
(জিবাঈল) আমার মনে আরোপ করলেন, তোমরা যাকে ইচ্ছা বন্ধু কর, 
তার কাছ থেকে বিরহ হবে, যত ইচ্ছা জীবিত থাক, মরতে একদিন 
হবেই এবং যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান তোমরা পাবেই। 
নবীগণকে ফেরেশতাদের এভাবে খবর দেয়া ওহী নয়, বরং এটা আলাদা 
ব্যাপার । কেননা, ওহীর মধ্যে নবী কানে আওয়াজ শুনেন এবং চোখে 
. ফেরেশতাকে দেখেন। ইলহামে এটা নেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
“আমার মনে আরোপ রুরেছেন” বলে বলেছেন - অন্য কোন শব্দ 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড হর 


বলেননি । ওহীর অনেক স্তর রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা এলমে 
মোআমালার জন্যে উপযুক্ত নয়, বরং এটা এলমে মোকাশাফার 
বিষয়বস্তু ৷ তুমি এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি ওহীর স্তরসমূহ জানতে 
পারে, সে ওহীর মযাঁদায় উন্নীত হয়ে যায় । কেননা, কোন বিষয় জানা এক 
জিনিস আর তা পাওয়া অন্য জিনিস। উদাহরণতঃ কোন অসুস্থ 
চিকিৎসকের জন্যে স্বাস্থ্য রক্ষার সকল স্তর জেনে নেয়া অবাস্তব নয় এবং 
কোন পাপাচারী আলেমের পক্ষে আদলের স্তরসমূহ জানা অসম্ভব নয়, 
অথচ এ চিকিৎসকের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং এ আলেমের আদলের কোন 
অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নবুওয়ত ও ওলীত্ সম্পর্কে জানবে, 
তার নবী বা ওলী হওয়া জরুরী নয়। মোট কথা, কোন কোন মানুষ 
আত্মোপলন্ধির মাধ্যমেই কোন কোন বিষয় বুঝতে পারে, আবার অনেকে 
বাইরের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ ছাড়া বুঝে না এবং কেউ কেউ এমনও থাকে 
যাদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকারী হয় না। এটা ঠিক ভূমির মত। ভূমি তিন 
প্রকার হয়ে থাকে - (১) যাতে পানি সঞ্চিত থাকে এবং প্রবল হয়ে তা 
থেকে আপন আপনি ঝরণা প্রবাহিত হতে থাকে । (২) যাতে কূপ খনন 
করার প্রয়োজন হয়। কূপ খনন না করলে পানি বের হয় না। (৩) যা 
খনন করলেও পানি নির্গত হয় না- শুষ্কই থেকে যায়। 


_ "বিবেক যে কম-বেশী হয়, হাদীস থেকে এর প্রমাণ আদুল্লাহ ইবনে 
সালাম (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত । তার জিজ্ঞাসার জওয়াবে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। এ বক্তব্যের শেষ ভাগে 
তিনি আরশের মাহাত্ম্য উল্লেখ করে বললেন £ “ফেরেশতারা আল্লাহ 
তা'আলার কাছে আরজ করল, ইলাহী, আপনি আরশের চেয়েও বড় 
কোন কিছু সৃষ্টি করেছেন কি ? এরশাদ হল ঃ হা, বিবেক আরশের 
চেয়েও বড়। প্রশ্ন হল, এর পরিমাণ কতটুকু ? আল্লাহ বললেন £ তোমরা 
এটা পুরাপুরি জানতে পারবে না। তোমরা বালুকার সংখ্যা জান কি? উত্তর 
হল, না। আল্লাহ বললেন £ আমি বিবেককেও বালুকার সংখ্যানুযায়ী 
বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেছি। কেউ এক রতি পেয়েছে, কেউ দু'রতি, কেউ 
তিন রতি এবং কেউ চার রতি পেয়েছে। আবার কেউ আট সেরের 
কাছাকাছি. এবং কেউ এক উটের বোঝাই পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে” 


www.pathagar.com 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


আকায়েছ 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
প্রকাশ থাকে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌- এ 
কলেমার সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ । এর প্রথম 
বাক্যে তওহীদ এবং দ্বিতীয় বাক্যে রেসালত বিধৃত হয়েছে। প্রথম বাক্য 
কয়েকটি বিষয় জানা উচিত । 
প্রথম £ একত্ববাদ; অর্থাৎ একথা জানা যে, আল্লাহ্‌ এক, তার কোন 
শরীক নেই । তিনি একক, তার মত কেউ নেই । তিনি অমুখাপেক্ষী, তার 
প্রতিদ্বন্বী এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, যার কোন শুরু নেই। 
তিনি সদা প্রতিষ্ঠিত, যার কোন শেষ নেই। তিনি সদা বিদ্যমান, যার 
কোন অবসান নেই । তিনি অক্ষয়, যার কোন ক্ষয় নেই ৷ তিনি মাহাত্ম্যের 
গুণাবলী দ্বারা সদা গুণান্বিত রয়েছেন এবং সদা থাকবেন । তিনিই সবার 
প্রথম এবং সবার শেষ । তিনিই জাহের এবং তিনিই বাতেন। 


দ্বিতীয় £ পবিত্ৰতা ; অর্থাৎ, এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা 
সাকার নন, সীমিত পদার্থ নন, পরিণামবিশিষ্ট নন এবং বিভাজ্য নন। 
তিনি দেহের অনুরূপ নন, নিজে পদার্থ নন এবং কোন পদার্থ তার মধ্যে 
অনুপ্রবিষ্টও নয়৷ তি আর্য নন; অর্থাৎ অন্যের উপর ভর দিয়ে কায়েম নন 
এবং অন্যের উপর ভর দিয়ে যা কায়েম থাকে, তা তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও 
নয়। কোন বিদ্যমান বস্তুর অনুরূপ তিনি নন এবং কোন বিদ্যমান বস্তুও 
তার মত নয় । না তার সমতুল্য কেউ আছে এবং না তিনি কারও অনুরূপ 
৷ কোন পরিমাণ তাকে সীমিত করতে পারে না এবং কোন দিকও তাকে 
বেষ্টন করে রাখতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবী তাকে বেষ্টন করতে পারে 
না। তিনি আরশের উপর এমনভাবে অবস্থিত যেমন তিনি নিজে বলেছেন 
এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন। অথাৎ, তিনি আরশ স্পর্শ করা, তার 
উপর প্রতিষ্ঠত হওয়া, অবস্থান নেয়া, তাতে অনুপ্রবেশ করা এবং 
স্থানান্তরিত হওয়া থেকে পবিত্র । আরশ তাকে বহন করে না, বরং আরশ 
ও আরশ বহনকারীদেরকে তার কুদরত বহন করে রেখেছে । সবকিছুই 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড ২০৯ 
তার কুদরতের আওতাভুক্ত । তিনি আরশ, আকাশ এবং পৃথিবীর সীমানা 
পর্যন্ত সবকিছুর উপরে ৷ তিনি এভাবে উপরে যে, আরশেরও নিকটে নন 
এবং পৃথিবী থেকেও দূরে নন। বরং তার মর্যাদা এসব নৈকট্য ও দূরত্বের 
অনেক উধ্রবে । এতদসত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর সন্নিকটে এবং 
বান্দার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী । কেননা, তার নৈকট্য দেহের নৈকট্যের 
অনুরূপ নয়, যেমন তার সত্তা দেহের সত্তার অনুরূপ নয়। তিনি কোন 
বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন না এবং কোন বস্তু তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে 
না। কোন স্থান তাকে বেষ্টন করবে তিনি এ বিষয়ের উর্ধ্বে, যেমন তিনি 
সময়ের বেষ্টনী থেকে মুক্ত । তিনি স্থান ও কালের জন্মের পূর্বে বিদ্যমান 
ছিলেন | তিনি এখনও তেমনি আছেন যেমন পূর্বে ছিলেন। তিনি নিজ 
গুণাবলীতে সৃষ্টি থেকে আলাদা । তার সত্তায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই 
এবং অন্য কোন কিছুতেই তার সত্তা নেই। তিনি পরিবর্তন ও স্থানান্তর 
থেকে পবিভ্র। তিনি আপন মাহাত্ম্যের গুণাবলীতে ক্ষয় ও পতন থেকে 
সর্বদা মুক্ত। তিনি গুণাবলীর পূর্ণ তায় কোন সংযোজনের প্রয়োজন রাখেন 
না। বিবেক দ্বারাই তার অস্তিত্ব আপনা আপনি জানা হয়ে যায় । জান্নাতে 
সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি তার নেয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, দীদার বা 
দর্শনের আনন্দ পূর্ণ করার জন্যে তিনি আপন সত্তা চর্মচক্ষে দেখিয়ে 
দেবেন। 


তৃতীয় £ জীবন ও কুদরত । অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ 
তাআলা জীবিত, ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী ৷ ক্লান্তি, অবসাদ, 
অসাবধানতা, নিদ্রা ও ক্ষয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তার মুত্যু নেই। 
আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য তারই । আধিপত্য, ইযযত, সর্বশক্তিমন্তা, সৃষ্টি 
ও আদেশ তারই । আকাশমগ্ডলী তার ডান হাতে আবদ্ধ এবং সকল সৃষ্টি 
তার মুঠোর মধ্যে পতিত । সৃষ্টি ও আবিষ্কারে তিনি স্বতন্ত্র ও একক। 
মানুষ ও তাদের ক্রিয়াকর্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিযিক ও 
মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন কিছু তার কুদরতের বহির্ভূত নয়। তার 
কদুরতের বস্তুসমূহ অগণিত এবং তার জানা বিষয়সমূহের কোন শেষ 
নেই। 

চতুর্থ ঃ এলেম অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এটা জানা ৷. 
পাতাল থেকে নিয়ে আকাশের উপর পর্যন্ত যা কিছু হয়, সবই তার 
' নখদর্পণে । আকাশ ও পৃথিবীর কোন অণু পরমাণু তার কাছে গোপন নয়, 
১৪ 
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২১০ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
বরং গভীর কালো রাতে কালো পাথরের উপর একটি কালো বর্ণের 
পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপ এবং বায়ুর অভ্যন্তরে ধূলিকণার গতিবিধ 
সম্পর্কেও তিনি সুপরিজ্ঞাত | তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জেনে নেন 
এবং অন্তরের কুমন্ত্রণা, খটকা ও গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। 
তার এলেম নিত্য ও অনন্ত । তিনি অনন্তকাল থেকে এই এলেম গুণে 
গুণান্বিত আছেন। তার এলেম তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি এবং স্থানান্তর 
দ্বারা নতুন সৃষ্ট হয়নি। 

পঞ্চম ঃ ইচ্ছা অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা এ 
জগতকে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন এবং নব নব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা তিনিই 
করেন। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে এবং যা ইচ্ছা করেননি তা 
হয়নি। চোখের নিমেষ অথবা কোন আকস্মিক বিপদ আসা তার ইচ্ছার 
বাইরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তার আদেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই এবং 
“তীর সিদ্ধান্ত মুলতবীকারীও কেউ নেই । তার তওফীক ও রহমত ছাড়া 
বান্দার জন্যে নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই এবং তীর 
ইচ্ছা ব্যতিরেকে এবাদত ও আনুগত্যের কারও শক্তি নেই । যদি সমস্ত 
মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান একত্রিত হয়ে বিশ্বের কোন একটি 
পরমাণুকেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুজ্ঞা ছাড়া গতিশীল অথবা 
স্থিতিশীল করতে চায়, তবে কখনও তারা তা পারবে না। তার ইচ্ছা গুণও 
অন্য সকল গুণের ন্যায় তার "সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি 
অনন্তকাল থেকে এসব গুণে গুণান্বিত। তিনি যখন যে বস্তু হওয়ার ইচ্ছা 
অনন্তকালের মধ্যে করেছেন, ঠিক তখনই অগ্র-পশ্চাত ব্যতিরেকে তা 
হয়েছে। তার কোন অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে অমনোযোগী করে না। 

ষষ্ঠ ৪ শ্রবণ ও দর্শন। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা 
সর্বশ্রোতা ও সর্বদুষ্টা। কোন শ্রাব্য বস্তু যতই গোপন, কোন দ্রষ্টব্য বস্তু 
যতই সূক্ষ্ম হোক, তার শ্রবণ ও দর্শন থেকে অব্যাহতি পায় না। কোন 
দূরত্ব কিংবা অন্ধকার তার শ্রবণের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তিনি দেখেন, 
কিন্তু চক্ষু কোটর ও পলক থেকে তিনি মুক্ত, তিনি শুনেন; কিন্তু কর্ণকুহর 
থেকে পবিত্র । কেনা, ত তার পবিত্র সত্তা যেমন সৃষ্টির সত্তার মত নয়, 
তেমনি তার গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ নয়। 


সপ্তম £ কালাম অর্থাৎ, এটা জানা যে, আল্লাহ তাআলা কালাম 
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করেন। সত্তার সাথে কায়েম তার নিত্য ও অনন্ত কালাম দ্বারা তিনি 
আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার ও শাস্তির কথা প্রকাশ করেছেন। তার কালাম 
সৃষ্টির কালামের মত নয় যে, বায়ু থেকে অথবা বস্তুর আঘাত থেকে 
আওয়াজ হবে অথবা জিহ্বার নড়াচড়া ও ঠোটের মিল থেকে উচ্চারণ 
সৃষ্টি হবে; বরং তার কালাম উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । কোরআন, 
তওরাত, ইনজীল ও যবুর তার গ্রন্থ, যা তার পয়গন্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে। কোরআন পাকের তেলাওয়াত মুখে হয়, পত্রে লিখিত হয় এবং 
অন্তরে হেফয করা হয়; এতদসত্তেও কোরআন নিত্য এবং আল্লাহ 
তাআলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে পত্রে 
স্থানান্তরিত হতে পারে না। মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার কালাম কণ্ঠস্বর 
ও অক্ষর ব্যতিরেকে শ্রবণ করেছেন। 


অষ্টম ঃ ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ব্যতীত যা 
কিছু বিদ্যমান, তা সবই তার কর্ম দ্বারা সৃষ্ট এবং তারই ন্যায়বিচার থেকে 
কল্যাণপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা আপন ক্রিয়াকর্মে প্রজ্ঞাময় এবং আপন 
বিধি-বিধানে ন্যায়বিচারক। তার ন্যায়বিচার বান্দার ন্যায়বিচার দ্বারা 
পরিমাপ করা যায় না। কেননা, বান্দা জুলুম করতে পারে, অন্যের 
মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে 
জুলুম কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি অন্যের মালিকানা লাভ করেন 
না। মোট কথা, তিনি ব্যতীত যত মানুষ জ্বিন, ফেরেশতা, শয়তান, 
আকাশ, পৃথিবী, জীবজন্তু, লতাপাতা, জড় পদার্থ, অজড় পদার্থ, উপলব্ধ 
ও অনুপলর্‌ বস্তু রয়েছে, সবই তিনি আপন কুদরতের দ্বারা নাস্তি থেকে 
অস্তিত্ব দান করেছেন। অনন্তকালে তিনি একাই বিদ্যমান ছিলেন। এরপর 
স্বীয় কুদরত প্রকাশ এবং পূর্ব ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে সবকিছু সৃষ্টি 
করেছেন । তার সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। একান্ত কৃপাবশেই তিনি 
সৃষ্টি করেন। এগুলো তার উপর অপরিহার্য নয়। সুতরাং কৃপা, অনুগ্রহ ও 
নেয়ামত তারই জন্যে শোভনীয়। কারণ, তিনি বান্দাদেরকে নানারকম 
আযাব ও বিপদাপদে ফেলে দিতে সক্ষম ছিলেন । এটাও তার জন্যে 
ন্যায়বিচার হত, জুলুম হত না। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে 
আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা তার 
জন্যে অপরিহার্য ছিল কারণে এ প্রতিশ্রুতি দেননি । কেননা, কারও জন্যে 
= কোন কিছু করা তার উপর ওয়াজেব নয়। তার কাছে কারও কোন 
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২১২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
ওয়াজেব প্রাপ্য নেই। কিন্তু মানুষের উপর তার আনুগত্য অবশ্য প্রাপ্য 
রয়েছে, যা তিনি তার পয়গন্বরগণের বাচনিক ওয়াজেব করেছেন। কেবল 
বিবেকের দৃষ্টিতে ওয়াজেব করেননি; বরং তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন 
এবং প্রকাশ্য মোজেযার মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তারা 
আল্লাহর আদেশ নিষেধ, প্রতিশ্রর্তি ও শাস্তিবাণী মানুষের কাছে 
পৌছিয়েছেন। তাই রসূলগণকে সত্য জ্ঞান করা এবং তাঁদের আনীত 
বিধি-বিধান মেনে চলা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য । 

এখন দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ অর্থাৎ, রেসালতের সাক্ষ্য দেয়ার কথা 
শুন। এটা বিশ্বাস করা উচিত, আল্লাহ তাআলা নবীয়ে উন্মী কোরায়শী 
মুহাম্মাদ (স্াঃ)-কে আরব, আজম, জিন ও মানবের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ 
করেছেন এবং তার শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত করেছেন। 
তবে যেগুলো তিনি বহাল রেখেছেন সেগুলো ভিন্ন । আল্লাহ তাআলা তাকে 
সকল পয়গন্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সকল মানুষের নেতা 
করেছেন। আল্লাহ তাআলা কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তথা তওহীদের 
সাক্ষ্য দেয়াকেই পূর্ণ ঈমান সাব্যস্ত করেননি, বরং এর সাথে মুহাম্মাদুর 
রসূলুল্লাহ তথা রসূলের রেসালতের সাক্ষ্যও জুড়ে দিয়েছেন। তিনি 
ইহকাল ও পরকালের যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো মানুষের 
জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছেন । এ সমুদয় বিষয়েই তাকে সত্যবাদী মনে 
করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার ঈমান কবুল করেন না, 
যতক্ষণ না সে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে, যার সং 
মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন। 

এসব অবস্থার মধ্যে প্রথম মুনকার ও নকীরের প্রশ্ব । মুনকার ও 
নকীর দু'জন ভয়ংকর আকৃতির ফেরেশতা ৷ তারা কবরে বান্দাকে আত্মা ও 
দেহ সহকারে সোজা বসিয়ে দেয় এবং তাকে তওহীদ ও রেসালত সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারা বলেন £ তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? 
তোমার নবী কে? তারা উভয়েই কবরের পরীক্ষক ৷ মৃত্যুর পর প্রথম 
পরীক্ষা হয় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ । 

দ্বিতীয়, কবরের আযাব নিশ্চিত বিশ্বাস করতে হবে । এ আযাব প্রজ্ঞা 
ও ন্যায়বিচার সহকারে আত্মা এবং দেহ উভয়ের উপর যেভাবে আল্লাহ 
চাইবেন হবে। 
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তৃতীয়, মীযান তথা মানদণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে । এর 
দু'টি পাল্লা হবে এবং প্রত্যেক পাল্লা আকাশ ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমান 
বৃহদাকার হবে । তাতে আল্লাহ তাআলার কুদরতে আমলসমূহ ওজন করা 
হবে । সেদিন বাটখারা কণা ও সরিষা পরিমাণে হবে, যাতে ন্যায়বিচার 
যথার্থই পূর্ণ হয় । সৎ আমলনামা সুন্দর আকারে নূরের পাল্লায় রাখা হবে 
এবং এসব নেক আমলের মর্তবা আল্লাহর কাছে যত বেশী হবে, ততই 
আল্লাহর কৃপায় পাল্লা ভারী হবে। মন্দ আমলনামা বিশ্রী আকারে অন্ধকার 
পাল্লায় রাখা হবে এবং আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচারের দরুন পাল্লা হালকা 
. হবে। 

চতুর্থ, পুলসেরাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। দোযখের পৃষ্ঠে তরবারির 
চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম একটি পুল নির্মিত রয়েছে, সবাইকে 
এ পুল অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কাফেরদের পা 
এ পুল থেকে ফসকে যাবে এবং তারা দোযখে পতিত হবে । পক্ষান্তরে 
আল্লাহর কৃপায় মুমিনদের পা তাতে অটল থাকবে এবং তারা জান্নাতে 
পৌছে যাবে। 

পঞ্চম, হাউজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে । ঈমানদারগণ এ 
হাউজের কাছ দিয়ে যাবে। এটা রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাউজ । 
জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পুলসেরাত থেকে নীচে অবতরণের পর 
মুমিনরা এর পানি পান করবে । যে এর এক চুমুক পানি পান করবে, সে 
পরে কখনও পিপাসার্ত হবে না। এর প্রস্থ এক মাসের পথ । এর পানি 
দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট । আকাশের তারার সমপরিমাণ 
পাত্র এর চারপাশে রক্ষিত থাকবে । জান্নাতের হাউজে কাওসার থেকে 
এসে দুটি নালা এ হাউজে পতিত হয়। 

যষ্ঠ, হিসাব-নিকাশে ঈমান আনতে হবে । হিসাব-নিকাশ বিভিন্ন রূপ 
হবে। কারও কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে, কাউকে ক্ষমা করা 
হবে এবং কেউ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তারা হবেন 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দা। পয়গন্বরগণের মধ্যে আল্লাহ যাকে 
ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করবেন রেসালতের বিষয়বস্তু পৌছানো হয়েছে কি না। 
রসূলগণকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কাফেরদের মধ্যেও যাকে ইচ্ছা 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। বেদআতীদেরকে সুন্নতের ব্যাপারে এবং 
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মুসলমানদেরকে আমলের ব্যাপারে প্রশ্ব করবেন। 

সপ্তম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, তওহীদে বিশ্বাসী গোনাহগাররা 
শাস্তিভোগের পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে । শেষ পর্যন্ত কোন তওহীদ 
বিশ্বাসী ব্যক্তিই জাহান্নামে থাকবে না। এ থেকে তওহীদ বিশ্বাসীর 
চিরকাল জাহান্নামে না থাকার কথা জানা গেল। 


অষ্টম, শাফায়াতে বিশ্বাস করতে হবে। প্রথমে পয়গন্বরগণ শাফায়াত 
করবেন, এরপর আলেমগণ, এরপর শহীদগণ,এর পর সকল মুসলমান 
শাফায়াত করবেন। তাদের মধ্যে যার যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ 
তাআলার কাছে হবে, তার শাফায়াত ততটুকু গৃহীত হবে। যে মুমিন 
এমন থেকে" যাবে, তার জন্যে কেউ শাফায়াত করেনি, তাকে আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় কৃপায় দোযখ থেকে বের করবেন। সুতরাং কোন মুমিন 
অনন্তকাল দোযখে থাকবে না। যার অন্তরে কণা পরিমাণও ঈমান থাকবে, 
সেও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে । 

নবম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ এবং 
তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এরূপ ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব 
হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), এরপর হযরত ওমর (রাঃ), এরপর 
হযরত ওসমান (রাঃ), এরপর হযরত আলী (রাঃ)। 

দশম £ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং 
তাদের প্রশংসা করতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা ও তার রসূল (সাঃ) 
তাদের প্রশংসা করেছেন। 

উপরোক্ত বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং মনীষীগণের 
উক্তি এগুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যেব্যক্তি এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাসী হবে, সে আহলে সুন্নত দলের মধ্যে গণ্য হবে এবং পথভ্রষ্ট ও 
বেদআতীদের দল থেকে আলাদা থাকবে । আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে 
এবং সকল মুসলমানকে পূর্ণ বিশ্বাস দান করুন এবং দ্বীনের উপর কায়েম 
রাখুন । 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেছ 
আকায়েদের বিবরণ 


প্রকাশ থাকে যে, কলেমায়ে তাইয্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর 
রসূলুল্লাহ বলা আমাদের জন্যে একটি এবাদত । কিন্তু এ কলেমার যেসব 
মূলনীতি রয়েছে, সেগুলো না জানা পর্যন্ত কেবল মুখে এর সাক্ষ্য দেয়ার 
মধ্যে কোন ফায়দা নেই । এসব মূলনীতির উপরই এ কলেমার বাক্য দুটি 
ভিত্তিশীল। 

জানা দরকার, এ বাক্য দুটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও চারটি বিষয় এর 
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (১) আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা সপ্রমাণ করা এবং (২) 
তার গুণাবলী সপ্রমাণ করা, (৩) তার ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করা এবং (8) 
তার রসূলগণের সত্যতা সপ্রমাণ করা । এ থেকেই জানা গেল, ঈমান 
চারটি স্তম্ভের উপর এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভ দশটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল। 

প্রথম স্তম্ভের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের 
প্রমাণ । এ সম্পর্কে কোরআন প্রদর্শিত পন্থাই সর্বোত্তম । কেননা, আল্লাহ 
তাআলার বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম বর্ণনা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন- 


শা পাটা কি পি 


৮১০০ eee Lie Alf জা] 


নি এটি পাঠ তা তা শা তা পপ পা লা লে 


9৬ PBI ও পুতি ১৮556510127 
Cs EC 5 


22 পপতর্ত - নারি 


রা সিভি Ga রিনা কে দিবা নী 
দিয়েছি বিশ্রামের জন্যে, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে 
করেছি জীবিকা উপার্জনের সময় । আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে মজবুত 
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সাত আকাশ নির্মাণ করেছি এবং সমুজ্ঘল প্রদীপ তৈরী করেছি। আমি 
পানিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিপাত করি; তদ্বারা আমি উৎপন্ন 
করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান । 

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ 


১:/৯+৮৯৮৮৯৮০তটিজিঠিপি্স 
SEE sd ৮৮5৩৯170408 


Le পা 


১৪1 উবু সিডি 5: 5221 1511 

নি তর ভরি 25 AL পা ডি রা 

cH রি REP 
ধাপ LAT “2A 


EES ডি 


পানি AS 


- LU 


অর্থাৎ, “নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের 
পরিবর্তনে, মানুষের জন্যে লাভজনক বস্তু নিয়ে সমুদ্রে চলমান নৌকায়, 
আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যদ্বারা মৃত যমীনকে 
সঞ্জীবিত করেন ও তাতে ছড়িয়ে দেন সবরকম জীব-জস্তু, আবহাওয়ার 
পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আদেশাধীন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে 
বিচরণকারী মেঘমালার মধ্যে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা বুঝে |” 
অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে- 


(২7৮৮০০৪০০৫৮ 
CoN এ) পাপা ভন 2A 
0561-52-18 
02781622505 (৫2৮42 58 EHEC ES ০2 
অর্থাৎ, “তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি 
করেছেন সাত আকাশ এবং তাতে চন্ত্রকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ 
তোমাদেরকে উৎপন্ন করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর তাতে তিনি 
তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং পুনরুথিত করবেন ।” 
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আর এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে_ 
এ এশার 2৯০85১15১55 পর 


শা জি ওটি 


. 8851 
অর্থাৎ, “তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তা 
কি তোমারা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?” 
অবশেষে বলা হয়েছে- 


৯১5 Aw + পল 0 2 পাপা চে ক পা 


- ০৯৪ পানি Le ৩৯৮) 

অর্থাৎ, “আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় 
বস্তু৷” 

বলাবাহুল্য, যদি সামান্য সচেতন ব্যক্তিও এসব আয়াত সম্পর্কে 
. সামান্য চিন্তাভাবনা করে, আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত বিস্ময়কর 
বস্তুসমূহের প্রতি এবং জীবজস্তু ও উদ্ভিদের অদ্ভুত প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রতি 
লক্ষ্য করে, তবে সে অবশ্যই জানতে পারবে, এই অভূতপূর্ব কারখানা ও 
অটল ব্যবস্থাপনার একজন রচয়িতা অবশ্যই রয়েছেন। তিনি এগুলো 
নিয়ন্ত্রণ করেন । বরং মানুষের মূল সৃষ্টিই এ বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা ৷ কারণ, 
মানুষ আল্লাহর কুদরতের অধীন। তার কৌশল অনুযায়ী ক্রমবিকাশ লাভ 
করতে থাকে । এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- 


১8875751155 85714 টা 
অর্থাৎ, “আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কেই সন্দেহ?” 
এ জন্যেই মানুষকে তওহীদের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশে তিনি 
পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ বলে উঠে- লা ইলাহা 
ইল্মাল্লাহ্‌ । মানুষকে একথা বলার নির্দেশ করা হয়নি যে, তাদের এক 
মাবুদ এবং বিশ্বের অন্য মাবুদ । কেননা, জন্মলগ্ন থেকেই এটা মানুষের 
মজ্জাগত বিষয় ছিল। তাই আল্লাহ বলেন- 
18215522504 515175545 
Zr 
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অর্থাৎ, “তাদেরকে যদি প্রশ্ন কর- আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি 
করেছে, তারা অবশ্যই বলবে- আল্লাহ । আরও বলা হয়েছে- 
55০ ৮5106505৮57 ৯22 
20501453510 514)5:55 0552 

অর্থাৎ, “অতএব আপনি একাগ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের উপর 
অনড় থাকুন। এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাবধর্ম, যার উপর তিনি 
মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিরীতির কোন পরিবর্তন নেই। 
এটাই সঠিক দ্বীন ৷” 

মোট কথা, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বর্ণনায় মানুষের জন্মের এবং 
কোরআন পাকের প্রমাণ ' এত উঁচুর পরিমাণে বিদ্যমান যে, অন্য কোন 
প্রমাণ উল্লেখ্য করার প্রয়োজন নেই । তবুও আমরা বক্তব্য জোরদার করার 
উদ্দেশে কালাম শাস্ত্রের অনুসরণে এর একটি যুক্তিও লেখে দিচ্ছি। যে 
বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে না, তাকে 
পরিভাষায় “হাদেস' তথা অনিত্য বলা হয়। এমন অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব 
লাভের জন্যে কোন কারণ অবশ্যই দরকার । এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এ 
বিশ্বও অনিত্য । কেননা, এক সময়ে এটা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এমন 
সময় আসবে, যখন থাকবে না। সুতরাং এ বিশ্বের অস্তিত্ব লাভের 
পেছনেও কোন কারণ অবশ্যই রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ কারণ হলেন 
আল্লাহ তাআলা । তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই এ বিশ্বচরাচর অস্তিত্ব লাভ 
করেছে। 

দ্বিতীয় মূলনীতি হল. আল্লাহ তাআলা নিত্য, অনাদি ও চিরন্তন তার 
অস্তিত্বের কোন আদি নেই; বরং প্রত্যেক বস্তুর তথা জীবিত ও মৃতের 
পূর্বে তিনিই আছেন । এর দলীল, আল্লাহ তাআলা “কাদীম' তথা নিত্য না 
হয়ে ‘হাদেস’ তথা অনিত্য হলে তিনিও অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন নিত্য 
কারণের মুখাপেক্ষী হবেন। সেই কারণটিও অন্য একটি কারণের 
মুখাপেক্ষী হবে এবং সেটাও অন্য এক কারণের মুখাপেক্ষী হবে। এভাবে 
এ মুখাপেক্ষিতার কোন অন্ত থাকবে না। ফলে মূল কারণ অর্জিত হবে 
না। সুতরাং কোন না কোন পর্যায়ে গিয়ে একটি স্বয়ন্তু কারণ মানতে হবে, 
যেটি হবে নিত্য, চিরন্তন ও সর্বপ্রথম । এটাই আমাদের লক্ষ্য এবং এরই 
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নাম বিশ্বত্রষ্টা, অস্তিতৃদাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ইত্যাদি । 

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা অনাদি হওয়ার সাথে সাথে অনন্তও 
বটে। তার অস্তিত্বের কোন অন্ত নেই; বরং তিনি প্রথম এবং তিনিই শেষ, 
তিনিই জাহের; তিনিই বাতেন। কারণ, যার চিরন্তনতা সপ্রমাণিত, তার 
বিলুপ্তি অসম্ভব। কেননা, তিনি বিলুপ্ত হলে হয় আপনা আপনি বিলুপ্ত 
হবেন, না হয় কোন বিলুপ্তকারীর বিলুপ্ত করার কারণে বিলুপ্ত হবেন। 
প্রথমটি বাতিল । কেননা, যাকে চিরন্তন কল্পনা করা হয়েছে, তার আপনা 
আপনি বিলুপ্তি সম্ভব হলে কোন বস্তুর আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভও সম্ভব 
হবে। বিলুপ্তকারী দ্বারা বিলুপ্ত হওয়াও বাতিল। কেননা, এই বিলুপ্তকারী 
নিত্য ও চিরন্তন হলে তার উপস্থিতিতে এ সত্তার অস্তিত্ব কিরূপে হল? 
প্রথমোক্ত দুটি মূলনীতির ছারা. তার অস্তিত্ব ও চিরন্তনতা প্রমাণিত হয়ে 
গেছে। পক্ষান্তরে বিলুপ্তকারী হাদেস তথা অনিত্য হলে সে নিজেই 
চিরন্তনের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এমতাবস্থায় সে চিরন্তনের 
তির লি তেরে না 

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন আয়তনে পরিবেষ্টিত নন; 
বরং তিনি আয়তনের বেষ্টনী থেকে মুক্ত পবিত্র । এর প্রমাণ, প্রত্যেক বস্তু 
যে আয়তনে পরিবেষ্টিত রয়েছে, এর মূলে হয় সে বস্তু সে আয়তক্ষেত্রে 
অবস্থান করছে, না হয় সে ক্ষেত্র থেকে গতিশীল হচ্ছে। অবস্থান ও 
গতিশীলতা উভয়টি হাদেস তথা অনিত্য । এটা আল্লাহ তাআলার জন্যে নয়। 

পঞ্চম-মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা পদার্থ গঠিত শরীরী নন। কেননা, 
যা পদার্থ গঠিত, তাকেই শরীরী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা পদার্থ হওয়া 
এবং বিশেষ স্থানে অবস্থানকারী হওয়া যখন বাতিল, তখন তার শরীরী 
হওয়াও বাতিল। জগত ত্রষ্টার শরীরী হওয়া সঠিক হলে সূর্য, চন্দ্র অথবা 
অন্য কোন শরীরীকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করাও সম্ভবপর হবে। 


ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বস্তুর 
মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোন গুণ নন। কেননা, সকল শরীরীই নিশ্চিতরূপে 
হাদেস বা অনিত্য । যে এসব শরীরীকে অস্তিত্ব দান করবে,সে' এগুলোর 
পূর্বে বিদ্যমান থাকবে৷ সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মধ্যে 
কিরূপে অনুপ্রবেশ করতে পারেন? তিনি. তো অনাদিকালে সকলের পূর্বে 
একাই বিদ্যমান ছিলেন। তার সাথে অন্য কেউ ছিল না। নিজের পরে 
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তিনি শরীরী ও গুণসমূহকে সৃষ্টি করেছেন। 


এ ছয়টি মূলনীতি থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান, 
নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি পদার্থ নন, শরীরী নন এবং গুণও নন। 
সমগ্র বিশ্ব পদার্থ, গুণ ও শরীরী ৷ এতে প্রমাণিত হল, তিনি কারও মত 
নন এবং কেউ তার মত নয়। 


সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার সত্তা দিকের রিশেষত্‌ থেকেও 
পবিত্র । কেননা, দিক ছয়টি- উর্ধ্ব, অধঃ, ডান, বাম, অগ্ ও পশ্চাৎ। 
আল্লাহ তাআলাই এগুলো সব মানর সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। 
কেননা, তিনি মানুষের দুটি দিক সৃষ্টি করেছেন। একটি ভূমি সংলগ্ন, 
যাকে পা বলা হয় এবং অপরটি তার বিপরীত, যাকে মাথা বলা হয়। 
সুতরাং, উর্ধ্ব শব্দটি মাথার দিকের জন্য এবং অধঃ শব্দটি পায়ের দিকের 
জন্যে গঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি হাত সৃষ্টি 
করেছেন। প্রায়শঃ এর একটি অপরটি অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। যে হাতটি 
অধিক শক্তিশালী, তার নাম রাখা হয়েছে ডান এবং এর বিপরীত হাতের 
নাম বাম। এর পর যে দিকটি ডান তরফে তার নাম ডান দিক এবং যে 
দিকটি বাম তরফে তার নাম বাম দিক রাখা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ 
তাআলা মানুষের জন্যে দুটি তরফ সৃষ্টি করেছেন। এক তরফে দেখে এবং 
চলে, সেই তরফের নাম হয়েছে অগ্র দিক এবং এর বিপরীত তরফের 
নাম সাব্যস্ত হয়েছে পশ্চান্দিক। 

সুতরাং উপরোক্ত ছয়টি দিক মানব সৃষ্টির ফলস্বরূপ সৃজিত হয়েছে। 
যদি মানুষকে এই আকারে সৃষ্টি করা না হত, বরং বলের মত গোলাকার 
সৃষ্টি করা হত, তবে এসব দিকেরও অস্তিত্ব থাকত না । সুতরাং এসব দিক 
হাদেস বা অনিত্য ৷ যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন এসব দিক থাকবে । 
মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে এসব দিকেরও বিলুপ্তি ঘটবে । অতএব 
আল্লাহ তাআলা এগুলোর দ্বারা অনাদিকালেও বিশেষত্ব লাভ করতে 
পারেন না এবং এখনও পারেন না। কেননা, মানব সৃষ্টির সময় তিনি 
কোন বিশেষ দিকে ছিলেন না। » 

আল্লাহ তাআলার জন্যে উর্ধ্ব হবে, এ বিষয় থেকে তিনি মুক্ত। 
কেননা, মাথা থেকে তিনি মুক্ত । মাথার দিককেই বলা হয় উর্ধ্ব। 
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অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার জন্যে অধঃ হতে পারে না, কেননা, তার পা 
নেই। এখন প্রশ্ন হয়, দোয়ার সময় হাত আকাশের দিকে উঠানো হয় 
কেন? জওয়াব, আকাশের দিকেই দোয়ার কেবলা । এতে আরও ইশারা. 
আছে, যার কাছে দোয়া চাওয়া হয়, তিনি প্রতাপশালী ও মহান। উচ্চতার . 
দিক শ্রেষ্ঠতু ও মহত্ব জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রবলতার 
দিক দিয়ে প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর উর্ধ্বে রয়েছেন। 

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্‌ তাআলা সেই অর্থে আরশের উপর সমাসীন, 
যে অর্থ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সমাসীন হওয়ার যে অর্থ তার 
বিশালতার পরিপন্থী নয় এবং যাতে অনিত্যতা, ফানা বা বিনাশের কোন 
দখল নেই। নিম্নোক্ত আয়াতে স্মাসীন হওয়ার অর্থই বুঝানো হয়েছে- 
উনি 

05541201452 

অর্থাৎ “অতঃপর আল্লাহ্‌ আকাশে আরোহণ করলেন । তখন আকাশ 
ছিল ধোয়া ৷” ৃ | 

এ অর্থ কেবল প্রচণ্ডতা ও প্রবলতার দিক দিয়েই সম্ভব । অর্থাৎ, তিনি 
আকাশের উপর প্রবল হলেন। জনৈক কবি বলেন ঃ “এখন বাশার 
এরাফের উপর সমাসীন হল । সে তরবারি ও রক্তপাতের মুখাপেক্ষী 
হয়নি।” সত্যপন্থীদেরকে বাধ্য হয়ে এ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। 
যেমন মিথ্যাপন্থীরা অপারগ হয়ে (4 221৫ 2 52) অর্থাৎ 
“তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন” আয়াতের 
ব্যাখ্যা করেছে, সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্য বেষ্টন করা ও জানা ৷ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেছেন ঃ 

- ০৮৮) ৮৩ ০৮ tl ০৮ tS 

অর্থাৎ, “মুমিনের অন্তর আল্লাহ্‌ তাআলার দু'অঙ্গুলির মাঝখানে 
অবস্থিত ৷” 

এখানে অঙ্গুলির ব্যাখ্যা কুদরত ও প্রবলতা করা হয়েছে। এমনিভাবে 
a5) 50০৮-2 ১২ অৰ্থাৎ, হাজারে আসওয়াদ তথা 
“কৃষ্ণ প্রস্তর পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ তাআলার দক্ষিণ হস্ত।” এর অর্থ নেয়া 
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হয়েছে সম্মান ও শ্রেষ্ঠতৃ । কারণ এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে রাখা হলে তা 
সম্ভব থাকে না। অনুরূপভাবে এক্ষেত্রে $৮: শব্দের বাহ্যিক অর্থ 


অবস্থান'করা ও স্থান নেয়া করা হলে আল্লাহ তাআলার শরীরী হওয়া এবং 
আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে । ফলে আল্লাহ আরশের 
সমান হবেন অথবা ছোট হবেন অথবা বৃহৎ হবেন। এসবই অসম্ভব। 
কাজেই বাহ্যিক অর্থ নেয়াও অন্তব। 


থেকে মুক্ত হওয়া সত্তেও আখেরাতে চর্মচোখে দৃষ্টিগোচর হবেন । কেননা, 
তিনি বলেন $, 


BT YT LT 2 
অর্থাৎ, “অনেক মুখমণ্ডল সেদিন প্রফুল্ল হবে- তাদের পালনকর্তাকে 
অবলোকন করবে ।” 
তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হন না। কারণ, আল্লাহ বলেন- 


পাট ATA ASD পাটি তা 9) তা নিলি এটি লি AD 


»১৮2)। ৫১০১১ 285 al FEE yৃব 


.- অর্থাৎ, “দৃষ্টি তাকে উপলব্ধি করতে পারে না । তিনি দৃষ্টিসমূহকে 
উপলব্ধি করেন।” 

তদুপরি এ কারণে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জওয়াবে তিনি নিজে 
বলেন ঃ 

টড রি 
অর্থাৎ, “তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না৷” 

এখন কেউ বলুক, আল্লাহ তাআলার যে সিফাত হযরত মূসা 
(আঃ)-এর পক্ষে জানা সম্ভব হল না, তা মুতাযেলা সম্প্রদায় কেমন করে 
জেনে নিল এবং দীদার অসম্ভব হওয়া সত্তেও মূসা (আঃ) দীদারের প্রার্থনা 
কিরূপে করলেন? পরকালে দীদারের আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে নেয়ার 
কারণ, এতে কোন কিছু অসম্ভব হওয়া জরুরী হয় না। কেননা, দর্শনও 
এক প্রকার জ্ঞান ও কাশ্ফ । তবে তা জ্ঞান অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট । 
সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন দিকে না থাকা সত্বেও যখন তার সাথে 
জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, তখন এমনি অবস্থায় দেখাও তার 
সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে । আল্লাহকে জানা যেমন আকার ছাড়াই সম্ভব, 
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তেমনি তাকে দেখাও আকার আকৃতি ব্যতিরেকেই সম্ভবপর । 


দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার কোন শরীক নেই। তিনি একক, 
অদ্বিতীয় । তিনি একাই আবিষ্কার করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। তার 
কোন সমতুল্য, সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যে তার সাথে কলহ ও বিরোধ 
করতে পারে । এর প্রমাণ এই আয়াত- 

১5242৮৮৪5৫০ 

অর্থাৎ, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত আরও উপাস্য 
থাকত, তবে আকাশ ও পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। 

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি আল্লাহ দু'জন থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন 
একজন কোন কাজ করতে চায়, তবে অন্যজন তার সাথে সায় দিতে বাধ্য 
হলে সে অক্ষম অপারগ বলে বিবেচিত হবে । সর্বশক্তিমান হবে না। আর 
যদি দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে প্রতিহত করতে ও বিরোধিতা করতে সক্ষম 
হয়, তবে দ্বিতীস্ত জন শক্তিশালী ও প্রবল হবে আর প্রথম জন দুর্বল ও 
অক্ষম প্রতিপন্ন হবে; সর্বশক্তিমান হবে না । 

দ্বিতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার গুণাবলী সপ্রমাণ করার প্রথম 
টিটি (CCAS SOE 


LAP 


- 10৮12 47 
অর্থাৎ, “তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান” 


এর কারণ, এ বিশ্ব কারিগরি দিক দিয়ে অত্যন্ত মজবুত এবং 
সৃষ্টিগতভাবে সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার অধীন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি 
চমৎকার বয়নযুক্ত, কারুকার্ষখচিত ও সুসজ্জিত রেশমী বস্ত্র দেখে ধারণা 
করে, এটা কোন মৃত ব্যক্তি বয়ন করে থাকবে, যে কিছু করতে পারে না, 
তাহলে সে কি নির্বোধ মূর্খ বলে গণ্য হবে না? তেমনিভাবে আল্লাহ 
তাআলা নির্মিত বিশ্বকে দেখেও তার কুদরত অস্বীকার করা নিছক 
বোকামি বৈ নয়। 


দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে 
পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন । আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন অনুকণা 
নেই, যা তার জ্ঞানে অনুপস্থিত । তিনি এ উক্তিতে সত্যবাদী- 
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অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী । তিনি আরও বলেন- 


25217125522 
অর্থাৎ, “যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না, অথচ তিনি 
রহস্যঙ্ঞানী সর্বজ্ঞ?” এতে নির্দেশ করেছেন, সৃষ্টির মাধ্যমে তার জ্ঞান 
উপলব্ধি করে নাও কেননা, সামান্য বস্তুর মধ্যেও নিপুণ সৃষ্টি ও সাজানো 
গোছানো শিল্পকর্ম দেখে নিঃসন্দেহে শিল্পীর ব্যবস্থাপনা জ্ঞান উপলদ্ধি করা 
যায়। 


তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ্‌ তাআলা জীবিত । কেননা, যার জ্ঞান ও 
কুদরত প্রমাণিত, তার জীবনও অবশ্যই প্রমাণিত হবে। যার কুদরত 
চলমান এবং যার জ্ঞান ও কৌশল অব্যাহত, তাকে যদি জীবিত নয় বলে 
কল্পনা করা যায়, তবে গতিশীল ও স্থিতিশীল থাকা অবস্থায় জীবজন্তুর 
জীবন সম্পর্কেও সন্দেহ হতে পারে; বরং কারিগর, শিল্পী, শহরে ও বনে 
ঘুরাফেরাকারী এবং দেশ বিদেশের যত মুসাফির রয়েছে তাদের সকলের 
জীবন সম্পর্কেই সন্দেহ হতে পারে। এটা পথত্রষ্টতা বৈ কিছু নয়। 


চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তআলা স্বীয় কর্মের ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, যা 
কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা তার ইচ্ছায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি প্রথমে 
সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, 
তাই করেন। কারণ, যে কাজ তার পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, তার বিপরীত 
কাজটিও প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কুদরত উভয় কাজের সাথে 
একই রূপ সম্পর্ক রাখে । সুতরাং উভয় কাজের মধ্য থেকে এক কাজের 
দিকে কুদরতকে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটি ইচ্ছা থাকা একান্ত 
দরকার । 

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অন্তরের 
কুমন্ত্রণা, চিন্তাভাবনা ও ধারণার মত গোপন বিষয়ও তার দৃষ্টিতে 
অনুপস্থিত নয় এবং অন্ধকার রাতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিপড়ার 
শব্দও তীর শ্রবণের বাইরে নয়। কেননা, শ্রবণ ও দর্শন পূর্ণতার গুণ, 
অপূর্ণতার গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্যে শ্রবণ ও দর্শন স্বীকার 
না করলে তার সৃষ্টি হয়ে যাবে পূর্ণ এবং তিনি অপূর্ণ হয়ে যাবেন। এছাড়া 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ২২৫ 


পিতার সামনে পেশকৃত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রমাণও বৈধ হবে 
না। তার পিতা অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিমা পূজা করত । তিনি পিতাকে বললেন 
LEN SNE 
ডে 

অর্থাৎ, “আপনি এমন প্রতিমার পূজা কেন করেন, যে শুনে না, দেখে 
না এবং আপনার কোন উপকার করে না৷” 

সুতরাং তুমিও যদি পিতার উপাস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, তবে 
তোমার প্রমাণাদি বাতিল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র উক্তির সত্যতাও 
প্রতিষ্ঠিত হবে না- 1545 ৮.5 225714৮2512 এ 

অর্থাৎ, “এটা আমার প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তার কওমের 
মোকাবিলায় দান করেছি।” 

যেমন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াই আল্লাহ তাআলার কর্তা হওয়া এবং অন্তর 
ও মস্তিষ্ক ছাড়া জ্ঞানী হওয়া প্রতীয়মান হয়েছে, তেমনি চক্ষুকোটর ছাড়া 
তীর দর্শক হওয়া এবং কর্ণকৃহর ছাড়া শ্রোতা হওয়াও বুঝে নেয়া উচিত। 
এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। 

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ্‌ তাআলা কথা বলেন এবং তার কালাম (কথা) 
তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি সিফত। এ কালাম কষ্ঠন্বরও নয় এবং 
অক্ষরও নয়। তার কালাম অন্যের কালামের অনুরূপ নয়, যেমন তীর সত্তা 
অন্যের সত্তার মত নয়। আসলে মনের কালামই সত্যিকার কালাম। 
অক্ষর ও কণ্ঠস্বর তো কেবল ব্যক্ত করার জন্য। যেমন, নড়াচড়া ও ইশারা 
দ্বারাও মাঝে মাঝে ব্যক্ত করা যায়। জানি না, কোন কোন লোকের কাছে 
এ বিষয়টি কেন দুর্বোধ্য হয়ে গেল। অথচ জাহেলিয়াত যুগের কবিদের 
কাছেও এটা দুর্বোধ্য ছিল না। তাই জনৈক কবি বলেন ঃ কালামের অস্তিতু 
কেবল অন্তরের মধ্যে। জিহ্বা এর প্রমাণ মাত্র। তবে কতক লোককে 
এসব বিষয় থেকে দূরে রাখার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোন প্রজ্ঞা নিহিত. 
রয়েছে। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে' পারে 
না। হযরত মূসা আঃ) দুনিয়াতে কণ্ঠস্বর ও অক্ষরবিহীন কালাম শ্রবণ 
করেছেন- যেব্যক্তি একথা অসম্ভব মনে করে, তবে তার উচিত আখেরাতে 

১৫ | 
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২২৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড : 


দেহ ও রংবিহীন বস্তু দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করা । কিন্তু এটা সে 
স্বীকার করে থাকে, যদিও এ পর্যন্ত এমন কোন বস্তু দেখেনি । সুতরাং 
দেখার ব্যাপারেও তাই স্বীকার করা উচিত, যা শ্রবণের ব্যাপারে বুঝে 
আসে। 

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত কালাম 
চিরন্তন । তার সকল সিফতও তেমনি । কেননা, অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র 
হওয়া আল্লাহ তাআলার শানের পরিপন্থী। কারণ, অনিত্য বস্তুসমূহ 
পরিবর্তিত হতে থাকে । অথচ আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পরিবর্তন 
নেই। 

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্‌ তাআলার এলেম চিরন্তন ৷ অর্থাৎ, তিনি 
সর্বদা আপন সত্তা, সিফত এবং যা কিছু সৃষ্টি করেন, সকলকে অনাদিকাল 
থেকে জানেন। যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করেন তখন তার এলেম নতুন 
অর্জিত হয় না; বরং অনাদি-অনন্তকালব্যাপী তা তার রয়েছে। 


নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা চিরন্তন। বিশেষ ও উপযুক্ত 
সময়ে সৃষ্টি কর্মের সাথে পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী অনাদিকালেই এ ইচ্ছার 
সম্পর্ক হয়ে আছে। কেননা, তার ইচ্ছা অনিত্য হলে তিনি অনিত্য 
বস্তুসমূহের পাত্র সাব্যস্ত হবেন, যা তার শানের পরিপন্থী । 
ইচ্ছাকারী, কালাম সহকারে মুতাকাল্লিম (বক্তা), শ্রবণ সহকারে শ্রোতা 
এবং দর্শক সহকারে দ্রষ্টা। এগুলো তার চিরন্তন সিফত। অতএব যারা 
তাকে এলেম ব্যতিরেকে আলেম বলে, তারা যেন কাউকে ধন ব্যতিরেকে 
ধনী বলে, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব । 

তৃতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করার প্রথম 
মূলনীতি, বিশ্বে যা কিছু অনিত্য ও সৃষ্ট, তা আল্লাহ তাআলারই কর্ম ও 
আবিষ্কার । তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা বিশ্ব সৃষ্টি করেনি । সুতরাং বান্দার 
সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার কুদরতের সাথে জড়িত। 


নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ মূলনীতির সমর্থন পাওয়া যায়- 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড 
“অৰ্থাৎ, সবকিছুর সৃষ্টাই আল্লাহ ।” 


৮2৩ ar তি ৯ বির ৯৬ 
-০১ কট ১৮ 40 
অর্থাৎ, “আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং যা তোমরা কর, 
তাকে ।” 


ধর rend ৯০৮০৯ TNL নিত NE TT 
Jal oli ls bt SIS hs 
ছল] 2৮0 557 20562 2055 
অর্থাৎ, “তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের 
রহস্য জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেনই না বা কেন? তিনি 
রহস্যজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত |” 
দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজকর্মের সৃষ্টা- এটা এ 
বিষয়কে জরুরী করে না, কাজকর্ম 'ইকতিসাব' তথা উপার্জন হিসাবে 
বান্দার ক্ষমতাধীন থাকবে না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা ও 
ক্ষমতাশালী উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। কুদরত তথা ক্ষমতা বান্দার একটি 
আল্লাহ প্রদত্ত গুণ, যা বান্দার উপার্জিত নয়। অর্থাৎ বান্দার ক্রিয়াকর্ম 
একটা কুদরতী গুণের অধীনে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টির 
দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন এবং ইকতিসাব ও 
উপার্জনের দিক দিয়ে বান্দার ক্ষমতার অধীন । কাজেই বান্দার ক্রিয়াকর্ম 
নিছক বাধ্যতামূলক নয় ৷ 
তৃতীয় মূলনীতি, বান্দার কর্ম বান্দার উপার্জন হলেও আল্লাহ 
তাআলার ইচ্ছার বাইরে নয়। এ থেকে বুঝা গেল, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, 
সৎ অসৎ, লাভ-লোকসান, কুফর-ঈমান, গোমরাহী-হেদায়াত, 
আনুগত্য-নাফরমানী ইত্যাদি যা কিছু হয়, সব আল্লাহ তাআলারই 
ফয়সালা দ্বারা হয় এবং তার ইচ্ছা ও বাসনায় প্রকাশ পায়। কেউ তার 
ফয়সালা টলাতে পারে না এবং তার আদেশ পেছনে হটাতে পারে না। 
তিনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহ এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। তিনি যা 
করেন তার জন্য কারও কাছে জওয়াবদিহি করেন না, তবে বান্দাকে 
জওয়াবদিহি করতে হবে । এর ইতিহাসগত প্রমাণ হচ্ছে, সমগ্র উম্মত এ 
বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করে । ১ ৮ ৮০) ৮১ ০৮ 441৮৩ 
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২২৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ যা চান তা হয় এবং যা চান না তাহয়না। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন- 

AEE EL LEE 

অর্থাৎ, “আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন 

করতেন ৷” 
PE ea EEE 

অর্থাৎ “আমি ইচ্ছা করলে সকলকে সৎপথ দান করতাম ৷” 

এর যৌক্তিক প্রমাণ হল, যদি আল্লাহ তাআলা গোনাহ ও অন্যায়কে 
খারাপ মনে করে এগুলোর ইচ্ছা না করেন, তবে এগুলো তার দুশমন 
অভিশপ্ত ইবলীসের ইচ্ছায় হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য, মানুষের মধ্যে গোনাহ্‌ 
নাফরমানীই অধিক । তা হলে দেখা যায়, ইবলীস আল্লাহ্‌ তাআলার শক্ত 
হওয়া সত্তেও তার ইচ্ছানুযায়ী মানুষ অধিক কাজ সম্পাদন করে এবং 
আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী কম কাজ সম্পাদন করা হয়। এখন বল, 
মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার মর্যাদা এমন স্তরে কিরূপে নামিয়ে 
দেবে, যে স্তরে গ্রামের কোন মাতাব্বরকে নামিয়ে দিলে সে-ও 
মাতাব্বরীকে ঘৃণা করতে শুরু করবে? অর্থাৎ, গ্রামে যদি মাতাব্বরের 
কোন শক্র থাকে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী অধিক কাজ সম্পাদিত হয় 
মাতাব্বরের ইচ্ছা কমই পালিত হয়, তবে মাতাব্বর ব্যক্তি এমন 
মাতাব্বরীকে কি অবমাননাকর মনে করবে না? বেদআতীদের মতে 
মানুষের নাফরমানী, যা সংখ্যায় অধিক- আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার 
খেলাফে হয়ে থাকে । এটা আল্লাহ্‌ তাআলা দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার দলীল 
(নোউযু বিল্লাহ) ৷ সুতরাং যখন প্রমাণিত হল, বান্দার ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ 
তাআলার সৃষ্ট, তখন এটাও প্রামাণিত হল যে, বান্দার ক্রিয়াকর্ম তার 
ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত হয়। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ তাআলা যে কাজের 
ইচ্ছা করেন তা করতে বান্দাকে নিষেধ করেন কিরূপে এবং যে কাজের 
ইচ্ছা তিনি করেন না, সে কাজের আদশ করেন কিরূপে? এর জওয়াব 
হচ্ছে, আদেশ ও ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আদেশ করলেই ইচ্ছা করা 
জরুরী হয় না। 


চতুর্থ মূলনীতি, সৃষ্টি, আবিষ্কার, আদেশ- এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার 
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" অনুগ্রহ, তার উপর ওয়াজেব নয় । মু'তাযেলা সম্প্রদায় বলে, এগুলো তার 
উপর ওয়াজেব। কারণ, এর মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত । তাদের এ উক্তি 
ঠিক নয়। কেননা ওয়াজেবকারী তো তিনিই। অতএব তিনি নিজে 
কিরূপে ওয়াজেব হওয়ার লক্ষ্যস্থল হতে পারেন? ওয়াজেব এমন কাজকে 
বলা হয়, যা বর্জন করলে ভবিষ্যতে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতি হয়। 
উদাহরণতঃ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ওয়াজেব। এর অর্থ, এই আনুগত্য 
বর্জন করলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আখেরাতে শাস্তিভোগ করতে হবে । অথবা 
পিপাসিত ব্যক্তির উপর পানি পান করা ওয়াজেব। অর্থাৎ, এটা বর্জন 
করলে পরিণামে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই অর্থে আল্লাহ্‌ 
তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হতেই পারে না। 
পঞ্চম মূলনীতি, যে কাজ করার শক্তি বান্দার মধ্যে নেই, সেই 
কাজের আদেশ করা আল্লাহ তাআলার জন্যে বৈধ, যদিও তিনি এরূপ 
আদেশ করেন না। কেননা, বৈধ না হলে এটা না করার প্রার্থনা অর্থহীন 
০০০০০০০০০55 
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অর্থাৎ, “হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর না 
করো না, যার শক্তি আমাদের নেই ।” 

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন পূর্ব অপরাধ অথবা ভবিষ্যৎ 
সওয়াব ব্যতিরেকেই তার সৃষ্টিকে কষ্ট ও শাস্তি দিতে পারেন। এটা তার 
জন্যে বৈধ । কেননা, তিনি আপন মালিকানায় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন- 
অন্যের মালিকানায় নয় । অপরের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া ক্ষমতা 
প্রয়োগ করাকে জুলুম বলা হয়। এটা আল্লাহ্র জন্যে অসম্ভব । কেননা, 
তার সামনে অন্যের কোন মালিকানা নেই যে, তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ 
করলে জুলুম হবে । এ বিষয়ের অস্তিত্বই এর বৈধ হওয়ার দলীল । আমরা 
জন্তু জানোয়ারকে যবেহ্‌ হতে দেখি মানুষ তাদেরকে নানা রকম কষ্ট 
দিয়ে থাকে । অথচ পূর্বে তাদের তরফ থেকে কোন অপরাধ প্রকাশ পায় 
না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতে জন্ত্-জানোয়ারকে 
জীবিত করবেন এবং তাদেরকে মানুষের কাছ থেকে নির্যাতনের বদলা 
দান করবেন, তবে তা শরীয়ত ও বিবেক উভয়ের গপ্তির বাইরে । 
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সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার 
করেন। বান্দার জন্যে যা অধিক উপযুক্ত, তা করা তার উপর ওয়াজেব 
নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই লেখেছি যে, আল্লাহ তাআলার উপর কোন 
কিছু ওয়াজেব হওয়া বোধগম্য নয়। তিনি যা করেন তার জন্যে তাকে 
জওয়াবদিহি করতে হয় না। কিন্তু মানুষের কাজের জওয়াবদিহি রয়েছে। 


অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার মারেফত ও এবাদত তার 
ওয়াজেব করার দিক দিয়ে এবং শরীয়তের আইনের দিক দিয়ে ওয়াজেব। 


নবম মূলনীতি, পয়গন্বর প্রেরণ নিষ্ফল নয়। ব্রাম্মণ্যবাদী সম্প্রদায় এর 
বিপরীতে বলে, বিবেকের উপস্থিতিতে পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে কোন 
উপকারিতা নেই । এর জওয়াব হচ্ছে, আখেরাতে মুক্তির কারণ হয় এমন 
কাজ বিবেক দ্বারা জানা যায় না, যেমন বিবেক দ্বারা স্বাস্থ্যের জন্যে 
উপকারী ওষুধপত্র জানা যায় না। সুতরাং চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন 
তেমনি পয়গন্বরগণেরও প্রয়োজন । পার্থক্য হচ্ছে, চিকিৎসকের কথা 
প্রমাণিত হন। ্‌ 

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে 
খাতামুন্নাবিয়্টান (সর্বশেষ নবী)-রূপে এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের জন্যে 
রহিতকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাকে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা 
সমর্থন দান করেছেন; যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, কংকরের তসবীহ্‌ পাঠ 
করা, চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা, অঙ্গুলি থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত 
হওয়া ইত্যাদি। মুহাম্মদ (সাঃ) যে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমগ্র আরবের 
উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তা হচ্ছে কোরআন মজীদ ৷ ভাষাশৈলী ও 
অলঙ্কার নিয়ে আরববাসীদের গর্বের অন্ত ছিল না। এতদসত্বেও তারা 
কোরআনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হল না। কেননা, কোরআনে যে 
চমৎকার রচনাশৈলী, ভাবের গাল্তীর্য ও বাক্যাবলীর বিশুদ্ধতা রয়েছে, তার 
সমাবেশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে । আরবরা তাকে গ্রেফতার করেছে, 
লুটেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে; কিন্তু 
পারেনি কেবল কোরআনের মত রচনা পেশ করতে । অথচ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, পড়ালেখার ধারে-কাছেও যাননি । এতদসত্বেও 
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তিনি কোরআন পাকে পূর্ববর্তী লোকদের নির্ভুল খবর এবং অনেক বিষয়ে 
অদৃশ্যের সংবাদাদি বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীকালে 
চিরিক হাতে নিয়োক বুয়া ডি 
25255217475 


7A ৬০ TPS পাঠে 
অর্থাৎ "আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে্রবেশ 
করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ 
কর্তন করবে ।” 
A নি AZ a নত ALN AACA INE পার Mv 
৫০ ১৮০ Es 5)81 ৮7১1 cdot পি 
পানি ০9 । লি পাতা 


- ০১5৮ ৮৮৮০ SS 


অর্থাৎ, রোম পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী ভূভাগে, কিন্তু তারা এই 
পরাজয়ের পর শীঘই কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। 


মোজেযা রসূলের সত্যতার প্রমাণ । কেননা, যে কাজ করতে মানুষ 
অক্ষম তা আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ হবে না। এ ধরনের কাজ 
নবীর সাথে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেলে এর অর্থ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নবীর সত্যতা ঘোষণা করা । 

চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলগণের সত্যায়ন প্রমাণ 
করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, হাশর ও নশর হবে। শরীয়তে এর খবর 
বর্ণিত হয়েছে। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব ৷ বিবেকের বিচারে 
এর অস্তিত্ব সম্ভবপর । এর অর্থ হচ্ছে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া । 
আল্লাহ তাআলা যে কুদরতের বলে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, সেই কুদরতের 
বলেই পুনরায় জীবিত করবেন । তিনি নিজেই বলেন ঃ 
sl (4:৯2 205 EET SS Ela SAG 

BIC 

অর্থাৎ “কাফের বলল, অস্থিসমূহ পচে যাওয়ার পর ওগুলো কে 
জীবিত করবে? বলে দিন ঃ যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই 
জীবিত করবেন।” 
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এতে প্রথমবার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবনের প্রমাণরূপে পেশ করা 


হয়েছে। অন্যত্র বলেন ঃ _ 
Ear MES 0 তর ৪৮ PE CFE 
অর্থাৎ, “তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুথান একই সত্তার সৃষ্টি ও 
পুনরুথানের মতই ।” 
বলাবাহুল্য, পুনরায় সৃষ্টি দ্বিতীয় সূচনা । সুতরাং এটা প্রথম সূচনার 
মতই সম্ভবপর । 
দ্বিতীয় মূলনীতি, মুনকার নকীরের প্রশ্বকে সত্যায়ন করা ওয়াজেব। 
এটি বিবেকের দৃষ্টিতেও সম্ভবপর । কেননা, এতে জরুরী হয় যে, জীবন 
পুনরায় এমন এক পর্যায়ে পৌছে যাবে, যেখানে সম্বোধন করা সম্ভবপর ৷ 
এতে আপত্তি করা যায় না যে, মৃত ব্যক্তির অঙ্গসমূহ স্থির থাকে এবং 
মুনকার নকীরের প্রশ্ন শুনতে পায় না। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তিও বাহ্যতঃ 
স্থির থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে এমন কষ্ট ও স্বাদ অনুভব করে, যার প্রভাব 
জাগ্রত হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবাঈলের 
কথাবার্তা শুনতেন এবং তাকে দেখতেন। কিন্তু যারা তার সঙ্গে থাকত 
তারা শুনত না এবং দেখত না। এমনকি কিছু জানতেও পারত না। 
তৃতীয় মূলনীতি, কবরের আযাব শরীয়তে প্রমাণিত । আল্লাহ বলেন_ 
& তালা এব 
AES ৮1৯১ 
অর্থাৎ, “তাদেরকে অগ্নিতে পেশ করা হয় সকাল-সন্ধ্যায়। যেদিন 
কেয়ামত কায়েম হবে (বলা হবে), ফেরাউনের বংশধরকে কঠোরতম 
শাস্তিতে দাখিল কর ।” 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তারা 
কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। 
কবরের আযাব সম্ভবপর । একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। 
মৃত ব্যক্তির খণ্-বিখণ্ড অংশ হিংস্র জন্ত্ুদের পেটে এবং পক্ষীদের চঞ্চুতে 
বিভক্ত হয়ে যাওয়া কবরের আযাব সত্য হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, 
আযাবের ব্যথা প্রাণীর বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। প্রাণীর এসব বিক্ষিপ্ত 
অংশের মধ্যে অনুভব শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া আল্লাহ তাআলার কুদরতের 
অন্তর্ভুক্ত । 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড হর 
. চতুর্থ মূলনীতি মীযান তথা দীড়িপাল্লা। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক 
বলেন £ 
LDS Ss 
অর্থাৎ, “আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাড়িপাল্লা স্থাপন 
করব।” 
£ি পাপা পাঠ, ০টি NGS W222 ca Aad 
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অর্থাৎ, “অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। 
আর যার পাল্লা হান্কা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত । তারা চিরকাল দোযখে 
থাকবে ।' 

আল্লাহ তাআলার কাছে আমলের মর্যাদা যত বেশী হবে, 
আমলনামার ওজন তত বেশী হবে । এতে বান্দা তার আমলের পরিমাণ 
জেনে যাবে এবং সে স্পষ্ট বুঝবে, আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিলে তা 
ন্যায়বিচার হবে এবং সওয়াব দিলে তা হবে অনুগ্রহ । 

পঞ্চম মূলনীতি পুলসেরাত, যা জাহান্নামের উপর নির্মিত এবং চুলের 
চেয়েও অধিক সুক্ষ্ম ও তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো । 

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


» ০9 ছু» ০৯৩ হা A পা নি ন LULA BIAS A রি 
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অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর এবং 
তাদেরকে দাড় করিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে ।” এ পুল 
সম্ভবপর । তাই একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। যে আল্লাহ 
পাখীকে শূন্যে উড়াতে সক্ষম, তিনি মানুষকে এ পুলের উপর দিয়ে 
চালাতেও সক্ষম হবেন। 


ষষ্ঠ মূলনীতি, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার সৃজিত । আল্লাহ্‌ 
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অর্থাৎ “তোমরা ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার মাগফেরাতের 
দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী ৷ 
এটা খোদাভীরুদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে” 

“প্রস্তুত করা হয়েছে” শব্দ থেকে জানা যায়, জান্নাত সৃজিত । তাই 
একে আক্ষরিক অর্থে থাকতে দেয়া ওয়াজেব। যদি কেউ বলে, বিচার 
দিবসের পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করার মধ্যে কোন উপকারিতা 
নেই, তবে এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলা যা কিছু করেন তজ্জন্য তার 
কোন জওয়াবদিহি নেই । বান্দার কৃতকর্মের জওয়াবদিহি আছে। 

সপ্তম মূলনীতি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে সত্যপন্থী ইমাম (শাসক) 
হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), তার পরে হযরত ওমর (রাঃ), তার পরে 
হযরত ওসমান (রাঃ) এবং তার পরে হযরত আলী (রাঃ) । তার পরে 
ইমাম কে হবেন, সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অকাট্য কোন কথা 
বলেননি ৷ যদি বলতেন, তবে তা অবশ্যই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত; যেমন 
অজানা থাকেনি । এর তুলনায় ইমামের বিষয়টি আরও অধিক প্রকাশ 
পাওয়া উচিত ছিল। এটা কিরূপে গোপন রইল? আর যদি প্রকাশ পেয়ে 
থাকে, তা হলে তা মিটে গেল কিরূপে? আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌছল 
না কেন? সারকথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জনগণের পছন্দের 
পরিপ্রেক্ষিতে এবং বয়াতের তরীকায় খলীফা হয়েছেন । যদি বলা হয়, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ অন্যের জন্যে ছিল, তবে সকল সাহাবায়ে 
কেরামকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। একমাত্র রাফেযী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ এ ব্যাপারে 
ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেনি । আহলে সুন্নতের আকীদা হচ্ছে, সকল সাহাবীকে 
ভাল বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা ও তার রসূল যেমন তীদের প্রশংসা . 
করেছেন, তেমনি প্রশংসা করতে হবে । হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) : 
ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে, তা সবই ছিল 
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ইজতিহাদ ভিত্তিক, হযরত মোয়াবিয়ার ক্ষমতালিন্সার কারণে নয় । হযরত 
আলী (রাঃ) ধারণা করেছিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘাতকদেরকে 
আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করার পরিণতিতে গোলযোগ 
আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, তাদের গোত্রের লোক সংখ্যা অনেক বেশী 
এবং সেনাবাহিনীতে মিশে রয়েছে। তাই অপরাধীদেরকে সোপর্দ করার 
বিষয়টি তিনি বিলম্বিত করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। অপর দিকে 
হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মনে করেছেন, এত বড় অন্যায় সত্ত্বেও 
অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারটি বিলম্বিত করার অর্থ তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়া 
এবং এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করা । বড় বড় আলেমগণ বলেন, 
প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন, তবে সত্যে উপনীত হন 
একজনই | হযরত আলী (রাঃ) ভুলের উপর ছিলেন- একথা কোন 
আলেম বলেন না। 
অষ্টম মূলনীতি, সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত খেলাফতের 
ক্রমানুযায়ী । কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে যা শ্রেষ্ঠত্ব, সেটাই বাস্তব 
শ্রেষ্ঠত্ব । আল্লাহ তাআলার কাছে শ্রেষ্ঠতু কোন্টি এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। সাহাবায়ে কেরামের 
€সায় অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম বিষয়াদি 
এবং ক্রম তারাই জানেন। যারা কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন 
তারা শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারাবাহিকতা না বুঝে থাকলে খেলাফতকে এভাৰে 
সাজাতেন না। কেননা, তারা আল্লাহ তাআলার কাজে কোন ভরসনাকারীর 
ভতসনার পরওয়া করতেন না এবং কোন বাধাই তাদেরকে সত্য পথ 
থেকে বিরত রাখতে পারত না। 
নবম মূলনীতি, মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন খলীফা 
হওয়ার জন্যে পাচটি শর্ত ঃ পুরুষ হওয়া, পরহ্যগার হওয়া, আলেম 
হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া ও কোরায়শী হওয়া ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন £ 
১১:৮৪ ১ 25 অর্থাৎ, খলীফা কোরায়শদের মধ্য থেকে হওয়া 


বাঞ্ছনীয় । এই পঞ্চগুণসম্পন্ন অনেক লোক বিদ্যমান থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
লোকের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি খলীফা হবেন। যেব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের 
বিরোধিতা করে, সে বিদ্রোহী । 


দশম মূলনীতি, খোদাভীরু এবং আলেম না হয়েও যেব্যক্তি 
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খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকে, তাকে পদচ্যুত করলে যদি জনগণের 
জন্যে অসহনীয় ফেতনা দেখা দেয়, তবে আমরা বলব, তার খেলাফত 
বৈধ । কেননা, তাকে পদচ্যুত করার পর অন্য কেউ খলীফা হবে কিংবা 
খেলাফতের পদ শূন্য থাকবে । অন্য কেউ খলীফা হলে ফেতনা সৃষ্টি 
- হওয়ার কারণে মুসলমানদের যে ক্ষতি হবে তা বর্তমান খলীফার মধ্যে 
অধিক উপযোগিতা লাভের খাতিরেই এসব শর্ত। এখন অধিক 
উপযোগিতা অর্জিত না হওয়ার ভয়ে মূল উপযোগিতা হাতছাড়া করা 
বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পক্ষান্তরে খেলাফতের পদ শূন্য থাকলে শাসনকার্য 
অচল হয়ে পড়বে । তাই পূর্বাবস্থা বহাল থাকাই সঙ্গত। 

মোট কথা, উপরোক্ত চারটি স্তম্ভে বর্ণিত চল্লিশটি মূলনীতিই হচ্ছে 
আকায়েদ ৷ কেউ এগুলো বিশ্বাস করলে সে আহলে সুন্নতের অনুসারী এবং 
বেদআতী সম্প্রদায় থেকে আলাদা থাকবে । আমরা দোয়া করি- আল্লাহ 
স্বীয় তওফীক দ্বারা আমাদেরকে সত্যের উপর কায়েম রাখুন এবং স্বীয় 
অনুগ্রহ ও কৃপায় আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেছ 
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য 

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে তিন প্রকার মত দেখা যায় £ (১) কেউ 
বলেন, উভয়টি এক ও অভিন্ন, (২) কেউ বলেন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন, 
পরস্পর মিলে না এবং (২) কেউ বলেন, বিষয় দুটিই, কিন্তু একটি 
অপরটির সাথে জড়িত । এখন আমরা তিন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে এ 
সম্পর্কে যা প্রকাশ্য সত্য, তা বর্ণনা করছি। 

প্রথম প্রকার আলোচনা উভয়ের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে। সত্য 
হচ্ছে, ঈমানের অর্থ সত্যায়ন করা অর্থাৎ, সত্য বলে প্রকাশ করা। 

আল্লাহ তাআলা বলেন £ 2 ০7: 5077 “তুমি তো 
আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।” মুদ্তিন অর্থ সত্যায়নকারী । ইসলামের 
অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাধ্যতা, অস্বীকৃতি ও হটকারিতা বর্জন 
করা। সত্যায়ন এক বিশেষ স্থান অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা হয়। মুখ তার 
ভাষ্যকার ৷ স্বীকার করা অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবগুলো দ্বারা হয়। 
কেননা, যে সত্যায়ন অন্তর দ্বারা হয়, তাই মেনে নেয়া ও অস্বীকার বর্জন 
করা, অনুরূপভাবে মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য পালন 
করা। সারকথা, অভিধানের দিক দিয়ে ইসলাম একটি ব্যাপক বিষয় এবং 
ঈমান বিশেষ বিষয় । ইসলামের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের নাম ঈমান। এ থেকে জানা 
গেল, প্রত্যেক সত্যায়নই মেনে নেয়া, কিন্তু প্রত্যেক মেনে নেয়া সত্যায়ন 
নয়। 
অর্থ সম্পর্কে । সত্য এই যে, শরীয়তে উভয়ের ব্যবহার তিনভাবে হয়েছে- 
উভয়কে এক অর্থে ধরে, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ধরে এবং একটির অর্থে 
অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত ধরে। 

প্রথমোক্ত ব্যবহার- যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
68217415515 (22০০ 
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অর্থাৎ, অতঃপর সেখানে যারা ঈমানওয়ালা ছিল, আমি তাদেরকে. ' 
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২৩৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


উদ্ধার করলাম, কিন্তু সেখানে মাত্র একজন মুসলমানের গৃহ পাওয়া 
গেল। 

এ ঘটনায় সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, গৃহ একটিই ছিল এবং 
এরই জন্যে মুমিনীন ও মুসলিমীন শব্দদয় ব্যবহৃত হয়েছে। 
24712 এ রা 

41 ৩ ৭75৭2 
ডিভি 
থাক তবে তার উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হও ৷” 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। একবার তাকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
জওয়াবে এ পাচটি স্তন্তই উল্লেখ করেন। এ থেকে জানা যায়, ঈমান ও 
ইসলাম এক এবং অভিন্ন। এবং উভয়টি ভিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত এই আয়াত- 
CLIT oe 2551 EIST IG 
অর্থাৎ, গেঁয়োরা বলে £ আমরা ঈমান এনেছি । বলুন £ তোমরা 
ঈমান আননি; বরং বল £ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। 

অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আনুগত্য কবুল করেছি। এখানে ঈমান অর্থ 
কেবল অন্তরের সত্যায়ন এবং ইসলাম অর্থ মৌখিক সত্যায়ন। হাদীসে 
জিবাঈলে আছে, যখন তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস 
করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, তার 
ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলগণের প্রতি, কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং এ 
বিষয়ের প্রতি যে, ভাল ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এরপর প্রশ্ন হল 
৪ ইসলাম কি? জওয়াবে তিনি এ পীচটি বিষয়ই উল্লেখ করে বললেন, 
এগুলো কথায় ও কাজে স্বীকার করার নাম ইসলাম । সাঁদ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাসের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন 
এবং অন্য এক ব্যক্তিকে তা দিলেন না। হযরত সা'দ (রাঃ) আরজ 
করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তিকে দিলেন না, অথচ সে 
মুমিন? তিনি বললেন ঃ সে মুমিন নয়, মুসলিম । দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা 
হলেও তিনি একই জওয়াব দিলেন । 


ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে 
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একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ব করল £ সর্বোত্তম আমল কোন্টি? 
তিনি বললেন ঃ ইসলাম ৷ আবার প্রশ্ব করা হল £ কোন্‌ ইসলাম উত্তম? 
তিনি বললেন £ ঈমান। এ থেকে জানা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন এবং 
একটি অপরটির অন্তর্ভুক্তও বটে । এটা অভিধানের দিক দিয়ে ব্যবহারে 
সর্বোত্তম । কেননা, ঈমান হচ্ছে আমলসমূহের মধ্যে একটি সর্বোত্তম 
আমল ৷ আর ইসলাম মেনে নেয়ার নাম, অন্তর দ্বারা হোক, মুখে হোক 
অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হোক । এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে অন্তর 
দিয়ে মেনে নেয়া । অন্তরের এ মেনে নেয়াই তসদীক তথা সত্যায়ন, যাকে 
ঈমান বলা হয়। 
তৃতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তগত বিধান সম্পর্কে । ঈমান ও 
ইসলামের শরীয়তগত বিধান দু'টি- একটি ইহলৌকিক, অপরটি 
পারলৌকিক। পারলৌকিক বিধান হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বের করা 
এবং তাতে চিরকাল থাকার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া । রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন- 
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অর্থাৎ, “যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম 
থেকে বের হবে।” 


এতে মতভেদ রয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে বের হওয়া কোন্‌ ঈমানের 
ফল? কেউ বলে, কেবল বিশ্বাস করলেই এ ফল অর্জিত হবে । কেউ বলে, 
এ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকারোক্তি করা । আবার 
কেউ এর সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করাকেও যোগ করে। বাস্তব 
কথা, যার মধ্যে এ তিনটি গুণই পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে কোন 
মতভেদ নেই । তার ঠিকানা নিশ্চিতই জান্নাত হবে । যার মধ্যে দু'টি গুণ 
পাওয়া যাবে এবং অল্প বিস্তর আমলও পাওয়া যাবে, একটি অথবা অধিক 
কবীরা গোনাহও সে করবে, তার সম্পর্কে মুতাযেলীরা বলে, সে ঈমানের 
বাইরে কিন্তু কুফরের মধ্যে দাখিল নয়, তার নাম ফাসেক ৷ সে চিরকাল 
জাহান্নামে থাকবে । মুতাযেলীদের এ উক্তি বাতিল । যার মধ্যে আন্তরিক 
বিশ্বাস পাওয়া যায়, কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল করার পূর্বেই 
মারা যায়, সে নিজের কাছে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ঈমান সহকারে 
মৃত্যুবরণ করে। সে জাহান্নাম থেকে বের হবে । কেননা, তার অন্তর 
ঈমানে পূর্ণ । 
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তৃতীয় অধ্যায় 
পবিত্রতার তাৎপর্য 
প্রকাশ থাকে যে, পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব নিমোদ্ধৃত হাদীস ও আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 53.50 ০৮ ০:-১)| এ ধর্ম 


পরিচ্ছন্নতার উপর প্রতিষ্িত। ১৫) ০৯/-০4| (| নামাযের 
চাবি পবিত্রতা । আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 
GINS 22% বাতা accnd 24 - A 
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অর্থাৎ, “এ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্র থাকা পছন্দ 
করে। আল্লাহ পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসেন ।” 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 0৮১+১| ২০০; ১৯%০/| অর্থাৎ, পবিত্রতা 
অর্ধেক ঈমান । আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
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অর্থাৎ, “আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখতে চান না, 
কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।” 


অন্তদদৃষ্টির অধিকারী আলেমগণ এসব রেওয়ায়েত থেকে এ তথ্য 
উদঘাটন করেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরকে পবিত্র করা সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কেননা, “পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান ৷” এ বাক্যের উদ্দেশ্য 
এরূপ হওয়া অবান্তর যে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গে পানি ঢেলে 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবে আর তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ময়লা অপবিত্রতা 
“দ্বারা কলুষিত থাকবে । বরং উদ্দেশ্য, পবিত্রতা সম্পর্কিত কাজ । পবিত্রতার 
প্রকার চতুষ্টয় এই ঃ (১) বাহ্যিক দেহ ইত্যাদিকে বেওযুজনিত অপবিত্রতা 
ও আবর্জনা থেকে পাক করা, (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্‌ ও পাপ থেকে 
পাক করা, (৩) অন্তরকে অসচ্চরিত্রতা ও কুঅভ্যাস থেকে পাক করা এবং 
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(৪) বাতেন তথা অভ্যন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে পাক করা। 
এ শেষোক্ত প্রকারটি পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের বৈশিষ্ট্য । এখন প্রত্যেক 
প্রকারের যে অর্ধেক কাজ পবিত্রতা, তা এভাবে যে, চতুর্থ প্রকারের চরম 
লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার মাহাত্ম্য মহিমা মানুষের সামনে উন্মোচিত 
হয়ে যাওয়া ৷ প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী মারেফত অন্তরে কখনও অনুপ্রবেশ 
করবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সবকিছু অন্তর থেকে বের 
হয়ে যাবে। এজন্যেই আল্লাহ্‌ বলেন £ 
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অর্থাৎ, “বলুন, আল্লাহ্‌ । এরপর তাদেরকে তাদের ধ্যান-ধারণায় 
খেলা করতে দিন।” 

কেননা, এ উভয়টি এক অন্তরে একত্রিত হয় না। কোন মানুষের 
মধ্যে আল্লাহ তাআলা দু‘অস্তর সৃষ্টি করেননি যে, একটির মধ্যে খোদায়ী 
মারেফত থাকবে আর অপরটির মধ্যে গায়রুল্লাহ তথা অন্য কিছু থাকবে । 
সুতরাং অন্তর অন্য কিছু থেকে পাক করা এবং খোদায়ী মারেফত আসা 
দুটি কাজ, যার অর্ধেক হল অন্তরকে পাক করা। 


চরিত্র ও শরীয়তী বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া । বলাবাহুল্য, অন্তর এগুলো 
দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ বিপরীত কুচরিত্র ও মন্দ বিশ্বাস 
থেকে পাক না হবে । সুতরাং এখানেও দু'টি বিষয় হল, যার অর্ধেক 
অন্তরকে পাক কর। 


এমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করা এক 
কথা এবং এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা পূর্ণ করা অন্য কথা । সুতরাং 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হল সেই আমলের অর্ধেক, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা 
হওয়া উচিত। বাহ্যিক পবিত্রতাকেও এর মতই মনে করা উচিত। 
এভাবেই পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলা হয়েছে। 


মোট কথা, এগুলো হচ্ছে ঈমানের বিভিন্ন মকাম বা স্তর। প্রত্যেক 

মকামের একটি পর্যায় আছে। বান্দা নীচের পর্যায় অতিক্রম না করা পর্যন্ত 

উপরের পর্যায়ে কিছুতেই পৌছতে পারে না। উদাহরণতঃ অন্তরকে 
১৬ 
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নিন্দনীয় চরিত্র থেকে পাক করা এবং প্রশংসনীয় চরিত্র দ্বারা পূর্ণ করার 
পর্যায়ে পৌছা যাবে না, যে পর্যন্ত না নিন্দনীয় চরিত্র থেকে অন্তরকে পবিত্র 
করা হবে । আর যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করে 
এবাদতে ব্যাপৃত না করবে, সে অন্তরের পবিত্রতার পর্যায়ে পৌছতে 
পারবে না। উদ্দেশ্য যত প্রিয় ও শুভ হয়, তার পথ ততই কঠিন ও দীর্ঘ 
হয়, তাতে অনেক দুর্গম ঘাটি থাকে । তোমার এরূপ মনে করা উচিত নয় 
যে, এসব বিষয় আকাঙ্ক্া দ্বারা অর্জিত হয় এবং অধ্যবসায় ছাড়াই লাভ 
করা যায়। যার অন্তর্দৃষ্টি এসব পর্যায় দেখার ব্যাপারে অন্ধ, সে কেবল 
বাহ্যিক পবিত্রতাকেই পবিত্রতা মনে করে। সে একেই লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট 
মনে করে, এ নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে. এবং এর পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি 
করে। সে তার সমস্ত সময় এস্তেঞ্জা, কাপড় ধোয়া, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা 
এবং পর্যাপ্ত প্রবাহিত পানির সন্ধানে ব্যয় করে দেয়। সে জানে না, পূর্ববর্তী 
মনীষীগণ তাদের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা অন্তর পবিত্র করার কাজে ব্যাপৃত 
রাখতেন এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদর্শন করতেন 
না। কাজেই হযরত ওমর (রাঃ) বিশেষ উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া 
সত্বেও জনৈকা খৃষ্টান মহিলার কলসী থেকে পানি নিয়ে ওযু করেছিলেন। 
তারা মসজিদে ফরাশ ছাড়া নামায পড়তেন এবং খালি পায়ে প্থ 
চলতেন। যিনি কিছু না বিছিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় 
বুযুর্গ বলে গণ্য হতেন। তারা কেবল টিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করতেন। হযরত 
আবু হোরায়রা ও অন্যান্য সুফ্ফাবাসী সাহাবী বলেন ঃ আমরা ভাজা করা 
গোশত খেতাম এবং নামাযের তকবীর হয়ে গেলে কংকরের মধ্যে অঙ্গুলি 
ঘষে নিয়ে নামাযে শরীক হয়ে যেতাম । হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে আমরা “উশনান” (সাবান জাতীয় 
ঘাস) কি জিনিস, জানতাম না। আমাদের পায়ের তলা হত আমাদের 
রুমাল । চর্বিযুক্ত কিছু খেলে পায়ের তালুতে হাত ঘষে নিতাম । কথিত 
আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলের পর প্রথমে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত 
". হয়- চালনি, উশনান, দস্তরখান ও পেট ভরে আহার। 

মোট কথা, পূর্ববর্তীদের মনোযোগ কেবল অন্তরের পরিচ্ছন্নতার 
দিকে ছিল। তাদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, জুতা পায়ে রেখে 
নামায পড়া উত্তম ৷ কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন জুতা খুলে নামায 
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পড়েছিলেন, যখন জিবরাঈল (আঃ) এসে জুতার মধ্যে নাপাকী লেগে 
থাকার সংবাদ দিয়েছিলেন। তাকে জুতা খুলতে দেখে যখন মুসন্লীরাও 
জুতা খুলতে শুরু করে, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা জুতা 
খুললে কেন? এসব বাহ্যিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে পূর্ববর্তীরাও কড়াকড়ির 
পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আজকাল ওদ্ধত্যের নাম রাখা হয়েছে 
পরিচ্ছন্নতা । এখন একেই ধর্মের ভিত্তি বলা হয়। অথচ অন্তর অহংকার, 
আত্মন্তরিতা, রিয়া ও নেফাকের আবর্জনায় পরিপূর্ণ । এগুলোকে খারাপ 
মনে করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কেবল টিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করে অথবা 
খালি পায়ে পথ চলে অথবা মসজিদের মাটিতে জায়নামায ছাড়াই নামায 
পড়ে, তবে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় এবং তাকে অপবিত্র আখ্যা দেয়া 
হয়। সোবহানাল্লাহ, বিনয় ও আড়ম্বরহীনতা- যা ঈমানের অঙ্গ, তাকে বলা 
হয় নাপাকী আর গর্ব ও ওদ্ধত্যকে বলা হয় পবিত্রতা । 

এখানে আমরা কেবল বাহ্যিক পরিত্রতা বর্ণনা করব, যা তিন প্রকার 
8 (১) বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া, (২) হুকমী নাপাকী, যাকে 
“হদস” (বেওযু অবস্থা) বলা হয়, তা থেকে পাক হওয়া এবং (৩) দেহের 
উচ্ছিষ্ট থেকে পাক হওয়া । 

প্রথম প্রকার- বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া প্রসঙ্গে তিনটি 
বিষয় দেখতে হবে £ (১) যে নাপাকী দূর করা হবে, (২) যে বস্তু দ্বারা দূর 
করা হবে এবং (৩) যে উপায়ে দূর করা হবে। 

প্রথম বিষয়- যে নাপাকী দূর করা হবে তা তিন প্রকার- জড় পদার্থ, 
অর্থাৎ নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাণী এবং প্রাণীর অংশ বিশেষ । 

জড় পদার্থের মধ্যে শরাব ও নেশার বস্তু ছাড়া সবকিছু পাক। প্রাণীর 
মধ্যে কুকুর, শুকর ও এতদুভয় থেকে উৎপন্ন বস্তু ছাড়া সব পাক প্রাণী 
মারা গেলে পীচটি প্রাণী ব্যতীত সব নাপাক । পাঁচটি প্রাণী এই ঃ মানুষ, 
মাছ, ঝিনুক, শামুকের পোকা (খাদ্যে যেসব পোকা পড়ে, সেগুলো এর 
মধ্যে দাখিল) । যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই; যেমন মাছি, এগুলো 
পানিতে পড়ে গেলে পানি নাপাক হবে না। প্রাণীর অংশ বিশেষ দু'প্রকার- 
এক, যা প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এর বিধান মৃতের মতই । কিন্তু 
কেশ আলাদা হলে নাপাক হয় না। অস্থি নাপাক হয়ে যায় ৷ দুই, যে তরল 
পদার্থ প্রাণীর অভ্যন্তর থেকে বের হয়। এর মধ্যে যেগুলো পরিবর্তিত হয় 
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২৪৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
না এবং নিদিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না, সেগুলো পাক; যেমন অশ্রু, ঘর্ম, 
থুথু । আর যেগুলোর ঠিকানা নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়, সেগুলো নাপাক; 
যেমন রক্ত, পুঁজ, পায়খানা, পেশাব সকল প্রাণীরই নাপাক । এসব নাপাকী 
অল্প হোক কিংবা বেশী, মাফ নেই। কিন্তু পাচটি বস্তু অল্প হলে মাফ- 
(১) টিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর যদি নাপাকীর কিছু অংশ থেকে যায় 
এবং বের হওয়ার স্থান অতিক্রম না করে, তবে মাফ । (২) রাস্তায় চলতে 
যে কাদা স্বাভাবিকভাবে শরীরে লেগে যায় বা রাস্তার ধুলোবালি হলে 
মাফ। কিন্তু যতটুকু থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, ততটুকু মাফ। (৩) 
চামড়ার মোজার তলায় যে নাপাকী লেগে যায়, তা ঘষে নেয়ার পর 
মাফ । (8) মশা-মাছির রক্ত অল্প হোক কিংবা বেশী, কাপড়ে লেগে গেলে 
মাফ । (৫) গায়ের রক্ত, পুঁজ ও বদরক্ত মাফ | হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) 
একবার ব্রন ঘষে দেন। তা থেকে রক্ত বের হয়। কিন্তু তিনি তা না ধুয়ে 
নামায পড়ে নেন। এই পাচ প্রকার নাপাকীর ব্যাপারে শরীয়তের শিথিল 
বিধান থেকে তোমার জানা উচিত যে, পবিত্রতার ব্যাপারটি সহজভিত্তিক। 
এ সম্পর্কে নতুন যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কেবল মনের ভিত্তিহীন 
কুমন্ত্রণা। 

দ্বিতীয় বিষয়- যে বস্তু দ্বারা নাপাকী দূর করা হবে, তা দু'প্রকার ঃ 
জড় পদার্থ ও তরল পদার্থ । জড় পদার্থ হচ্ছে এস্তেঞ্জার ঢেলা, এটা শুষ্ক 
করে পাক করে দেয়। এ বস্তুটি শক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, নাপাকী শুষে 
নেয়া এবং নিজে হারাম না হওয়া শর্ত। তরল পদার্থের মধ্যে পানি ছাড়া 
অন্য কোন বস্তু নাপাকী দূর করতে পারে না। সে-ই নাপাকী দূর করে, যে 
নিজে পাক এবং যা অনাবশ্যক বস্তু মিশ্রিত হওয়ার কারণে বেশী পরিমাণে 
পরিবর্তিত না হয়ে যায়। যদি পানিতে নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে 
পানির স্বাদ অথবা রং অথবা গন্ধ বদলে যায়, তবে সেই পানি পাক থাকে 
না। যদি এই গুণত্রয়ের মধ্যে একটিও পরিবর্তিত না হয়, তবে সেই পানি 
নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, পানির পরিমাণ নয় মশক অথবা 
সোয়া ছয় মণ হলে পানি নাপাক হবে না। কিন্তু প্রবাহিত পানি যদি 
নাপাকী পড়ার কারণে বদলে যায়, তবে যতটুকু বদলে যায়, ততটুকু 
নাপাক । এর উজান ও ভাটির পানি নাপাক নয় । 


তৃতীয় বিষয়- নাপাকী দূর করার উপায়, যদি 'নাপাকী এমন হয় যা 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড হর 
দেখা যায় না, তা যেখানে পড়ে, সেখানে পানি ঢেলে দেয়া যথেষ্ট ৷ 
নাপাকী শরীরবিশিষ্ট হলে তা দূর করা জরুরী ৷ যতক্ষণ তার স্বাদ বাকী 
থাকবে, ততক্ষণ শরীর বাকী আছে বুঝতে হবে । রং বাকী থাকার 
অবস্থাও তদ্ৰূপ ৷ কিন্তু রং যদি চিমটে যায় এবং ঘষা দেয়ার পরও না 
উঠে, তবে মাফ । গন্ধ থাকা নাপাকী বাকী থাকার দলীল ৷ এটা মাফ 
নয়। মনের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্যে মনে করতে হবে যে, সকল বস্তু 
পবিত্র সৃজিত হয়েছে । অতএব যে কাপড়ের উপর নাপাকী দেখা যায় না 
এবং নাপাক বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, তা নিয়ে নামায পড়ে নেবে। 
এখানে নাপাকীর পরিমাণ খোজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই। 
দ্বিতীয় প্রকার- হদস থেকে পাক হওয়ার মধ্যে ওযু, গোসল ও 
তায়াম্মুম অন্তর্ভুক্ত । এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে এস্তেঞ্জা। 
পায়খানা করার রীতি-নীতিতে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
উচিত সেগুলো এই ঃ মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে জঙ্গলে যেতে হবে । সম্ভব 
হলে কোন কিছুর আড়ালে বসতে হবে। বসার জায়গায় না পৌছা পর্যন্ত 
গুপ্তস্থান খুলবে না। সূর্য, চন্দ্র ও কেবলার দিকে মুখ করে এবং পিঠ ফিরে 
বসবে না। মানুষ যেখানে বসে কথাবার্তা বলে, সেখানে পায়খানা পেশাব 
করা থেকে বিরত থাকবে। স্থির পানি, ফলত্ত বৃক্ষের নীচে এবং গর্তে 
প্রস্রাব করবে না। যেদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে ফিরে প্রস্রাব 
করবে না। বসার মধ্যে বাম পায়ের উপর জোর দেবে । বাড়ীতে নির্মিত 
পায়খানায় গেলে ভেতরে যাওয়ার সময় বাম পা প্রথমে রাখবে এবং 
বাইরে আসার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে । দাড়িয়ে প্রস্রাব করবে 
না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন $ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়িয়ে প্রস্রাব 
করতেন- একথা তোমাকে কেউ বললে তাকে সত্যবাদী মনে করবে না। 
হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দাড়িয়ে প্রস্রাব 
করতে দেখে বললেন ঃ হে ওমর! দাড়িয়ে প্রস্রাব করো না। ওজরবশতঃ 
দাড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি আছে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন £ 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়িয়ে প্রস্রাব করলেন । আমি তার জন্যে ওযুর পানি 
আনলে তিনি ওযু করলেন ও মোজার উপর মসেহ করলেন। গোসলের 
জায়গায় প্রস্রাব করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ মনের অধিকাংশ 
কুমন্ত্রণা এ থেকেই হয়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ প্রবাহিত পানি হলে 
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-২৪৬ এহইয়াউ উলুমিন্দীন ৷ প্রথম খণ্ড 

তাতে প্রসাব করতে দোষ নেই । পায়খানায় এমন কোন বস্তু সাথে নিয়ে 
যাবে না যাতে আল্লাহ অথবা তার রসূলের নাম লেখা থাকে । উলঙ্গ 
মাথায় পায়খানায় যাবে না । পায়খানায় যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে- 


এ 8.8 
৩১581৯21১20 85211532501 
৮৯513815541 
অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি । আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই 
হীন নাপাকী তথা বিতাড়িত শয়তান থেকে । 
বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে- 


শ্পর্ন ক % AS 
55155551511 

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর 
করে দিয়েছেন এবং উপকারী বস্তু আমার মধ্যে রেখেছেন। এ দোয়া 
পায়খানার বাইরে এসে বলতে হবে। 

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে 
সবকিছু শিখিয়েছেন । এমনকি পায়খানা-প্রত্রাবের রীতিনীতি পর্যন্ত শিক্ষা 
দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এস্তেঞ্জায় হাড্ডি ও গোবর ব্যবহার করতে 
নিষেধ করেছেন এবং প্রস্রাব-পায়খানায় কেবলার দিকে মুখ করতে বারণ 
করেছেন। 

জনৈক বেদুঈন এক সাহাবীর সাথে ঝগড়া করে বলল, আমি জানি 
তুমি ভালরূপে পায়খানাও করতে পার না। সাহাবী জওয়াবে বললেন £ 
কেন জানব না? আমি তো এ ব্যাপারে পারদর্শী । আমি পথ থেকে দূরে 
চলে যাই, ঢেলা ব্যবহার করি, ঝৌপের দিকে মুখ করি, বাতাসের দিকে 
পিঠ করি, পায়ের গোড়ালির উপর জোর দেই এবং নিতম্ব উপরে রাখি । 


অন্য কোন লোকের কাছে তাকে আড়াল করে প্রস্রাব করাও জাযেয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন । তা সত্বেও উম্মতকে শিক্ষা 
- দেয়ার উদ্দেশে এরূপ করেছেন । 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ২৪৭ 
এস্তেঞ্জার নিয়ম হচ্ছে, পায়খানা শেষ হলে পর তিনটি ঢেলা দিয়ে 
নাপাকী পরিষ্কার করবে। সাফ হয়ে গেলে ভাল, নতুবা চতুর্থ ঢেলা 
ব্যবহার করবে । অনুরূপভাবে প্রয়োজন হলে পঞ্চম ঢেলা নিতে হবে। 
কেননা, পাক-সাফ করা ওয়াজেব। তবে বিজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার 
করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ঢেলা ব্যবহার করে, সে যেন বিজোড় 
ংখ্যক ব্যবহার করে। প্রথম ঢেলা বাম হাতে নিয়ে পায়খানার রাস্তার 
সামনের দিকে রাখবে এবং ঘষে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে । অতঃপর 
দ্বিতীয় ঢেলা নিয়ে পেছনের দিকে রাখবে এবং ঘষে সামনের দিকে 
আনবে ৷ তৃতীয় ঢেলাটি নিয়ে পায়খানার রাস্তার চারপাশে ঘুরাবে। এরপর 
একটি বড় ঢেলা ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পুরুষাঙ্গ ধরে মুছে দেবে 
এবং তিন বার তিন জায়গায় মুছবে। চার ঢেলায় সাফ হয়ে গেলে 
বিজোড় করার জন্যে পঞ্চম ঢেলা ব্যবহার করবে । এরপর সেই স্থান 
থেকে সরে অন্যত্র বসে পানি ব্যবহার করবে । ডান হাতে পানি নিয়ে 
নাপাকীর স্থানে ঢালবে এবং বাম হাতে মুছে দেবে। এস্তেঞ্জা শেষে এই 
দোয়া পড়বে- 
NaI 


8৫ 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে নেফাক থেকে পবিত্র করুন 
এবং আমার লজ্জাস্থানকে অশ্লীলতা থেকে হেফাযতে রাখুন। 


এরপর গন্ধ থেকে গেলে হাত প্রাচীরে অথবা মাটিতে ঘষে ধুয়ে 
নেবে । এন্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা মোস্তাহাব ৷ 


uw ৯৭ ৪৪৬ ABT A coAL ed 


কু ৮ 
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অর্থাৎ “এ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা অধিকতর পবিত্র 
থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন ।” 


বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোবা 
মসজিদের মুসল্লীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন £ তোমরা এমন কি পবিত্রতা 
অর্জন কর, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন? তারা 
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২৪৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
আরজ করল £ আমরা এন্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করি। 
এন্তেঞ্জা সমাপ্ত হলে পর ওযু করবে । কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
এরূপ কখনও দেখা যায়নি যে, তিনি প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ওযু করেননি । 
মেসওয়াক দ্বারা ওযু শুরু করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ তোমাদের মুখ 
কোরআনের পথ । একে মেসওয়াক দ্বারা পরিচ্ছন্ন করে নাও। মেসওয়াক 
করার সময় নিয়ত করবে, নামায, কোরআন তেলাওয়াত ও যিক্রুল্লাহর 
জন্যে মুখকে পবিত্র করছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ মেসওয়াকের পরের 
নামায মেসওয়াক ছাড়া পঁচাত্তর রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম। তিনি 
আরও বলেন ঃ 


Hdl EN ভাট ০% ২2 
» ১১১০ 
অর্থাৎ, “আমার উম্মতের জন্যে কঠিন হবে, এরূপ আশংকা না 


থাকলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ 
দিতাম ৷” 


রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রে কয়েক বার মেসওয়াক করতেন । হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সব সময় 
মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন। এমনকি, আমাদের ধারণা হল যে, এ 
সম্পর্কে বোধ হয় তাঁর প্রতি সত্বরই কোন আয়াত নাযিল হবে। এক 
হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মেসওয়াক জরুরী করে নাও। এটা মুখ পরিষ্কার 
করে এবং এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ 
মেসওয়াক স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শ্রেম্বা দূর করে। দাতের দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থ উভয় দিকে মেসওয়াক করবে । একদিকে করলে তা প্রস্থে করবে। 
প্রত্যেক নামায ও ওযুর সময় মেসওয়াক করবে, যদিও ওযুর পরে নামায 
পড়া না হয়। নিদ্রা অথবা অনেকক্ষণ ঠোট বন্ধ রাখা অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু 
খাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে মেসওয়াক করবে। 


মেসওয়াক শেষ হলে পর ওযুর জন্যে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং 
“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” বলবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে 
বিসমিল্লাহ বলে না, তার ওযু হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু হয় না । অতঃপর 
বলবে ঃ 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড ২৪৯ 
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অর্থাৎ “হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা 
থেকে আশ্রয় চাই এবং হে পরওয়ারদেগার! আমার কাছে শয়তানদের 
আগমন থেকে আপনার আশ্রয় চাই ।” 


এর পর পানির পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বে কজি পর্যন্ত তিন বার ধৌত 
করবে এবং বলবে ৪ 
25271755211 টা 

ই) i A ফু || 

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বরকত চাই এবং অমঙ্গল 
ও ধ্বংস থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।” 

এর পর হদস দূর করার এবং এই ওযু দ্বারা নামায বৈধ হওয়ার : 
নিয়ত করবে । মুখ ধোয়া পর্যন্ত এই নিয়ত বাকী রাখবে । মুখ ধোয়ার 
সময় পর্যন্ত ওযুর কথা ভুলে গেলে ওযু পূর্ণ হয় না। এর পর মুখের জন্যে 
অঞ্জলিতে পানি নেবে এবং তিন বার কুলি ও গরগরা করবে । রোযাদার 
হলে গরগরা করবে না। এরপর এই দোয়া পড়বে- 
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অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! আপনার কিতাব তেলাওয়াত এবং আপনার 
অধিক যিকির করার কাজে আমাকে সাহায্য করুন ৷” 

এরপর নাকের জন্যে অঞ্জলি ভরবে এবং তিন বার নাকে পানি দিয়ে 
শ্বাস টেনে নাকের ছিদ্রের ভেতর নিয়ে যাবে। এরপর পানি বের করে 
দেবে। নাকে পানি দেয়ার সময় এই দোয়া পড়বে £ 


৮৯ Ed 


BUSES 55 চর) 2৮7৮৮৮91৮40 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের সুদ্বাণ শুঁকতে দিন 
এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট । 
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২৫০ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


নাক ঝাড়ার সময় বলবে- 
175 51 CL 1 20 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোযখের দুর্গন্ধ থেকে 
আশ্রয় চাই এবং মন্দ গৃহ থেকে । 


এরপর মুখমণ্ডলের জন্যে পানি নেবে এবং কপালে চুল উঠার জায়গা 
থেকে চিবুক পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত প্রস্থ 
তিন বার ধৌত করবে । কপালের যে দুই প্রান্ত চুল উঠে ভেতরে চলে 
যায়, তা মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাখিল নয়; বরং তা মাথার অন্তর্ভুক্ত । 
কানের উভয় লতির উপরও পানি পৌছানো উচিত। ভ্রু, গৌফ, গুচ্ছ ও 
পলক এই চার প্রকার চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো উচিত। কেননা, 
এগুলো অধিকাংশ লোকের অল্পই হয়। দাড়ি পাতলা হলে গোড়ায় পানি 
পৌছাতে হবে । পাতলা হওয়ার আলামত হচ্ছে ত্বক দৃষ্টিগোচর হওয়া। 
পক্ষান্তরে ঘন দাড়ি হলে গোড়ায় পানি পৌছানো জরুরী নয় । চক্ষু অঙ্গুলি 
দ্বারা সাফ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। চক্ষু সাফ করার 
সময় নিয়ত করবে যেন, এতে চক্ষুর গোনাহ দূর হয়ে যাবে । এমনিভাবে 
সকল অঙ্গ ধোয়ার সময় প্রত্যাশা করবে । মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় এই 
দোয়া পড়বে- 
৪৪০০১ ভু পা & পাপা তা পা AD Ac A ৬০ ৯৮7 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় 

করুন, যেদিন আপনার ওলীদের মুখ জ্যোতির্ময় হবে এবং অন্ধকার দ্বারা 
আমার মুখ কালো করবেন না যেদিন আপনার শক্রদের মুখ কাল হবে। 

মুখ ধৌত করার সময় ঘন দাড়িতে খেলাল করা মোস্তাহাব। এরপর 


দুই কনুই পর্যন্ত উভয় হাত তিন বার ধৌত করবে । আংটি থাকলে তা 
নাড়াচাড়া করবে । পানি কনুইর উপর পর্যন্ত পৌছাবে। কেননা, 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ২৫১ 
কেয়ামতের দিন ওযুকারীদের হাত, পা, মুখমণ্ডল ওযুর চিহ্বস্বরূপ উজ্জ্বল 
হবে। অতএব যত দূরে পানি পৌছবে, ততদূর পর্যন্তই উজ্জ্বল হবে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £45 ১৮2 91 €৮ শা ০৮ 
J যে তার ওজ্জবল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা করে। 
এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ 
- ০১০১ তই ভিসি ০৮৮0 ০ পল] তত 
অর্থাৎ, “ঈমানদারের অলংকার সেই স্থান পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত 
ওযু পৌছবে।” প্রথমে ডান হাত ধৌত করবে এবং বলবে- 
57551555555 
রি 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিন এবং 
আমার হিসাব সহজ করুন । বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে- 
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ডিএ 55875487724 
০১৮4৮2107৩0 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার বাম হাতে অথবা 

পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই। 
অতঃপর সমস্ত মাথা মাসেহ করবে । উভয় হাত ভিজিয়ে উভয় 

হাতের অঙ্গুলির মাথা মিলিয়ে নেবে, এরপর কপালের কাছে মাথায় রেখে 

ঘাড়ের দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আবার সামনের দিকে টেনে 

আনবে । এটা হল এক মাসেহ। অনুরূপভাবে তিন বার মাসেহ করবে। 
তঃপর বলবে- 


il ie PTS 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আবৃত করে নিন, 
আমার প্রতি বরকত নাধিল করুন এবং আমাকে আপনার আরশের 
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২৫২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
ছায়াতলে স্থান দিন। যেদিন আপনার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে 
না।” 

এর পর উভয় কান ভিতরে ও বাইরে মাসেহ. করবে । শাহাদতের 
ঘুরাবে। এ সময় বলবে ঃ 


_ 
8 তা পা ৯৩৮৩ 


পপ A 2 A নিব A Ar A Ss শা 
Ji oils 


[J 
cou হে তাজ তা । পাটি & RCL AGIOS তি ৫ পাপা AT পান্ডে Br 
2 ৰা পপ ed কে 
LATA 


অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের একজন করুন যারা কথা শুনে, 
অতঃপর উত্তম কথার অনুসরণ করে। হে আল্লাহ, আমাকে 
সতকর্মপরায়ণদের সাথে জান্নাতের ঘোষকের আওয়াজ শুনান। 


‘এর পর ঘাড় মাসেহ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঘাড়ের মাসেহ 
কেয়ামতের দিন বেড়ি থেকে রক্ষা করে। এ সময় এই দোয়া পাঠ 
করবে_ 
১5১51 554558555 LOS BLS 
SEI 
অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! আমার ঘাড়কে দোযখ থেকে মুক্ত করুন। 
আমি আপনার কাছে শিকল ও বেড়ি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।” 


এর পর ডান পা ধৌত করবে এবং বাম হাতে পায়ের অঙ্গুলি 
নীচের দিক থেকে খেলাল করবে । এ সময় এই দোয়া পড়বে- 


1 

পানা A, 7“ ASA পা ৬৬ AE পা ৯ আরা ৩৮] 

পা 85০৯ পা 

১৮301৮51158 4 

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ্‌! আমার পা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যেদিন 
দোযখে মানুষের পদস্বলন ঘটবে ৷” বাম পা ধৌত করার সময় বলবে- 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড ২৫৩ 
2 বাতা 2A 


EE est tor EE PEE CEE ERP 
এ ২ EY 
LS DD 
অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই পুলসেরাতে আমার 
পদস্থলন থেকে, যেদিন জাহান্নামে মোনাফেকদের পদস্থলন ঘটবে ৷” 


পা ধোয়া শেষ হলে আকাশের দিকে মুখ তুলবে এবং বলবে- 


{ ন 
FD AES EAA পা পা ৫ পাঠ তা চে ৩ ৬১1) 572৩ AT 
ও ১4515 421 28 এ ৮৮১ NAL sl itl 
|) 
ঢ 77 ৯৩ পাতি) বাতা AD ৫5৫৩ | তত ০ 
৯ LY ৬১৯2৪ ৮0] শীট 2৯৮9৩ ir |. ০০০০ 


পাটের PA LAT 


সণ পাপ এ ০ 55 ৯৩ |" ৯০ ৯1105 1 
০১1১ MDI ৮৮০ ৩৮৮৯5 লী es ৩ 
Sa THAIS HIATT 8৮751552120 51 


LA LIN OAL RSNA GBI or NATAL BIG 
25711 Ts Sel TDN Fe Sls tl 


চি 
[চিত লগ জি PERE Ede Hf fe 0 
Ll; 

অর্থাৎ, “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। 
তিনি এক। তার কোন শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ 
(সাঃ) তার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে 
আল্লাহ! সপ্রশংস পবিত্রতা । কোন মাবুদ নেই আপনি ছাড়া । আমি মন্দ 
কাজ করেছি এবং নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। হে আল্লাহ! আমি 
আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে তওবা করি । অতএব 
আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি 
তওবা কবুলকারী দয়ালু। হে আল্লাহ,! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত 
করুন । আমাকে পবিভ্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে সংকর্মপরায়ণদের 
অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীল বান্দায় পরিণত করুন এবং 
এমন করুন, যেন আমি আপনার অনেক যিকির করি এবং সকাল-সন্ধ্যায় ' 
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২৫৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। 


কথিত আছে, যেব্যক্তি ওযুর পর এই দোয়া পড়ে, তার ওযুর উপর 
মোহর এঁটে আরশের নীচে পৌছে দেয়া হয়। সেখানে এই ওযু আল্লাহ্র 
পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে । তার সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যক্তির 
জন্যে লেখা হয। 


ওযুর মধ্যে কয়েকটি বিষয় মাকরূহ- (১) তিন বারের বেশী ধৌত 
করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার ধৌত করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে বেশী 
বার ধৌত করে, সে জুলুম করে এবং মন্দ কাজ করে । তিনি আরও বলেন 
৪ সত্রই এ উম্মতের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হবে, যারা দোয়া ও ওযুর 
ব্যাপারে সীমালজ্ঘন করবে । কথিত আছে, ওযুর মধ্যে বেশী পানির লোভ 
মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার লক্ষণ। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন £ 
কুমন্ত্রণার সূচনা প্রথমে পবিত্রতা থেকেই হয়েছে। হযরত হাসান বলেন ঃ 
এক শয়তান ওযুর মধ্যে মানুষের প্রতি হাসে। এই শয়তানের নাম 
“ওয়ালহান।” (২) পানি দূর হয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ঝাড়া দেয়া। (৩) 
ওযুর মধ্যে কথা বলা । (৪) মুখে চপেটাঘাতের মত করে পানি নিক্ষেপ 
করা । (৫) কেউ কেউ ওযুর পানি শরীর থেকে মুছে শুকানোকেও মাকরূহ 
বলেছেন। কেননা, এ পানি আমলনামার পাল্লায় ওজন করা হবে । সায়ীদ 
ইবনে মুসাইয়্যেব এবং যুহরী একথা বলেন কিন্তু হযরত মুয়ায (রাঃ) 
বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড়ের প্রান্ত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে ওযুর 
পানি মুছেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর 
কাছে একটি পানি শুকানোর কাপড় থাকত । (৬) কাসার পাত্র থেকে ওযু 
করা। (৭) রৌদ্রে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওযু করা। 

ওযু শেষে নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা 
করবে, আমার বাহ্যিক অঙ্গ যা মানুষ দেখে, তা পাক হয়ে গেছে। এখন 
অন্তর পবিত্র না করে আল্লাহর সাথে কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয় ৷ অন্তর 
আল্লাহ দেখেন। এর পর অন্তর পাক করা, কুচরিত্র থেকে পবিত্র হওয়া 
এবং সচ্চরিত্রে ভূষিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে । যেব্যক্তি কেবল বাহ্যিক 
অঙ্গ পবিত্র করাকেই যথেষ্ট মনে করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে 
বাদশাহকে গৃহে দাওয়াত করার পর গৃহাভ্যন্তর আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত 
রেখে কেবল বাইরে ছুনার লেপ দেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বাদশাহের 
বিরাগভাজনই হবে। 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


২৫৫ 


ওযুর ফযীলত 
ওযুর ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকিট হাদীস উদ্ধৃত করা হল- 
১ শি ০২০০ ৮৮৮৩ ৮৮৮10৯৩৬৮০৯ ০ 
laser শ৮১ ০০ 0৯ 0 ০৮ চা ৮ 
অর্থাৎ, যেব্যক্তি ওযু করে এবং সুন্দরভাবে ওযু করে, অতঃপর 
দুনিয়ার কোন কথা অন্তরে চিন্তা না করে দু'রাকআত নামায পড়ে, সে 


তার গোনাহ থেকে এমন নিষ্কৃতি পায়, যেমন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন 
নিষ্পাপ ছিল। 


ais ৮2৮৮৯৮৭4001 ৮৮ mY 
LL ৮5১ 2150 ১৮ ৮4501১১৯৮০৮] 

অর্থাৎ, “আমি তোমাদেরকে কি এমন বিষয় বলব না, যদ্দারা 
আল্লাহ তাআলা গোনাহ মার্জনা এবং মর্যাদা উঁচু করেন? তা হল, মনে 
চায় না এমন সময়ে পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে পা বাড়ানো এবং 
এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা । এটা যেন আল্লাহর 
পথে জেহাদ করার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা ।” শেষ বাক্যটি রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) তিন বার বললেন। 

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযু করলেন এবং এক একবার অঙ্গসমূহ 
ধৌত করলেন অতঃপর বললেন £ এটি এমন ওযু, যা ছাড়া আল্লাহ 
তাআলা নামায কবুল করেন না । এর পর তিনি দু'দু‘বার অঙ্গ ধৌত করে 
ওযু করলেন এবং বললেন ঃ যেব্যক্তি দুণ্দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করে, 
আল্লাহ তাআলা তাকে দুবার সওয়াব দেবেন। অতঃপর তিনি তিন তিন 
বার অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন £ এটা আমার ওযু, আমার পূর্ববর্তী 


পয়গন্বরগণের ওযু এবং আল্লাহর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওযু। 
তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযুর মধ্যে আল্লাহকে স্বরণ করে, আল্লাহ্‌ 
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২৫৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
তার সমস্ত দেহ পাক করে দেন। আর যে স্মরণ না করে, ০০৮০০ 
পানি পৌছা পরিমাণ পাক হবে। 


, ০৮০০৮ ১৮ DS Ab ৪ ৮০৮০০ 

অর্থাৎ, “যেব্যক্তি ওযুর উপর ওযু করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে দশটি 
সওয়াব লেখেন।” 

- ১৮ ৫1৮ ১৯১ ০৮১01 ভা ০51 
অর্থাৎ “ওযুর উপর ওযু যেন নূরের উপর নূর ৷” 

এ রেওয়ায়েতদ্বয় থেকে নতুন ওযুর উৎসাহ পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ যখন বান্দা ওযু করে এবং কুলি করে তখন গোনাহ তার 
মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যখন নাক সাফ করে, তখন নাক থেকে 
গোনাহ বের হয়; যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডল থেকে 
গোনাহ দূর হয়; এমনকি চোখের পলকের নীচ থেকে গোনাহ বের হয়ে 
যায়। যখন হাত ধৌত করে, তখন হাত থেকে গোনাহ দূর হয়। এমনকি 
নখের নীচ থেকেও দূর হয়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন মাথা থেকে 
কান পর্যন্তের গোনাহ বের হয়ে যায়। এর পর যখন পা ধৌত করে, তখন 
উভয় পায়ের গোনাহ নখের নীচ থেকে পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। এর পর তার 
মসজিদে গমন ও নামায পড়া উভয়টি অতিরিক্ত থাকে । বর্ণিত আছে- 
ওযুওয়ালা ব্যক্তি রোযাদারের মত । যেব্যক্তি ওযু করে এবং ভালরূপে 
করে, এর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলে- 


EEA পাটি তি 


35541 2৮3 2০ ZnS LN 


Pasco ৫৮৮ হত এওটি 2 তা পি 


ওজন bit | 


তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে । হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম ওযু 
তোমা থেকে শয়তানকে দূর করে দেবে । মুজাহিদ বলেন £ যে করতে 
পারে, সে এটা করুক- নিদ্রা যাওয়ার সময় ওযু অবস্থায় যিকির করে ও 
এস্তেগফার পাঠ করে নিদ্রা যাবে। কেননা, আত্মা সেই অবস্থায় উতিত 
হবে যে অবস্থায় তাকে কবজ করা হবে। 
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গোসল 


গোসলের নিয়ম হল, পানির পাত্রটি ডান পাশে রাখবে । প্রথমে 
বিসমিল্লাহ বলে হাত তিন বার ধৌত করবে । এর পর শরীরে নাপাকী 
থাকলে তা ধুয়ে নেবে। অতঃপর নামাযের মত ওযু করবে । কিন্তু তখন 
পা না ধুয়ে গোসলের শেষে পা ধৌত করবে । ওযু শেষ হলে তিন বার 
ডান কাধের উপর নীচ পর্যন্ত পানি ঢালবে। এর পর বাম কাধে তিন. বার, 
মাথায় তিন বার পানি ঢালবে। অতঃপর শরীর সামনে ও পশ্চা্দিকে ঘষে 
দেবে। চুল ও দাড়ি খেলাল করবে । চুল ঘন হোক কিংবা পাতলা- 
গোড়ায় পানি পৌছাবে । মহিলাদের কেশের গোড়ায় পানি পৌছবে না বলে 
আশংকা হলে বিনুনি খুলতে হবে, নতুবা নয়। দেহের ভাজের ভেতরে 
পানি পৌছল কিনা দেখতে হবে। এভাবে ওযু করে গোসল করলে 
গোসলের পর পুনরায় ওযু করতে হবে না। আধ্যাত্ম পথের পথিকদের 
জন্যে ওযু গোসল সম্পর্কে এতটুকু জানা ও করা জরুরী । মাঝে মাঝে 
দেখে নেয়া উচিত। গোসলের এসব বিষয়ের মধ্যে দু'টি বিষয় ওয়াজেব- 
নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি পৌছানো । 


গোসল চার কারণে ওয়াজেব হয়- বীর্যপাতের কারণে, স্ত্রী সহবাসের 
কারণে, হায়েষের পরে এবং নেফাসের পরে। এছাড়া অন্য সকল গোসল 
সুন্নত। যেমন, ঈদের দিনে গোসল, এহরামের জন্যে, আরাফাত অথবা 
তাশরীকের তিন দিনের গোসল । এক উক্তি অনুযায়ী বিদায়ী তওয়াফের 
জন্যে গোসল করা, কাফের নাপাক না হলেও মুসলমান হওয়ার সময় 
গোসল করা, পাগলের জ্ঞান ফিরে আসার সময় গোসল করা এবং মৃতকে 
গোসল দেয়ার পর গোসলদাতা গোসল করা মোস্তাহাব। 


তায়াম্মুম 
পানি পাওয়া না গেলে অথবা হিংস্র জন্তু কিংবা শত্রুর ভয়ে পানি 
পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম না হলে অথবা শরীরে কোন ক্ষত থাকলে কিংবা 
রোগাক্রান্ত হলে এবং পানির ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম 


৯৭ 
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তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, পাক ও নরম মাটির উপর উভয় হাতের 
অঙ্গুলি মিলিয়ে থাবা মারবে । এর পর উভয় হাত মুখমণ্ডলের উপর 
মালিশ করবে। তখন নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে । মুখমণ্ডলের 

অংশে ধুলা পৌছাতে হবে। এরপর মাটির উপর দ্বিতীয় থাবা 
মারবে । অতঃপর ডান হাতের চার অঙ্গুলি পরস্পর মিলিয়ে বাম হাতের 
চার অঙ্গুলির উপর এভাবে রাখবে যে, বাম অঙ্গুলির ভিতরের দিক এবং 
ডান অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ পরস্পর সংযুক্ত হবে। এর পর বাম হাতের চার 
যাবে। এতে হাতের তালু সংযুক্ত হবে না। কনুই পর্যন্ত পৌছার পর বাম 
এবং বাম অঙ্গুলির ভেতরের দিক দিয়ে ডান বৃদ্ধাঙ্গুলির বাইরের দিকে 
মাসেহ করবে । অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর অনুরূপ আমল 
করবে । দু'থাবা দ্বারা হাতের সমস্ত অংশে ধুলা পৌছানো সম্ভব না হলে 
অধিক থাবা দেয়ায় দোষ নেই। 

তৃতীয় প্রকার শরীরের বাহ্যিক আবর্জনা ও ময়লা £ আবর্জনা 
দু'প্রকার- ময়লা ও অতিরিক্ত অংশবিশেষ । 

মানুষের মধ্যকার ময়লা আটটি £ (১) মাথার কেশের ময়লা ও 
, উকুন। এগুলো ধোয়া, চিরুনি করা ও তেল দেয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার করা 
মোস্তাহাব, যাতে কেশের এলোমেলো অবস্থা ও চেহারার আতংকভাব দূর 
হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে চুলে তেল দিতেন ও চিরুনি করতেন। 
তিনি মাঝে মাঝে তেল দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার 
চুল আছে, তার উচিত চুলের পরিচর্যা করা। অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখা । রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল । তার দাড়ি 
ছিল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো । তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ চুল পরিপাটি করার 
জন্যে তোমার কাছে কি তেল ছিল না? এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে 
কেউ কেউ শয়তানের রূপ ধরে আগমন করে। 

(২) কানের প্যাচে জমা ময়লা । এর মধ্যে যা উপরে থাকে তা 
মাসেহ দ্বারা দূর হয়ে যায়। 

(৩) নাকের ভিতর জমাট ও শুকিয়ে যাওয়া তরল পদার্থ । নাকে 
পানি দিয়ে হাচি দিলে এগুলো দূর হয়ে যায়। 
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(৪) দাত ও জিহ্বার কিনারার ময়লা । এটা কুলি ও মেসওয়াক 
করলে দূর হয়। 

(৫) দাড়ি পরিপাটি না করলে তাতে ময়লা ও উকুন জমা হয়ে যায়। 
এগুলো ধৌত ও চিরুনি করে দূর করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা সফরে ও গৃহে চিরুনি, দাতের মাজন ও আয়না 
সঙ্গে রাখতেন। এটা আরবদের সাধারণ রীতি । অন্য এক হাদীসে আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিনে দু'বার দাড়িতে চিরুনি করতেন। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর দাড়ি ঘন ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাড়িও তেমনি 
ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দাড়ি দীর্ঘ ও পাতলা ছিল এবং হযরত 
আলী (রাঃ)-এর দাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল এবং উভয় কাধ আবৃত করে 
রাখত । এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন $ কিছু লোক রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর দরজায় এসে সমবেত হলে তিনি তাদের কাছে যেতে মনস্থ 
করলেন। আমি দেখলাম, তিনি পানির মটকায় উকি মেরে চুল ও দাড়ি 
পরিপাটি করে নিলেন । আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ 
কাজ করলেন কেন? তিনি বললেন $ “হা, আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ 
করেন যে, বান্দা যখন তার ভাইদের কাছে যাবে তখন সেজেগুজে যাবে ।” 
মূর্খরা কখনও ধারণা করে, এটা লোক দেখানো সাজসজ্জার প্রতি 
মহব্বত, যা প্রশংসনীয় নয়। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্রকে অন্যের 
চরিত্রের মত মনে করে । অথচ এরূপ নয়। কেননা, তিনি দাওয়াতের 
কাজে আদিষ্ট ছিলেন। কাজেই মানুষের অন্তরে নিজেকে বড় করার চেষ্টা 
করা ভার জন্যে অপরিহার্য ছিল, যাতে তারা তাকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে না 
করে। তিনি যদি সেজেগুজে ও পরিপাটি হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত না 
হতেন, তবে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যেতেন এবং মানুষ তার কাছ. 
থেকে দূরে সরে যেত; মোনাফেকরা কুধারণা করার সুযোগ পেত। 
মানুষকে দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক আলেমের উচিত 
ওয়াজ করার সময় নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এমন 
কোন অবস্থা প্রকাশ না করা, যাতে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। মোট কথা, 
এ বিষয়টি নিয়তের উপর ভিত্তিশীল ৷ উল্লিখিত বিষয়ের নিয়তে সাজসজ্জা 
করা ভাল। আর যদি এই উদ্দেশে চুল এলামেলো রাখে যে, মানুষ তাকে 
দরবেশ মনে করবে, তবে এটা নিষিদ্ধ । যদি চুল পরিপাটি করার চেয়ে 
অধিক গুরুতৃপূর্ণ বিধান পালনে মশগুল হওয়ার কারণে চুল পরিপাটি না 
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করে, তবে তা মন্দ নয়। এগুলো বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মধ্যবর্তী 
বাতেনী অবস্থা । কেয়ামতে যখন বাতেনের পরীক্ষা নেয়া হবে, তখন 
নিয়তের সত্য মিথ্যা ফুটে উঠবে । আমরা সেদিনের লজ্জা থেকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি। 


(৬) অঙ্গুলির উপর ভাজের মধ্যে যে ময়লা জমা হয়, আরবরা তা 
খুব ধৌত করত । কেননা, তারা আহারের পর হাত ধৌত করত না। ফলে 
এসব ভাজের মধ্যে ময়লা থেকে যেত । তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব স্থান 
ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন। 


(৭) অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখের ময়লা দূর করার আদেশ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) দিয়েছেন । কারণ, সব সময় নখ কাটা সম্ভবপর নয় বিধায় নখের 
নীচে ময়লা জমে যায়। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটা, বগল ও 
করে দিয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার ওহী অবতরণে 
অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। এর পর জিবরাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন £ 
আপনি অঙ্গুলির মধ্যবর্তী ভাজ ধৌত করেন না, নখের ময়লা পরিষ্কার 
করেন না এবং দাত পরিষ্কার রাখার জন্যে মেসওয়াক করেন না, 
এমতাবস্থায় আমি আপনার কাছে কিরূপে আসতে পারি? আপনি উম্মতকে 
এসব কাজ করতে বলে দিন! কতক আলেম ০41 485 ১3 
(পিতামাতাকে উফ্‌ বলো না) আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ ‘উফ্‌’ নখের 
ময়লাকে এবং ভুফ কানের ময়লাকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ, 
পিতামাতাকে নখের ময়লার সমান গণ্য করো না। কেউ কেউ বলেন £ 
তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দিও না যতটুকু কষ্ট নখের নীচে ময়লা জমে গেলে 
হয়। 


(৮) সমস্ত শরীরে ঘর্ম ও পথের ধুলাবালি থেকে যে ময়লা জমে, 
এটা গরম পানি দ্বারা গোসল করে দূর করা যায়। হাম্মামে গোসল 
করায়ও কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণও সিরিয়ার 
হাম্মামসমূহে গোসল করেছেন। হযরত আবু দারদা ও আবু আইউব 
আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ হাম্মাম ভাল জায়গা, শরীর পবিত্র করে এবং 
জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । আবার কারও মতে হাম্মাম 
মন্দ জায়গা, উলঙ্গতা প্রকাশ করে এবং লজ্জা-শরম দূর করে। সত্য কথা, 
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হাম্মামের অশুভ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে বাচিয়ে এর উপকারিতা লাভ 
করার মধ্যে কোন দোষ নেই। 
মানুষের শরীরের অতিরিক্ত অংশ আটটি । এগুলো দূর করা উচিত। 
(১) মাথার চুল। যেব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা কামনা করে, তার উচিত 
মাথার চুল মুণ্ডন করা । আর যেব্যক্তি তেল দেয় ও চিরুনি করে, সে তা 
রেখে দিতে পারে। কিন্তু মাথার কোথাও চুল রাখা এবং কোথাও না 
রাখা, যেমন টিকি রাখা- এটা জায়েয নয় । এটা দুশ্চরিত্রদের রীতি । 


(২) গৌফের চুল । এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ 


- ৮০] 1৯৮5১ ৮1৯৬0] 1৯5 
গৌফ কাট এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ 
- ৩১1১৬০011৮৮ ৮০151011508 

এর অর্থ, গৌফ ঠোটের উপর পর্যন্ত কেটে নাও। গৌফ মুগ্ডন করার 
কথা কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। তবে মুগ্ডনের কাছাকাছি করে কাটা 
সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত আছে। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন 
৪ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গৌফ লম্বা দেখে বললেন £ আমার কাছে এস। 
অতঃপর তিনি আমার ঠোটের উপর মেসওয়াক রেখে গৌফ কেটে 
দিলেন। গৌফের দুই প্রান্তের চুল রেখে দেয়ায় দোষ নেই । হযরত ওমর 
প্রমুখ সাহাবী এরূপ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এর চুল মুখ ঢেকে রাখে না 
এবং পানীয় বস্তুও তাকে স্পর্শ করে না। 

দাড়ি ছেড়ে দেয়ার মানে লম্বা হতে দেয়া। হাদীসে বলা হয়েছে- 
ইহুদীরা গৌফ লম্বা করে এবং দাড়ি কাটে । তোমরা তাদের বিপরীত 
কর। কোন কোন আলেম দাড়ি মুণ্ডন মাকরূহ ও বেদআত বলেছেন । 

(৩) বগলের চুল। এটা চল্লিশ দিনে একবার উপড়ে ফেলা 
মোস্তাহাব। যেব্যক্তি শুরুতে উপড়ানোর অভ্যাস করে, তার জন্যে এটা 
সহজ কিন্তু মুণ্ুন করার অভ্যাস হলে মুগ্তনও যথেষ্ট । উদ্দেশ্য পরিষ্কার 
করা এবং ময়লা জমতে না দেয়া। 

(8) নাভির নীচের চুল। এগুলো লোমনাশক ব্যবহার. করে অথবা 
উপড়ে দূর করা মোস্তাহাব। এ কাজে চল্লিশ দিনের বেশী অতিবাহিত 
হতে না দেয়া উচিত। 
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(৫) নখ কাটা । নখ বেড়ে গেলে দেখতে খারাপ দেখায় এবং তার 
নীচে ময়লা জমে থাকে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আবু হোরায়রা, নখ 
কেটে ফেল। যে নখ বেড়ে যায় তাতে শয়তান বসে । নখের নীচে যে 
যৎসামান্য ময়লা থাকে । তা ওযুর বিশুদ্ধতায় প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা, 
এ ময়লা পানি পৌছার পথে বাধা হয় না। অথবা প্রয়োজনের কারণে এ 
বিষয়টি সহজ করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটার আদেশ 
দিতেন এবং ময়লাকে খারাপ বলতেন, কিন্তু কখনও নামায পুনর্বার পড়ার 
আদেশ দিতেন না । নখ কাটার ক্রম সম্পর্কে কোন হাদীস পাইনি । কিন্তু 
শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি থেকে শুরু করতেন, 
এর পর তার ডান দিকের তিন অঙ্গুলির নখ কেটে বা হাতের কনিষ্ঠ 
অঙ্গুলি থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত পৌছতেন। এর পর সকলের 
শেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটতেন। এ সম্পর্কে চিন্তা করার পর 
‘আমার কাছে এ রেওয়ায়েতটি সহীহ মনে হল। কেননা, এমন যুক্তিপূর্ণ 
বিষয় নবুওতের নূর ছাড়া জানা যায় না। 


(৭) নাভি কাটা ও খতনা (লিঙ্গাগ্রের চর্মচ্ছেদন) করা । জন্মের সময় 
নাভি কাটা হয়। খতনা সম্পর্কে ইহুদীদের অভ্যাস হচ্ছে জন্মের সপ্তম 
দিনে করা। এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করা এবং সামনের দাত 
গজানো পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। এটা বিপদাশংকা থেকেও মুক্ত। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ খতনা করা পুরুষের জন্যে সুন্নত এবং নারীদের 
জন্যে ইজ্জত। 

(৮) দাড়ি লম্বা হয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কিত সুন্নত ও বেদআতসমূহ 
উল্লেখ করার জন্যে আমরা এটা সব শেষে বর্ণনা করছি। দাড়ি লম্বা হয়ে 
গেলে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে । কেউ কেউ বলেন, এক 
মুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকীটা কেটে ফেলায় কোন দোষ নেই। হযরত ইবনে 
ওমর (রাঃ) ও অনেক তাবেয়ী এরূপ করেছেন। শা'বী ও ইবনে সিরীন 
(রহঃ) এটা উত্তম মনে করেছেন। কিন্তু হাসান ও কাতাদা মাকরূহ 
বলেছেন। তারা বলেন, দাড়ি লম্বা থাকতে দেয়া মোস্তাহাব। কেননা, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়ি লম্বা করতে বলেছেন। নখয়ী বলেন ঃ বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখলে তা ছাটে না কেন? এটা আমার কাছে বিস্ময়কর । 
প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মধ্যবর্তী স্তর ভাল। এজন্যই বলা হয়, দাড়ি লম্বা হলে 
বুদ্ধি লোপ পায়। 
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দাড়ির মধ্যে দশটি বিষয় মাকরূহ । তন্মধ্যে কয়েকটি অন্যগুলো 
অপেক্ষা অধিক মাকরূহ । 


প্রথম, কাল রং দ্বারা দাড়ি খেজাব করা । এটা নিষিদ্ধ । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ তোমাদের যুবকদের মধ্যে তারা উত্তম যারা বৃদ্ধদের বেশ 
ধারণ করে এবং তোমাদের বৃদ্ধদের মধ্যে তারা অধম, যারা যুবকদের 
বেশ ধারণ করে। বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, গান্বীর্য ও ভদ্রতায় 
বৃদ্ধের মত হবে- তাদের মত চুল সাদা করা নয়। আর যুবকদের বেশ 
ধারণ করার উদ্দেশ্য কাল রংয়ের খেজাব করা । হাদীসে একে দোযখীদের 
খেজাব বলা হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে কাফেরদের খেজাব বলা 
হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি বিয়ে করল। 
সে কাল খেজাব করত। চুলের গোড়া সাদা হয়ে গেলে তার বার্ধক্য 
বেরিয়ে পড়ে । স্ত্রীর আত্মীয়রা এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর কাছে এ 
মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন এবং স্বামীকে 
খুব প্রহার করে বললেন £ তুই বার্ধক্য গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত 
করেছিস। কথিত আছে, অভিশপ্ত ফেরআউন সর্বপ্রথম কাল খেজাব 
করেছিল । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন £ শেষ যমানায় কিছু লোক কবুতরের পুচ্ছের মত কাল খেজাব 
করবে । তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না। 

দ্বিতীয়, হলুদ ও লাল রং দ্বারা খেজাব করা । এটা যুদ্ধে কাফেরদের 
কাছে বার্ধক্য গোপন করার উদ্দেশে জায়েয । আর যদি ছ্বীনদারদের বেশ 
ধারণ করার নিয়তে হয়, অথচ দ্বীনদার না হয় তবে নাজায়েয । এ খেজাব 
সম্পকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হলদে রং মুসলমানদের খেজাব এবং 
লাল রং ঈমানদারদের খেজাব। আগেকার লোকেরা মেহদী দ্বারা লাল 
রংয়ের খেজাব করত এবং খলুক ও কতম দ্বারা হলুদ রংয়ের খেজাব 
করত । কোন কোন আলেম জেহাদের জন্যে কাল খেজাবও করেছেন। 
নিয়ত ঠিক হলে এবং খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা 
উদ্দেশ্য না হলে কাল খেজাবেও কোন দোষ নেই। 

তৃতীয়, গন্ধক দ্বারা চুল সাদা করা, যাতে বয়স বেশী মনে হয় এবং 
মানুষ সম্মান করে । বয়স বেশী হওয়া মাহাত্যের পরিচায়ক বলে গণ্য হয়। 
অথচ আসলে এরূপ নয়। মূর্ধের বয়োবৃদ্ধিতে মূর্খতাই বৃদ্ধি পায়। এলেম 
বৃদ্ধির ফল, যা জন্মগত, এতে বার্ধক্য কোন প্রভাব বিস্তার করে না। 
হযরত ওমর (রাঃ) কম বয়সী হযরত ইবনে আব্বাস রোঃ)-কে বড় বড়. 
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সাহাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং তার কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন 
রাখতেন, যা অন্যদের কাছে রাখতেন না। হযরত ইবনে আর্বাস (রাঃ) 
বলতেন £ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যৌবনেই এলেম দান করেন এবং 
যৌবনের মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। অতঃপর তিনি এই 


আয়াতসমূহ পাঠ করেন- 
2৮৮০2 Fes fe, EEO, JE 
অর্থাৎ, “কাফেররা বলল £ আমরা এক যুবককে এই উপাস্যদের 
সমালোচনা করতে শুনেছি । তার নাম ইব্রাহীম ।” 
HH EDC Lr LEE or} 
অর্থাৎ, তারা কতিপয় যুবক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করেছে। আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছি। 


- cA FAP 


sd, 

অর্থাৎ, “আমি তাকে শৈশবে শাসনক্ষমতা দিয়েছি।” 

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ওফাত 
পান, তখন তীর দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না। লোকেরা বয়স 
বেশী হওয়া সত্তেও এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন £ 
আল্লাহ তা“আলা তাকে বার্ধক্যের দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবার প্রশ্ন 
করা হল £ বার্ধক্য কি সত্যই একটি দোষ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো 
দোষই মনে কর। কথিত আছে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আকসাম একুশ বছর 
বয়সে কাযী তথা বিচারক নিযুক্ত হয়ে যান। এত কম বয়সের কারণে 
এক ব্যক্তি আদালত কক্ষেই তাকে কটাক্ষ করে বলল ঃ আল্লাহ কাষী 
সাহেবকে সাহায্য করুন, বয়স কত? ইয়াহইয়া বললেন £ আমি এতাব 
ইবনে ওসায়দের সমবয়সী, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মক্কা 
মোয়াযযমার প্রশাসক ও কাধী নিযুক্ত করেছিলেন। লোকটি এ জওয়াব 
শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল। ইমাম মালেক বলেন £ঃ আমি কোন এক 
কিতাবে পাঠ করেছি- দাড়ি যেন তোমাকে ধোকা না দেয়। কেননা, দাড়ি 
পাঠারও থাকে । আবু আমর ইবনে আ'লা বলেন £ যখন তুমি কাউকে 
দীর্ঘদেহী, ক্ষুদ্র মাথা ও প্রশস্ত দাড়িবিশিষ্ট দেখ, তখন বুঝে নেবে সে 
.বেওকুফ, যদিও সে উমাইয়া ইবনে আবদে শামসই হয়। আইউব 
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সুখতিয়ানী বলেন £ আমি এক বৃদ্ধকে জনৈক বালকের সামনে এলেম 
শিক্ষা করার জন্যে যেতে দেখেছি। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন 
ঃ যেব্যক্তির কাছে তোমার পূর্বে এলেম আসে, সে সেই এলেমে তোমার 
ইমাম, যদিও সে বয়সে তোমার বেশ ছোট হয়। আবু আমর ইবনে 
আ'লাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ বৃদ্ধ কি এটা ভাল মনে করে যে, সে 
বালকের কাছে এলেম শিখবে? তিনি বললেন ঃ যদি সে মূর্খতাকে খারাপ 
মনে করে, তবে বালকের কাছে এলেম শিক্ষা করা ভাল মনে করবে। 

চতুর্থ, বার্ধক্যকে খারাপ মনে করে দাড়ির সাদা চুল উপড়ে ফেলা। 
হাদীসে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শুভ্রতা 
মুমিনের নূর। 

পঞ্চম, সমস্ত দাড়ি অথবা কিছু পরিমাণ উপড়ে ফেলা। এটা 
আকৃতির বিকৃতি সাধনের নামান্তর বিধায় মাকরূহ । এরূপ এক ব্যক্তি 
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আদালতে এলে তিনি তার সাক্ষ্য 
কবুল করেননি । বালক হয়ে থাকার উদ্দেশে শুরুতে দাড়ি উপড়ে ফেলা 
খুবই খারাপ কথা । কেননা, দাড়ি পুরুষের অলংকার ৷ ফেরেশতারা 
এভাবে কসম খায়- সেই সত্তার কসম, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা সজ্জিত 
করেছেন । দাড়ি সৃষ্টির পূর্ণতা, যদ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত 
হয়। আহনাফ ইবনে কায়েসের দাড়ি ছিল না। তার শিষ্যরা বলত ৪ যদি 
বিশ হাজার দেরহামেও দাড়ি বিক্রয় হত, তবে আমরা অবশ্যই তার জন্যে 
ক্রয় করতাম । দাড়ি মন্দ কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই তো মানুষ 
সম্মান পায়, সন্ত্রম লাভ করে এবং মজালসে উচ্চ আসনে স্থান পায় । মানুষ 
দাড়িওয়ালাকে নামাযের জামাআতে ইমাম বানায়। 

ষষ্ঠ, মহিলাদের দৃষ্টিতে সুন্দর দেখানোর জন্যে দাড়ি গোল করে 
কাটা । কাব (রাঃ) বলেন £ শেষ যমানায় কিছু লোক তাদের দাড়ি 
কবুতরের পুচ্ছের মত গোল করে কাটবে এবং জুতা থেকে কাস্তের মত 
আওয়াজ বের করবে । ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। 

সপ্তম, দাড়ির অংশ কিছু বাড়িয়ে নেয়া; অর্থাৎ, উভয় গণ্ডের উপর 
কান পান্টির যে চুল থাকে এবং যা বাস্তবে মাথার চুল, তা লম্বা করে 
দাড়ির সাথে মিলিয়ে নেয়া এবং অর্ধেক গণ্ডদেশ পর্যন্ত পৌছে দেয়া । এটা 
" সঙ্জনদের আকৃতি ও স্বভাবের খেলাফ বিধায় মাকরূহ। 
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অষ্টম, লোক দেখানোর জন্যে দাড়িতে চিরুনি করা । বিশর বলেন ৪ 
দাড়িতে দুটি জঞ্জাল আছে- লোক দেখানোর খাতিরে চিরুনি করা এবং 
দরবেশী ফুটানোর জন্যে এলোমেলো রাখা । 

নবম ও দশম, কাল অথবা সাদা দাড়িকে আত্মন্তরিতার দৃষ্টিতে 
দেখা । এ অনিষ্ট দেহের সকল অঙ্গেই হতে পারে; বরং প্রত্যেক কর্ম ও 
চরিত্রে আত্মন্তরিতা নিন্দনীয় । 

তিনটি হাদীস দ্বারা জানা গেছে, শরীরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুন্নত 
ঃ মাথার চুলে সিঁথি করা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, গৌফ কাটা, 
মেসওয়াক করা, নখ কাটা, অঙ্গুলির উপর ও নীচের ভাজগুলো পরিষ্কার 
করা, বগলের চুল উপড়ানো, নাভির নীচের চুল মুগ্ডানো, খতনা করা এবং 
পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা । এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো খুব 
স্মরণ রাখা উচিত। 

অন্তরের যে সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা ওয়াজেব, সেগুলো 
গণনাতীত। ইনশাআল্লাহ চতুর্থ খণ্ডে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণিত হবে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
নামাযের রহস্য 


জানা উচিত, নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ, বিশ্বাসের দলীল, পুণ্য 
কাজের মূল এবং সর্বোত্তম এবাদত ৷ এখানে আমরা নামাযের বাহ্যিক 
ক্রিয়াকর্ম ও আভ্যন্তরীণ রহস্য তথা খুশু-খুযু, এখলাস ও নিয়তের অর্থ 
লিপিবদ্ধ করছি, যা আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের জন্যে জরুরী এবং যা 
ফেকাহ্‌ শাস্ত্রে সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ করা হয় না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
আযানের ফযীলত 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মেশকের, 
টিলায় অবস্থান করবে। তাদের হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকবে না 
এবং কোনরূপ আতংক তাদেরকে স্পর্শ করবে না। হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড ২৬৭ 
হওয়া পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে । তাদের মধ্যে একজন সে 
ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন তেলাওয়াত করে, 
নামাযে ইমামতি করে এমতাবস্থায় যে, মুসন্ত্লীরা মসজিদে আযান দেয় 
এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। তৃতীয় সে ব্যক্তি, যে 
দুনিয়াতে দাসত্ব লিপ্ত; কিন্তু এই দাসত্ব তার আখেরাতের কাজকর্মে 
প্রতিবন্ধক হয় না। এক হাদীসে আছে- 


এ] ১4531 5 39৮০ ২১ ৩৯ 9২৮11 ০০ EY 
Dm 
অর্থাৎ মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর যেকোন জ্বিন, মানব ও বস্তু শোনে, তারা 
কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। 


আরও বলা হয়েছে ঃ মুয়াযযিন যে পর্যন্ত আযান দিতে থাকে, আল্লাহ 
তাআলার হাত তার উপর থাকে। 


পতন AG LAL টে oaAT ATT 


পা পা এ df 
- ৮৮৮৮০৭১০০৮0 Ta NESSES Pe তলশ ০০ 
অর্থাৎ, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, তার 
চেয়ে উত্তম কথা আর কার? 


এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটি মুয়াযযিন 
সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ 

অর্থাৎ, “তোমরা যখন আযান শোন, তখন মুয়াযযিন যা বলে 
তোমরাও তা বল।” 


মুয়াযযিন যা বলে তা বলা মোস্তাহাব। কিন্তু যখন সে ৮1৮ > 
১৬/-০]| ও (১ ৬5 ৮৯ (তোমরা নামাযের দিকে এস, তোমরা 
কল্যাণের দিকে এস) বলে, তখন শ্রোতা বলবে- | ₹» 3 3১ ০৯০3 
41410 আর যখন সে ৮৮41 ০০০ ১5 (নামায শুরু হয়েছে) বলে, 
তখন বলবে £3 SL এ ॥ 2012 LL Zn এ 
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২৬৮ এহইয়াউ উলৃমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

(আল্লাহ একে কায়েম ও স্থায়ী রাখুন যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী স্থায়ী 

থাকে)। ফজরের আযানে যখন মুয়াযযিন বলে £ ০ ৮৯৯ ৮৯ ]| 

“| (নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম), তখন শ্রোতা বলবে £ ০৪ ০ ১.৪ 

১৯) (তুমি সত্য বলেছ ও ভাল কাজ করেছ) । আযান শেষে এই দোয়া 

১591 LED Oi LEE 
LE EEL ESS 


বি 


517 25157772172551552 


অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, 
আপনি মুহাম্মদকে ওসিলা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তীকে 
বেহেশতের রনি হানে পুভিচিত কর যার ওয়াদা আপনি 
করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না। 


সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন £ যেব্যক্তি জঙ্গলে নামায পড়ে, 
তার ডান দিকে একজন ফেরেশতা এবং বাম দিকে একজন ফেরেশতা 
নামায পড়ে। যদি সে আযান ও তকবীর বলে, তবে তার পেছনে 
পাহাড়ের মত ফেরেশতা নামায পড়ে । 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
eo pot SEL EEO PRP ORE 21202 


রিনি নানা রি ডিনারে 
হয়েছে। 


রসূলে করীম (সাঃ) বলেন- 
EOE এ] ৮ ৭101 কাটি EE 
IU oi Gli ৮৮5 ৫৮টি ভিত পি) ০৫ 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ২৬৯ 
৩4:১২ ০৮ লী] শি 01 শীল শশী] শি 
৭1৮১1 ০৮ 915 45৮৮ ৮৮ 01 ০৮৫৮ sd চাও 
অর্থাৎ, “আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচটি নামায ফরয 
করেছেন। যেব্যক্তি এগুলো পালন করে এবং এগুলোর হককে হালকা মনে 
করে কিছু নষ্ট না করে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার রয়েছে। 
তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন । আর যে. এগুলো আদায় করে না, 
তার জন্যে কোন অঙ্গীকার নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে 
আযাব দেবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে দাখিল করবেন” 
তিনি আরও বলেন £ পাঞ্জেগানা নামায সুমিষ্ট পানির নদীর মত, যা 
তোমাদের গৃহের দরজায় অবস্থিত। যে প্রত্যহ তাতে পাচ বার গোসল 
করে, তোমরা কি মনে কর যে, পাচ বার গোসলের পরও তার শরীরে - 
কোন ময়লা থাকবে? সকলেই আরজ করল $ কোন ময়লা থাকবে না। 


তিনি বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায গোনাহসমূহ এমনিভাবে দূর করে. দেয়, 
যেমন পানি ময়লা দূর করে দেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে_ 


- ০০] পশলা] ৩৭ তা DHS 21701 01 


অর্থাৎ, “কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে পার্জেগানা নামায 
মব্যবর্তী সকল গোনাহ মাফ করিয়ে দেয় 1” 

আরও বলা হয়েছে £ আমাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য 
হচ্ছে, এশা ও ফজরের নামাযে হাযির হওয়া। এ দুটি নামাযে 
মোনাফেকরা আসতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নামায নষ্ট 
করে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্যান্য 
সৎকর্মের কোন মূল্য দেবেন না। আরও বলা হয়েছে ঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ । 
যে নামায বর্জন করে সে দ্বীনকে ভূমিসাৎ করে। কেউ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল £ কোন্‌ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন $ 
সময়মত নামায পড়া । তিনি বললেন ঃ যেব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাযের 
হেফাযত করে, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু দ্বারা যথাসময়ে নামায আদায় করে, নামায 
তার জন্যে কেয়ামতে নূর ও প্রমাণ হবে । আর যে নামায নষ্ট করে, তার 
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২৭০ , এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
হাশর ফেরআউন ও হামানের সাথে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ নামায 
জান্নাতের চাবি । তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তওহীদের পর. 
নামাযের চেয়ে প্রিয় কোন কিছু মানুষের উপর ফরয করেননি । আল্লাহ. 
জন্যে সেটিই এবাদতরপে নির্দিষ্ট করতেন। অথচ তিনি তাদের কাছে 
থেকে নামাযের ক্রিয়াকর্মই গ্রহণ করেন। সেমতে কেউ রুকুকারী, কেউ 
সেজদাকারী, কেউ দণ্ডায়মান এবং কেউ উপবিষ্ট । তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি 
ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, সে.কাফের হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই, সে 
কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। কারণ এতে তার তাওয়াক্কুল ধ্বংস হয়ে 
যায়। যেমন, কেউ শহরের কাছে পৌছে গেলে বলা হয়, সে শহরে 
পৌছেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে £ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে 
দেয়, মুহাম্মদ (সাঃ) তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, এর 
পর নামাযের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, সে নামাযের নিয়ত করা পর্যন্ত 
নামাযেই থাকে । তার এক পদক্ষেপে পুণ্য লেখা হয় এবং অপর পদক্ষেপে 
একটি গোনাহ্‌ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতএব তকবীর শুনেই তোমাদের 
নামাযের জন্য দৌড়ানো উচিত নয় ৷ কেননা, বড় সওয়াব সেই পাবে, যার 
গৃহ দূরে থাকে । লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, £ 
পদক্ষেপ বেশী হওয়ার কারণে সওয়াব বেশী হবে। বর্ণিত আছে, 
কেয়ামতে সর্ধপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। এটা পূর্ণ পাওয়া গেলে 
অন্য সকল আমল গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এটি অসম্পূর্ণ হলে অন্য সকল 
আমল নামঞ্জুর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু হোরায়রা রোঃ)-কে 
আদেশ কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রুজি 
দেবেন। জনৈক আলেম বলেন £ নামাধী সওদাগরের মত। পুঁজি না 
থাকলে সওদাগর মুনাফা পায় না । তেমনি নফল নামায কবুল হয় না, যে 
পর্যন্ত ফরয পূর্ণবূপে আদায় না করে। নামাযের সময় হলে হযরত আবু 
বকর (রাঃ) বলতেন ঃ দাড়াও, যে আগুন তুমি জ্বালিয়ে তা নির্বাপিত 
কর। অর্থাৎ নামাযকে তোমার গোনাহের কাফফারা কর। 

নামাযের রোকনসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে 
করীম (সাঃ) বলেন £ ফরয নামায নিক্তির মত। যে পুরোপুরি মেপে 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড চন 
দেবে, সে পুরোপুরি মেপে নেবে। ইয়াযীদ রাকাশী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নামায মাপে সমান ছিল । অর্থাৎ, সবগুলো রোকন তিনি একই 
মাপে আদায় করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন $ আমার উম্মতের 
দু'ব্যক্তি নামাযের জন্যে দীড়ায়। তাদের রুকু-সেজদা একই; কিন্তু 
নামাযে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয় । এ হাদীসে তিনি খুশু অর্থাৎ, বিনয় 
ও একাণ্রতার প্রতি ইশারা করেছেন। আরও বলা হয়েছে £ আল্লাহ 
তাআলা কেয়ামতের দিন সেই বান্দার প্রতি নজর দেবেন না, যে রুকু ও 
সেজদার মধ্যে পিঠ সোজা করে না। এরশাদ হয়েছে £ যেব্যক্তি নামাযে 
মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দেয়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তাআলা তার 
মুখকে গাধার মুখে পরিণত করে দেবেন? আরও বলা হয়েছে ঃ যেব্যক্তি 
নামায যথাসময়ে পড়ে, তার জন্যে উত্তমরূপে ওযু করে এবং রুকু, 
সেজদা ও খুশ্ু পূর্ণরূপে আদায় করে, তার নামায উজ্জ্বল হয়ে উপরে 
আরোহণ করে বলে £ আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন যেমন তুমি আমার 
হেফাযত করেছ। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি নামায অসময়ে পড়ে, ওযু পূর্ণরূপে 
করে না এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে না, তার নামায 
কাল হয়ে উপরে গমন করে বলে ৪ আল্লাহ তাআলা তোমার বিনাশ 
করুন, যেমন তুমি আমার বিনাশ করেছ। এর পর যখন এই নামায 
আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত স্থানে পৌছে যায়, তখন তাকে কাপড়ের মত 
পুটলি তৈরী করে সেই ব্যক্তির মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) আরও বলেন ঃ সে ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট চোর, যে নামাযে চুরি করে। 
হযরত ইবনে মসউদ ও সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন £ নামায একটি 
ওজনের নিক্তি। যে পূর্ণ দেবে সে পূর্ণ পাবে । আর যে কম দেবে সে তো 
জানেই, আল্লাহ তাআলা ওজনে কমদাতাদের সম্পর্কে কি বলেছেন। 


জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ 
- 78০১ ০৩৪ টি 5811 8৯ a oli 

জামাআতের নামায একা নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী মর্তবা 
রাখে । হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু 
লোককে কোন এক নামাযে উপস্থিত না পেয়ে বললেন £ আমি চাই. যে, 
কাউকে নামায পড়ানোর আদেশ করি, এরপর নিজে সেই লোকদেরকে 
তালাশ করি, যারা নামাযে আসে না, এর পর তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ 
করি । এক রেওয়ায়েতে আছে, যারা নামাযে না এসে বসে থাকে, আমি 
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তাদের কাছে যেতে চাই, এর পর লাকড়ি একত্রিত করে তাদের গৃহে 
অগ্নিসংযোগের আদেশ দিতে চাই । তাদের কেউ যদি জানে, সে মাংসল 
হাড্ডি অথবা ছাগলের রান পাবে, তবে অবশ্যই এশার নামাযে আসবে। 


হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি এশার 
নামাযে হাযির হয়, সে যেন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নফল এবাদত করল। আর 
যে ফজরের নামাযে উপস্থিত হয় সে যেন পূর্ণ এক রাত্রি নফল এবাদত 
করল । এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ে, তার বক্ষ 
“এবাদত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রঃ) বলেন ঃ বিশ 
বছর যাবত আমার অবস্থা এই যে, যখন মুয়াযযিন আযান দেয় তখন 
আমি সেজদার মধ্যেই থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বলেন £ আমি 
দুনিয়াতে কেবল তিনটি বস্তু কামনা করি ৪ এক- ভাই, আমি বক্র হলে 
সে আমাকে সোজা করবে । দুই- হালাল ও অন্যের হক থেকে মুক্ত খাদ্য 
এবং তিন- জামাআতের নামায । বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা 
(রাঃ) একবার কিছু লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন । তিনি সালাম 
ফিরিয়ে বললেন £ এ সময় শয়তান আমার পেছনে লেগেছিল । ফলে আমি 
মনে করলাম, আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আজ থেকে আমি আর কখনও 
ইমামত করব না। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন $ যেব্যক্তি 
আলেমদের কাছে আসা-যাওয়া করে না, তার পেছনে নামায পড়ো না। 
নখয়ী বলেন $ যেব্যক্তি এলেম ছাড়াই ইমামত করে, সে যেন সমুদ্রের 
পানি পরিমাপ করে, যা কম কিংবা বেশী এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। 
হাতেম আসাম্ম বলেন £ আমি একবার জামাআতের নামায পাইনি । 
এজন্য কেবল আবু ইসহাক বোখারী এসে আমার কাছে শোক প্রকাশ 
করলেন। যদি আমার ছেলে মারা যেত, তবে দশ হাজার লোক এসে 
শোক প্রকাশ করত । আসলে ধর্মীয় বিপদ মানুষের কাছে দুনিয়ার বিপদের 
তুলনায় সহজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আযান 
শুনে নামাযে হাযির হয় না, সে কল্যাণ কামনা করে না এবং তার কাছ 
থেকেও কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) 
বলেনঃ কেউ আযান শুনে নামাযে না আসলে সেই ব্যক্তির কানে গালা 
ঢেলে দেয়া উত্তম ৷ বর্ণিত আছে, মায়মূন ইবনে মাহরান মসজিদে এলে 
কেউ বলল ঃ লোকেরা নামায পড়ে চলে গেছে। তিনি বললেন ঃ ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ জামাআতের ফযীলত আমার 
কাছে ইরাকের রাজত্ব লাভের তুলনায় অধিক পছন্দনীয় । রসূলে করীম 
(সাঃ) বলেন ঃ 
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অর্থাৎ যেব্যক্তি চল্লিশ দিন সবগুলো নামায জামাআতের সাথে 
এমনভাবে পড়ে, তাতে তকবীরে তাহরীমা ফওত হয় না, তার জন্যে 
আল্লাহ তা'আলা দুটি মুক্তি লেখে দেন- একটি কপটতা থেকে মুক্তি ও 
অপরটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি। 

কথিত আছে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক উথিত হবে, যাদের 
মুখমন্ডল উজ্জল তারকার ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে । ফেরেশতারা 
বলবে £ তোমরা দুনিয়াতে কি কি আমল করতে ? তারা বলবে £ আমরা 
যখন আযান শুনতাম তখন ওযুর জন্যে তৎপর হতাম । এতে অন্য কোন 
কাজ আমাদের প্রতিবন্ধক হত না। এর পর অন্য একটি দল উদিত হবে, 
যাদের মুখমন্ডল চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হবে। ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার 
জওয়াবে তারা বলবে £ আমরা সময়ের পূর্বে ওযু করতাম । এর পর কিছু 
লোক উত্থিত হবে, যাদের চেহারা সূর্যের মত দীপ্তিমান হবে । তারা বলবে 
$ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম । বর্ণিত আছে, আগেকার 
বুষুর্গগণের প্রথম তকবীর ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত এবং 
জামাআত ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ধিক্কার দিতেন। 
সেজদার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে পাক (সাঃ) বলেন £ 


১৬৭৮০ alii ৮01 দাশ ]1৬৮5 0 
- > 


অর্থাৎ, বান্দা নীরব সেজদার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার উত্তম নৈকট্য 
অন্য কোন কিছুতে অর্জন করে না। 
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‘অর্থাৎ, যে মুসলমান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে সেজদা করে, 
১৮, 
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আল্লাহ্‌ তাআলা বিনিময়ে তার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দেন এবং একটি 
গোনাহ্‌ মাফ করে দেন । 

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আপনি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে আমাকে আপনার 
শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জান্নাতে আপনার সাহচর্য দান 
করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি অধিক সেজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে 
সাহায্য কর। বর্ণিত আছে, সেজদার অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অধিকতর নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য তাই, 
৬১৯95 221; -সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও । 

আল্লাহ্‌ বলেন- 
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অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডলে সেজদার চিহ্নই তাদের পরিচয় । 

কারও কারও মতে এখানে 'সেজদার চিহ্ন’ বলে সেই ধুলাবালি 
বুঝানো হয়েছে, যা সেজদা করার সময় মুখমন্ডলে লেগে যায়। কেউ কেউ 
' বলেন ঃ সেজদার চিহ্ন হচ্ছে খুশুর নূর, যা অন্তর থেকে বাহ্যিক অঙ্গে ফুটে 
..উঠে ।.এ উক্তি বিশুদ্ধতম। কেউ বলেন £ এর অর্থ সেই নূর, যা ওযুর 
 চিহ্ৃস্বরূপ কেয়ামতে চেহারায় উদ্ভাসিত হবে । এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
যখন মানুষ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেজদা করে, তখন 
শয়তান সরে গিয়ে কাঁদতে কাদতে বলে, হায় বিপদ, সে সেজদার আদেশ 
পেয়ে সেজদা করেছে, ফলে জান্নাত পেয়েছে; আর আমি সেজদার আদেশ 
অমান্য করে জাহান্নাম পেয়েছি। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাস প্রত্যহ এক হাজার সেজদা করতেন । এ কারণেই মানুষ 
তাকে সাজ্জাদ নামে অভিহিত করে। বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল 
আজীজ মাটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর সেজদা করতেন না। ইউসুফ ইবনে 
আসবাত (রঃ) বলতেন ঃ যুবক সকল, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতার কদর 
কর। আমি কেবল সেই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করি, যে তার রুকু সেজদা 
 পূর্ণরূপে আদায় করে। আমি এখন অসুস্থতার কারণে রুকু সেজদা. 
করতে পারি না। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন £ আমি সেজদা ছাড়া 
দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্যে দুঃখ করি না। ওকবা ইবনে মুসলিম (রঃ) 
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বলেন ঃ বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবে- এ ছাড়া. 
বান্দার কোন অভ্যাস আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয় নয়। 
সেজদার সময় ছাড়া এমন কোন সময় নেই, যাতে বান্দা আল্লাহ 
তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে । অতএব সেজদার মধ্যে অধিক 
দোয়া কর। নামাযের অন্যতম প্রধান বিষয় খুশুর ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলা বলেন £ঃ 

Si তউঠি 
অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর। 


অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 
55257871518 
8৮2 


অর্থাৎ মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না, যে পর্যন্ত যা বল 
তানাবুঝ। 

এতে কেউ কেউ মাতালের অর্থ করেছেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে. 
দিশেহারা হওয়া । কেউ বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বতে মত্ত হওয়া । ওয়াহাব 
বলেছেন ঃ বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য! অর্থাৎ, মদ্যপান করে মাতাল হওয়া । 
মোট কথা, এতে দুনিয়ার নেশা সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। কেননা, 
বলা হয়েছে- যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা না বুঝ । অনেক নামাধী এমন 
রয়েছে, যারা নেশার বস্তু পান করে না, কিন্তু নামাযে কি বলছে তার 
খবরও রাখে না। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন £ 


- 4১০ ১১7 ৩4৮৮৮ Ll 


অর্থাৎ, যেব্যক্তি দু'রাকআত নামায পড়ে এবং তাতে দুনিয়ার কোন 
কথা মনে মনে না বলে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করা হবে। 
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অর্থাৎ, নামায তো অসহায়তা, বিনয়, অনুনয়, দুঃখ ও অনুতাপ বৈ 
কিছু নয়। তুমি তোমার হাত উত্তোলন কর, এর পর বল- হে আল্লাহ, হে 
আল্লাহ! যে এভাবে নামায পড়ে না, তার নামায অসম্পূর্ণ 

পূর্ববর্তী কোন এক আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা 
এরশাদ করেন- আমি সকল নামাধীর নামায কবুল করি না ; বরং যে 
আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় করে, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার 
না করে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্যে অন্নহীনকে অন্ন দেয়, তার নামায 
কবুল করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামায, হজ্জ, তওয়াফ ও ধর্মের 
অন্যান্য রোকন ফরয হওয়া কেবল আল্লাহর যিকিরের জন্যে । অতএব 
তোমার অন্তরে যদি এই উদ্দেশ্য জাগরূক না থাকে এবং আল্লাহ 
তাআলার মাহাত্ম্য ও ভয়ভীতি থেকে তোমার অন্তর শূন্য থাকে, তবে 
তোমার যিকিরের কোন মূল্য নেই । জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 

১6১১৮ ৮৮৮০ এক উকি যি 

অর্থাৎ মনের খাহেশ, বয়স ইত্যাদিকে বিদায় করে মাওলার দিকে 

চল । আল্লাহ বলেন $৪ 


AL পা AA CoE 
৮25 ES LS ALOT SINUS U 
অর্থাৎ, “হে মানুষ, তোমাকে আত্মরক্ষা করের তোমার পালনকর্তার 
০০৮০০ 
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অর্থাৎ, “আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা তার সাথে 
মিলিত হবে ।” 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তিকে নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ 
থেকে বিরত রাখে না, সে আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যাবে । নামায 
তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে বাক্যালাপ করার নাম। অতএব এটা 
গাফিলতির সাথে কিরূপে হবে? বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ হে 
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মানুষ, যদি তোমার প্রভুর কাছে বিনানুমতিতে যেতে চাও এবং কোন 
মধ্যস্থতা ছাড়াই তার সাথে কথা বলতে চাও, তবে এটা সম্ভবপর ৷ 
লোকেরা জিজ্ঞেস করল £ এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ওযু 
সহকারে নামাযে দাড়াও । এতেই বিনানুমতিতে তোমার প্রভুর সামনে 
চলে যাবে। এর পর মধ্যস্থতা ছাড়াই তার সাথে কথা বল। হযরত 
আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন 
এবং আমরা তার সাথে কথা বলতাম, কিন্তু যখন নামাযের সময় হত, 
তখন তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরা তাকে চিনতাম 
না। তিনি আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যে এমনিভাবে মশগুল হতেন। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
৮০৮০ ৮ ১ িস্শট হকি ভা] ৭৮0 পাচ উ 
- 4০০ 


অর্থাৎ, “আল্লাহ্‌ তাআলা এমন নামাযের দিকে তাকাবেন না, যে 
নামাযে মানুষ তার অন্তরকে দেহসহ উপস্থিত না রাখে ।” 


হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) যখন নামাযে দীড়াতেন, তখন 
তার অন্তরের অস্থির স্পন্দন দু“মাইল দূরত্বে শোনা যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
অন্তরে খুশু থাকত তবে অঙ্গের মধ্যেও তা প্রকাশ পেত। বর্ণিত আছে, 
হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কংকর নিয়ে 
খেলা করছে এবং বলছে ঃ ইলাহী, বেহেশতী হুরের সাথে আমার বিবাহ 
করিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার তো উপযুক্ত পাথেয় নেই। তুমি 
বেহেশতী হুরের সাথে বিবাহ চাও আর কংকর নিয়ে খেলা কর। খলফ 
ইবনে আইউবকে কেউ বলল ঃ মাছির যে দাপট! নামাযে মাছি আপনাকে 
বিরক্ত করে নাকি? আপনি মাছি সরিয়ে দেন না? তিনি বললেন £ আমি 
নিজেকে নামায নষ্ট করে দেয়ার মত কোন কাজে অভ্যস্ত করি না। 
প্রশ্বকারী বলল £ আপনি ধৈর্য ধরেন কিরূপে? উত্তর হল ঃ আমি শুনেছি, 
অপরাধী শাহী বেত্রের নীচে ধৈর্য ধরে, যাতে মানুষ তাকে ধৈর্যশীল বলে। 
তারা এ নিয়ে পরস্পর গর্ব করে। আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের 
সামনে দাড়িয়ে থাকি। তার মাছির কারণে নড়াচড়া করতে পারি কি? 
মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রঃ) যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন 
গৃহের লোকজনকে বলতেন £ এখন তোমরা পরস্পর যত ইচ্ছা কথাবার্তা 
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বল। আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনব না। একদিন তিনি বসরার জামে 
মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে মসজিদের একটি অংশ ভূমিসাৎ 
হয়ে গেল। এজন্যে চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে সেখানে জড়ো হল।. 
কিন্তু তিনি নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই টের পেলেন না। হযরত 
আলী (রাঃ) নামাযের সময় হলে কাপতে থাকতেন এবং তার মুখমণ্ডল 
বিবর্ণ হয়ে যেত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত £ আমিরুল মুমিনীন, আপনার 
একি অবস্থা! তিনি বলতেন ঃ সেই আমানতের সময় এসেছে, যা আল্লাহ 
তাআলা আকাশমগুলী, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের সামনে পেশ করেছিলেন, 
কিন্তু সকলেই তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল । মানুষ তা বহন 
করেছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) যখন ওযু করতেন, তখন 
তার মুখমণ্ডল ফেকাশে হয়ে যেত। তার পত্নী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওযু 
করার সময় আপনার একি অভ্যাস ? তিনি বললেন £ তুমি জান না, আমি 
কার সামনে দাড়াতে চাই । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 
হযরত দাউদ (আঃ) তার মোনাজাতে বললেন ঃ ইলাহী, আপনার গৃহে 
(অর্থাৎ জান্নাতে) কে থাকবে? আপনি কার নামায কবুল করেন? জওয়াবে 
আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন- হে দাউদ! যেব্যক্তি আমার 
করে, আমার কারণে নিজেকে কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিরন্নকে 
অন্ন দেয়, মুসাফিরকে আশ্রয় দেয় এবং বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়াপরবশ হয়, 
সে-ই আমার গৃহে থাকবে । আমি তারই নামায কবুল করি । তারই নূর 
আকাশমণ্ডলীতে সূর্যের মত ঝলমল করে । সে আমাকে ডাকলে আমি 
সাড়া দেই। সে যা চায় আমি তাকে তা দেই । মূর্খতাকে আমি তার জন্যে 
জ্ঞান করে দেই, গাফিলতিকে যিকির এবং অন্ধকারকে উজালা করে 
দেই। সে সর্বোপরি বেহেশত জান্নাতুল ফেরদাউসের মত, যার নদ-নদী 
কখনও শুষ্ক হয় না এবং ফলমূল বিস্বাদ হয় না। হাতেম আসাম্মকে কেউ 
গেলে আমি পূর্ণরূপে ওযু করে নামাযের জায়গায় এসে বসি। আমার 
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেলে আমি নামাযের জন্যে দাড়াই । কা'বা 
গৃহকে সম্মুখে রাখি, পুলসেরাতকে পদতলে, জান্নাতকে ডান দিকে, 
জাহান্নামকে বাম দিকে এবং মালাকুল মওতকে পিঠের পশ্চাতে কল্পনা 
করি। এর পর এ নামাযকেই সর্বশেষ নামায বলে মনে করি। অতঃপর 
ভয় ও আশা সহকারে দাড়িয়ে সশব্দে আল্লাহু আকবার বলি । উত্তমরূপে 
কেরাআত পড়ি। রুকু বিনয় সহকারে এবং সেজদা বুশু সহকারে আদায় 
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করি । বাম পা বিছিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসি। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি 
খাড়া রাখি । আমি সমগ্র নামাযে এখলাস তথা আন্তরিকতা অবলম্বন 
করি। এর পরও এ নামায কবুল হল কিনা, তা আমি জানি না। হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চিন্তা ভাবনা সহকারে মাঝারি ধরনের 
দু'রাকআত নামায গাফিলতি সহকারে সারা রাত জেগে নফল পড়ার 
চেয়ে উত্তম। 


না হা গহতিদের কমত বর আলা হামলা বলেনঃ 


ALNT টা 


রি ১৯155 রা 57 ৯৮০০ শি wt) 
অর্থাৎ, “যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, তারাই 
আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে।” 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ 
sib ian nx S dll) ভোলা ৩৮ 
idl ০6 1০০5 45441 
অর্থাৎ, যেব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করে, যদিও তা 
প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 
- 1৩৬ lal ১৪০১] ০ ০৮ 
অর্থাৎ, “যেব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে 


- ee Of এ mS ৮১215 Ll শি ০৯১১ 

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার 
পূর্বে সে যেন দুরাকআত নামায পড়ে নেয়। 

আরও আছে- মসজিদের পড়শীদের নামায মসজিদে ছাড়া হয় না। 
আরও এরশাদ হয়েছে- যতক্ষণ নামাধী মসজিদে থাকে, ততক্ষণ 
ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। তারা বলে ইলাহী, এ ব্যক্তির 
প্রতি রহম করুন; ইলাহী, তার প্রতি মেহেরবানী করুন; ইলাহী তাকে 
ক্ষমা করে দিন। এর জন্যে শর্ত হল, ওযুহীন না হওয়া এবং মসজিদের 
বাইরে না যাওয়া । এক হাদীসে আছে- শেষ যমানায় আমার উম্মতের 
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কিছু লোক মসজিদে বৃত্তাকারে বসবে । তাদের যিকির হবে দুনিয়া ও 
দুনিয়ার মহব্বত । তুমি তাদের কাছে উপবেশন করো না। কেননা, এদের 
সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নেই। এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ 
তাআলা এক আসমানী কিতাবে বলেছেন ঃ পৃথিবীতে আমার গৃহ হচ্ছে 
মসজিসমূহ ৷ যারা এগুলো আবাদ রাখে, তারা আমার যিয়ারত করে। 
সুতরাং মোবারক সেই বান্দা, যে তার গৃহ থেকে পাক সাফ হয়ে আমার 
গৃহে আমার যিয়ারতের জন্যে আসে। গৃহস্বামীর কর্তব্য হচ্ছে তার কাছে 
আগমনকারীদের সম্মান করা । আরও এরশাদ হয়েছে- তোমরা যদি 
কাউকে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে দেখ, তবে তার ঈমান 
সম্পর্কে সাক্ষ্য দাও। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ 
যেব্যক্তি মসজিদে বসে সে পরওয়ারদেগারের সাথে উঠাবসা করে। 
অতএব তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলা সঙ্গত নয়। কোন 
তাবেয়ীর উক্তি অথবা হাদীসে বর্ণিত আছে, মসজিদে কথাবার্তা বলা 
সৎকর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে সাবাড় 
করে দেয়। নখয়ী বলেন £ আগেকার মনীষীগণ বিশ্বাস করতেন, অন্ধকার 
রাতে মসজিদে যাওয়া জান্নাত লাভের কারণ । হযরত আনাস ইবনে 
মালেক (রাঃ) বলেন £ যেব্যক্তি মসজিদে বাতি জ্বালায়, বাতির আলো 
মাগফেরাত কামনা করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন £ মানুষ মরে গেলে 
পৃথিবীতে তার নামায পড়ার জায়গা এবং আকাশে তার আমল উঠার 
জায়গা তার জন্যে ক্রন্দন করে। এর সমর্থনে তিনি এই আয়াত পাঠ 
করলেন ঃ ll 
ela Ei 22528751752 

অর্থাৎ, “অতঃপর কাফেরদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করল 
না এবং তারা অবকাশপ্রাপ্ত ছিল না।” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন $ মাটি তার জন্যে চল্লিশ দিন 
পর্যন্ত ক্রন্দন করে। আতা খোরাসানী (রঃ) বলেন £ মানুষ যে ভূখণ্ডে 
সেজদা করে, কেয়ামতের দিন সেই ভূখণ্ড সেজদার সাক্ষ্য দেবে এবং সে 
মারা গেলে তার জন্যে ক্রন্দন করবে । হযরত আনাস ইবনে মালেক 
(রাঃ) বলেন ঃ যে ভূখন্ডের উপর নামায অথবা মনোনিবেশ সহকারে 
আল্লাহ তাআলার যিকির হয়, সে ভূখণ্ড তার পার্শ্ববর্তী ভূখন্ডের উপর গর্ব 
করে । সে যিকিরের সুসংবাদ সপ্ত স্তর যমীনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে 
দেয়। যে বান্দা দাড়িয়ে নামায পড়ে, তার জন্যে যমীন সজ্জিত হয় । 
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নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম 


নামাধী যখন ওযু করে, শরীর, স্থান ও বস্তু নাপাকী থেকে পাক করে 
নেয় এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত করে, তখন কেবলামুখী হয়ে 
উভয় পায়ের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব রেখে দণ্ডায়মান হবে । উভয় পা 
পরস্পর মেলাবে না। এভাবে দণ্ডায়মান হওয়া মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে “সকদ' ও “সকন' করতে নিষেধ 
করেছেন৷ সকদ মানে উভয় পা মিলিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং সকন অর্থ 
এক পায়ে জোর রেখে অপর পা বাকা করে রাখা । দণ্ডায়মান অবস্থায় 
উভয় হাটু ও কোমর সোজা রাখতে হবে । মাথা সোজাও রাখা যায় এবং 
নতও রাখা যায়। নত রাখা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী । দৃষ্টি জায়নামাযের 
উপর রাখা উচিত ৷ যদি জায়নামায না থাকে, তবে প্রাচীরের কাছে 
দাড়াবে অথবা নিজের চারপাশে রেখা টেনে নেবে। এতে দৃষ্টির দূরত্‌ 
কমে যায় এবং চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয় না। যদি জায়নামাযের কিনার থেকে 
অথবা রেখার সীমার বাইরে দৃষ্টি চলে যায়, তবে বাধা দিতে হবে। 
দণ্ডায়মান হওয়ার এ অবস্থা রুকু পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত। এভাবে 
কেবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেলে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার 
জন্যে সূরা নাস পাঠ করবে । এর পর তকবীর বলবে । 

যদি কোন মুক্তাদীর আগমন প্রত্যাশা করা হয়, তবে প্রথমে আযান 
দেবে। এরপর নিয়ত করবে । উদাহরণতঃ মনে মনে যোহরের নামাযের 
নিয়ত করে বলবে, আমি যোহরের ফরয আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করছি। 
এ নিয়ত তকবীরের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে । মনে একথা উপস্থিত 
করে উভয় হাত কাধ পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে যে, উভয় হাতের তালু 
উভয় কাধের বিপরীতে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের লতির বিপরীতে 
থাকবে । অঙ্গুলিসমূহের মাথা উভয় কানের বিপরীতে থাকবে । হাত 
এখানে স্থির হওয়ার পর অন্তরে নিয়ত উপস্থিত করে আল্লাহু আকবার 
বলবে এবং উভয় হাত নামাতে শুরু করবে। এর পর আল্লাহ আকবার 
পূর্ণ করে উভয় হাত নাভির উপরে এবং বুকের নীচে বাধবে । (এটা ইমাম 
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শাফেয়ী [রঃ]-এর মাযহাব) ৷ ডান হাত উপরে ও বাম হাত নীচে থাকবে 
এবং ডান হাতের শাহাদত ও মধ্যের অঙ্গুলিগুলো বাম হাতের কৃজ্জির 
উপর ছড়িয়ে দেবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের বাহু ধরে 
রাখবে। রেওয়ায়েতসমূহে আল্লাহু আকবার বলা হাত উঠানোর সাথেও, 
হাত থেমে যাওয়ার সময়ও এবং বাধার জন্যে নামানোর সাথেও বর্ণিত 
আছে। কাজেই এই তিন সময়ের যে কোন সময় আল্লাহু আকবার বলা 
যায়। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহু আকবার 
বলার পর হাত ঝুলিয়ে দিতেন। এর পর কেরাআত পড়ার ইচ্ছা করলে 
ডান হাত বাম হাতের উপর বেঁধে নিতেন। এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে এ 
পদ্ধতি উত্তম ৷ 


এর পর শুরুর দোয়া পড়বে । আল্লাহু আকবারের সাথে এ দোয়া 
মিলিয়ে পড়া উত্তম- 
১) 154 ১) 21178 শিবির 
৮৮5 041 শি Dp ESOP চে 2 
৮০৮৮5 BS 
LLNS, A 17557722555, 
41516554174 
অর্থাৎ, “আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। 
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার 
মুখমণ্ডল তার দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার 
কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর 
নিমিত্তে । তার কোন শরীক নেই । আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি এবং 
আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ।” (হানাফী মযহাব অনুযায়ী উক্ত দোয়াটি 
নিয়তের আগে পড়া হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বী লেখক এখানে স্বীয় 
মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। _অনুবাদক) এরপর বলবে 


পি তত | AJ 


EE EL see CONES 4১৭ x3 এ] এ ০০ 
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2 
অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! আপনি পবিভ্র। আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা 
বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার স্থান উচ্চ এবং আপনি 
ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।” 
ইমাম এত দীর্ঘ বিরতি না দিলে মুক্তাদী এ অবস্থায় কেবল শেষোক্ত 
দোয়াটিই পড়ে নেবে । এর পর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে 
সূরা ফাতেহার কেরাআত শুরু করবে৷ সূরা ফাতেহা শেষ করে ‘আমীন’ 
শব্দটি একটু টেনে উচ্চারণ করবে । ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে 
কেরাআত সরবে পড়বে। মুক্তাদী হলে পড়বে না। এর পর একটি সূরা 
অথবা কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে । কেরাআতের শেষ 
ভাগকে রুকুর আল্লাহু আকবারের সাথে মেলাবে না। বরং সোবহানাল্লাহ্‌ 
বলার সময় পরিমাণ বিরতি দেবে । ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল 
ও মাগরিবে কিসারে মুফাসসালের কেরাআত পড়বে । যোহর, আছর ও 
এশার নামাযে £5,441 1১:51, ও তার মত অন্যান্য সূরা পাঠ 
করবে। সফর অবস্থায় ফজরের নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস 
পড়বে । ফজরের সুন্নতেও তাই পড়বে । কেরাআত শেষে রুকু করবে, এর 
জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে । তকবীর এতটুকু টেনে পড়বে যেন রুকুতে 
পৌছার পর শেষ হয়। রকুতে উভয় হাতের তালু হাটুর উপর রাখবে এবং 
অঙ্গুলিসমূহ ছড়িয়ে গোছার দিকে কেবলামুখী রাখবে । এ সময় মাথা, 
ঘাড় ও পিঠ সমতল থাকবে। উভয় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা থাকবে। 
স্ত্রীলোক কনুই পার্থের সাথে মিলিয়ে রাখবে। 
রুকুতে তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলবে । ইমাম না 
হলে তিনের অধিক সাত্‌ ও দশ বার পর্যন্ত বলা উত্তম। এর পর রুকু 


থেকে £2 ৩7) 21 (2 বলতে বলতে সোজা হয়ে স্থিরভাবে 
নাহার ধরে 


পপি পার্ট পা টেট 


এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদার জন্যে নত হবে। প্রথমে 
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হাটু মাটিতে রাখবে, এর পর খোলা অবস্থায় হাতের তালু ও কপাল 
মাটিতে রাখবে এবং সকলের শেষে নাকের ডগা রাখবে । এ সময় কনুই 
পার্থ থেকে আলাদা রাখবে এবং স্ত্রীলোক হলে মিলিয়ে রাখবে । সেজদায় 
পেট উরু থেকে আলাদা রাখবে এবং উভয় উরু পৃথক রাখবে। স্ত্রীলোক 
পেট উরুর সাথে এবং উভয় উরু পরস্পরে মিলিয়ে রাখবে । হাত মাটিতে 
কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে রাখবে না; বরং কনুই উপর রাখবে । কনুই মাটিতে 
লাগানো নিষিদ্ধ । সেজদায় তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলবে। 
আরও বেশী বার বলা উত্তম। ইমাম হলে তিন বারের বেশী বলা 
অনুচিত। এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে মাথা তুলে 
স্থিরভাবে বসে যাবে । বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখবে এবং 
: উরুর উপর উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখবে । 
এরপর প্রথম সেজদার ন্যায় দ্বিতীয় সেজদা করবে এবং আল্লাহু আকবার 
বলতে বলতে উঠে দাড়াবে ৷ দ্বিতীয় রাকআতও প্রথম রাকআতের মতই 
পড়বে । দ্বিতীয় রাকআত সেজদাসহ শেষ করার পর বসা অবস্থায় 
তাশাহ্হুদ পড়বে । তাশাহ্হুদ পড়ার সময় দু'সেজদার মাঝখানে যেভাবে 
বসেছিলে, সেভাবে বসবে । অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর 
বসবে এবং ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর 
রাখবে । তাশাহ্হুদের মধ্যে ইল্লাল্লাহু" বলার সময় ডান হাতের শাহাদত 
অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলো বন্ধ করে নেবে । শেষ 
তাশাহহুদের মধ্যে দরূদের পুর দোয়া মাসূরা পাঠ করবে। এরপর ডান 
দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে 41 FRE STGP CE Sr মুখ 
এতটুকু ফেরাবে যেন পেছনের মুসল্লী তার ডান গাল দেখতে পায়। এর 
পর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে একইভাবে সালাম বলবে । প্রথম সালামে 
ডান দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে । তেমনি দ্বিতীয় 
সালামে বাম দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে । ইমাম হলে 
নামাযের সকল তকবীর সরবে বলবে । ইমাম ইমামতির নিয়ত করবে। 
এতে সওয়াব হবে । যদি ইমামতির নিয়ত না করে নামায পড়ে নেয়, 
মুক্তাদীর নামায দুরস্ত হবে এবং জামাআতের সওয়াব সকলেই পাবে। 
ইমাম নামাযের দোয়া, আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়বে । 
ফজরের দু'রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে ইমাম 
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আলহামদু ও অন্য সূরা সরবে পাঠ করবে । পরবর্তী রাকআতসমূহে কেবল 
আলহামদু পড়বে এবং নীরবে পড়বে। সালামের পর ইমাম বুকের 
বিপরীতে দুই হাত তুলে দোয়া করবে এবং দোয়ার পর মুখমণ্ডলের উপর 
হাত বুলিয়ে নেবে । 

নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো এই 
£ নামাযে করজোড়ে দণ্ডায়মান হওয়া এক পায়ে জোর দিয়ে অপর পা 
ঘোড়ার মত বাকা করে রাখা । কুকুরের মত বসা; অর্থাৎ, নিতম্বে বসে 
ইত্যাদি জড়িয়ে নামায পড়া যেন হাত ভেতরেই থাকে এবং রুকু 
সেজদায়ও হাত বাইরে না আনা । ইহুদীরা এরূপ করত, তাই তাদের মত 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু সেজদা করার সময় হাত কোর্তা 
ইত্যাদিতেও হাত ভেতরে রাখা উচিত নয়। সেজদা করার সময় পরিধেয় 
বস্তু পেছনে অথবা সামনে দিয়ে তুলে নেয়া। ইমাম আহমদ কোর্তার উপর 
লুঙ্গি বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন । কোমরে হাত রাখা, দাড়ানো 
অবস্থায় বাহু শরীর থেকে আলাদা রেখে কোমরে হাত রাখা, ইমামের 
জন্যে আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথেই কেরাআত শুরু করে দেয়া 
এবং কেরাআত খতম হতেই কুকুর তকবীর বলা, মুক্তাদীর জন্যে নিজের 
শুরুর তকবীরকে ইমামের তকবীরের সাথে এবং সালামকে ইমামের 
সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া, এছাড়া প্রথম সালামকে দ্বিতীয় সালামের 
সাথে মিলিয়ে দেয়া ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যে নিষিদ্ধ । উভয় সালাম 
আলাদাভাবে বলতে হবে । প্রস্রাব অথবা পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে 
পড়া, মোজা পরিধান করে নামায পড়া- এগুলো খুশুর পরিপন্থী । তেমনি 
ক্ষুধা-পিপাসা নিয়ে নামায পড়াও মাকরূহ ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
রাতের খানা এসে গেলে এবং নামাযের তকবীর হলে আগে খানা খেয়ে 
নাও; কিন্তু নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে অথবা মন স্থির থাকলে আগেই 
নামায পড়বে । অন্য এক হদীসে ক্ষুব্ধ ও রাগাৰিত অবস্থায় নামায পড়তে 
নিষেধ করা হয়েছে । হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যে নামাযে মন 
উপস্থিত না থাকে, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। এক 
হাদীসে আছে- নামাযের মধ্যে সাতটি কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়- 
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নাক দিয়ে রক্ত আসা, নিন্দা, কুমন্ত্রণা, হাই তোলা, চুলকানো, এদিক 
ওদিক দেখা এবং কোন কিছু নিয়ে খেলা করা। কেউ কেউ ভুল 
সন্দেহকেও এর সাথে যোগ করেছেন। জনৈক মনীষী বলেন ঃ নামাযের 
মধ্যে চারটি কাজ অন্যায়- এদিক ওদিক তাকানো, মুখ মোছা, কংকর 
সমান করা এবং মানুষের চলার পথ সামনে রেখে নামায পড়া । 
অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের ফাকে ঢুকানো এবং অঙ্গুলি ফুটানো, মুখ 
আবৃত করা, রুকুতে হাতের এক তালু অপর তালুর সাথে মিলিয়ে উভয় 
হাটুর মাঝখানে রাখাও এর অন্তর্ভৃক্ত। জনৈক সাহাবী বলেন £ আমরা 
প্রথমে এরূপ করতাম; এরপর এটা নিষিদ্ধ হয়েছে । সেজদা করার সময় 
মাটিতে ফুঁক দেয়া অথবা হাতে কংকর সমান করা । কেননা, নামাযে 
এমনভাবে হেলান দেয় যে, হেলানের বস্তু সরিয়ে নিলে সে নির্ঘাত পড়ে 
যাবে, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। 


নামাযের ফরয ও সুন্নত 


উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব ও উত্তম সবই 
রয়েছে। আধ্যাত্ম পথের পথিক যাতে সবগুলো পালন করে, এজন্যে 
সবগুলো একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এখন আমরা সবগুলো আলাদা 
আলাদা বলে দিচ্ছি। উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বারটি বিষয় ফরয ঃ 
(১) নিয়ত করা, (২) তকবীর বলা, (৩) দণ্ডায়মান হওয়া, (৪) সুরা 
ফাতেহা পাঠ করা, (৫) হাতের তালু হাঁটুতে স্থিরভাবে রেখে রুকু করা, 
(৬) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো, (৭) স্থিরভাবে সেজদা করা, এতে 
হাত মাটিতে রাখা ওয়াজেব নয়, (৮) সেজদা থেকে মাথা তুলে সোজা 
হয়ে বসা, (৯) দ্বিতীয় বৈঠক করা, (১০) শেষ তাশাহ্হুদ পড়া, (১১) 
শেষ তাশাহ্হদে দুরূদ পাঠ করা এবং (১২) প্রথম সালাম ফেরানো ৷ এই 
বারটি ছাড়া অবশিষ্টগুলো ওয়াজেব নয়; বরং সুন্নত ও মোস্তাহাব। 

ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য হল, যে কাজ না করলে নামায দুরস্ত হয় না 
তা ফরয এবং যে কাজ না করলেও নামায শুদ্ধ হয়, তা সুন্নত । অথবা 
ফরয কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় এবং সুন্নত কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় 
না। এভাবে ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হয়, সুন্নত ও 
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মোস্তাহাব তরক করলে শাস্তি হয় না এবং পালন করলে সওয়াব হয়, 
এমতাবস্থায় পার্থক্য কি হল? এর জওয়াব এই, সওয়াব, শাস্তি ও হওয়ার 
ব্যাপারে সকল সুন্নতই অভিন্ন । এতে করে সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে 
পার্থক্য করা যাবে না। এগুলোর পার্থক্যের বিষয়টি আমরা একটি 
উদাহরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছি। উদাহরণ এই ঃ মানুষকে দু'টি 
কারণেই বিদ্যমান ও পূর্ণাঙ্গ বলা হয়- আভ্যন্তরীণ বিষয় ও বাহ্যিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কারণে । আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে জীবন ও আত্মা । আর 
বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো সকলেরই জানা । এসব অঙ্গের কতক এমন, 
এগুলো না হলে মানুষ মানুষ থাকে না; যেমন অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্ক 
ইত্যাদি । এগুলো না থাকলে মানুষের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। 
কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবন তো বিনষ্ট হয় না; 
কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায় । যেমন- চক্ষু, হাত, পা, জিহ্বা । 
কতক অঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবনও বিনষ্ট হয় না এবং জীবনের 
উদ্দেশ্যও ফওত হয় না; কিন্তু সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন- ভ্রু, 
দাড়ি, চোখের পলক এবং সুন্দর বর্ণ। কতক অঙ্গ এমন, যেগুলো না 
থাকলে আসল সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় না; যেমন জ্র বক্র হওয়া, দাড়ি ও পলক 
কৃষ্ণ বর্ণ হওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল হওয়া এবং গৌরবর্ণ হওয়া। 
এমনিভাবে নামায এবাদত ও শরীয়ত নির্মিত একটি আকৃতি । এ আকৃতি 
অর্জন করা আমাদের জন্যে এবাদত নির্ধারিত হয়েছে। এ আকৃতির আত্মা 
ও জীবন তথা আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে খুশু, নিয়ত, মনের উপস্থিতি ও 
এখলাস । এর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে রুকু, সেজদা, দাড়ানো ও অন্যান্য 
ফরয কর্ম। এগুলো মানুষের অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্কের অনুরূপ । এগুলো 
না হলে নামায হয় না। আর যে যে কাজ সুন্নত; যেমন শুরুর দোয়া ও 
প্রথম তাশাহ্হুদ, সেগুলো হাত, পা ও চক্ষুর অনুরূপ । এগুলো না হলে 
নামাযের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না; যেমন- হাত, পা ও চক্ষু না থাকলে জীবন 
বিনষ্ট হয় না, বরং মানুষ কুশ্রী হয়ে যায় এবং সকলেই তাকে হেয় দৃষ্টিতে 
দেখে । অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নামাযে কেবল ততটুকু কাজ করে, যতটুকু 
দ্বারা নামায দুরস্ত হয়ে যায় এবং সুন্নত পালন করে না, সে সেই ব্যক্তির 
মত, যে কোন বাদশাহের কাছে এমন এক গোলাম উপঢৌকন পাঠায়, যে 
জীবিত; কিন্তু হাত পা কর্তিত। নামাযে যেসব কাজ মোস্তাহাব, সেগুলোর 


www.pathagar.com 


২৮৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন 1 প্রথম খণ্ড . 
মর্তবা সুন্নতের চেয়ে কম। এগুলো সৌন্দর্যের জরুরী বিষয়রূপে 
পরিগণিত; যেমন যিকির ইত্যাদি- এগুলো সৌন্দর্যের পরিপূরক বিষয়বস্তু; 
যেমন জর বক্র হওয়া, দাড়ি গোলাকার হওয়া ইত্যাদি ৷ 

সারকথা, নামায মানুষের কাছে একটি নৈকট্যের উপায় ও 
উপঢৌকন, যদ্দারা সে সত্যিকার শাহানশাহের দরবারে নৈকট্য কামনা 
করে; যেমন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বাদশাহের নৈকট্য লাভের জন্যে তার 
দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করে। মানুষের এই উপঢৌকন প্রতাপশালী 
আল্লাহর দরবারে পেশ হয়ে বিচারের দিন আবার তার কাছে ফিরে 
আসবে । এখন মানুষ ইচ্ছা করলে এ উপটৌকনের আকার আকৃতি সর্বাঙ্গ 
সুন্দর করুক এবং ইচ্ছা করলে বিশ্রী করুক । সর্বাঙ্গ সুন্দর করলে তারই 
উপকার এবং বিশ্রী করলে তারই অপকার হবে । মানুষ যদি ফেকাহ্শান্ত্ে 
পারদর্শিতার সুবাদে ফরয ও সুন্নতের এই পার্থক্য বুঝে নেয়, সুন্নত তাকে 
বলে যা না করা জায়েয এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সুন্নত ছেড়ে দেয়, 
তবে সে সেই চিকিৎসকের মত হবে যে বলে, চক্ষু বিনষ্ট করে দিলেও 
মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে । বলাবাহুল্য, চঙ্ছুবিহীন গোলাম বাদশাহের 
কাছে উপটৌকন পেশ করে তার নৈকট্য প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং 
যেব্যক্তি নামাযের রুকু সেজদা পূর্ণ করে না, এ নামাযই হবে তার প্রথম 
দুশমন । নামায বলবে, পরওয়ারদেগার তোমাকে বরবাদ করুন, যেমন 
তুমি আমাকে বরবাদ করেছিলে । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্ত 

নামাযে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। এর প্রমাণ অনেক । আল্লাহ 
বলেন ঃ 

- 55518৮11651 
অর্থাৎ আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর। 

এ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, নামাযে অন্তরের উপস্থিতি ওয়াজেব। 
নামাযে গাফেল থাকা স্বরণের বিপরীত । অতএব যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে 
গাফেল থাকে, সে আল্লাহর স্মরণের জন্যে নামায কায়েমকারী কিরূপে 
হবেঃ 


১০১৮৮৯০৪০৫৯ 
অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। 
এখানে নিষেধ পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে, যদ্বারা বুঝা যায়, গাফেল 
হওয়া হারাম । 
পাটির তা পরিনত ৬৩ 
-০+1১ ৩০৮৮ গে 
অর্থাৎ যে পর্যন্ত যা বল, তা না বুঝ । 
এতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ ব্যক্ত 
করা হয়েছে। এ কারণ সেই ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যে গাফেল, 
কুমন্ত্রণায় মগ্ন এবং পার্থিব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে । রসূলে 
করীম (সাঃ) বলেন £ 
নামায তো অসহায়ত্ব ও অনুনয় বৈ কিছুই নয়। হাদীসের শব্দাবলী 
থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটাই নামায, যার মধ্যে অসহায়ত্ব ও 
অনুনয়-বিনয় থাকে । এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তির নামায তাকে মন্দ ও 
অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে না, সেই নামায তার মধ্যে ও আল্লাহ্‌ 
তাআলার মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করে। বলাবাহুল্য, গাফেল ব্যক্তির নামায 
অশ্লীল ও মন্দ কাজের পথে অন্তরায় নয়। এরশাদ হয়েছে- অনেক নামাযী 
০, 
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এমন, তাদের নামায থেকে তারা কেবল কষ্ট ও শ্রমের অংশই পায়। 
এতে গাফেল ছাড়া অন্য কোন নামাযী উদ্দেশ্য নয় । আরও বলা হয়েছে- 
বান্দা তার নামাযের ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে বুঝে । 

এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত বক্তব্য, নামাযী তার পরওয়ারদেগারের সাথে 
মোনাজাত (কানাকানি) করে। হাদীসে এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। 
গাফিলতি সহকারে যে কথা বলা হয়, তা নিশ্চিতই মোনাজাত হবে না। 
যাকাত, রোযা ও হজ্জ এমন ফরয কর্ম, যেগুলো গাফিলতি সহকারে 
আদায় করলেও আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। যাকাত প্রদান স্বয়ং 
মানুষের ধনলিন্সার বিপরীত এবং মনের জন্যে কঠিন কাজ । এমনিভাবে 
রোযা মানুষের পাশবিক শক্তিকে দাবিয়ে রাখে এবং যে খাহেশ দুশমন 
ইবলীসের হাতিয়ার, সেই খাহেশ ভেঙ্গে চুরমার করে। হজ্জও তেমনি 
কষ্টকর ও কঠিন কাজ। এতে এত পরিশ্রম আছে যদ্ধারা পরীক্ষা অর্জিত 
হয়ে যায়- সম্পাদনের সময় অন্তর উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক । কিন্তু 
নামাযে যিকির, কেরাআত, রুকু, সেজদা, দণ্ডায়মান হওয়া ও বসা ছাড়া 
কিছুই নেই । এখন দেখতে হবে, যিকিরের উদ্দেশ্য সম্বোধন ও বাক্যালাপ 
করা, না কেবল মুখে অক্ষর ও স্বর উচ্চারণ করা, শেষোক্ত বিষয়টি 
যিকিরের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা, গাফেল ব্যক্তির জন্যে প্রলাপ 
বকার সময় জিহ্বা নাড়াচাড়া করা মোটেই কঠিন নয়। এরূপ যিকির 
পরীক্ষা হতে পারে না। বরং যিকিরের উদ্দেশ্য হবে মনের ভাব প্রকাশ 
করে বাক্যালাপ করা। এটা অন্তর উপস্থিত না করে অর্জিত হতে পারে 
না। উদাহরণতঃ মনকে গাফেল রেখে মুখে ৮1৮301৮7১৮1 
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(23770 উচ্চারণ করলে একে কেউ প্রার্থনা বলবে না। সুতরাং 
যিকির দ্বারা অনুনয়-বিনয় ও দোয়া উদ্দেশ্য না হলে গাফিলতির সাথে 
জিহবা নাড়াচাড়া করা কঠিন হবে কি? অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর এটা 
মোটেই কঠিন কাজ নয়। এরূপ ব্যক্তি নামাযের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ 
অন্তর স্বচ্ছ হওয়া ও ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া থেকে অনেক দূরে 
থাকবে। এটা হল কেরাআত ও যিকির সম্পর্কে কথা । এখন রুকু ও 
সেজদার উদ্দেশ্য তাযীম তথা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন। মানুষ যদি তার কাজ 
দ্বারা আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে 
পারে, তবে সে তার কাজ দ্বারা গাফেল অবস্থায় সম্মুখে রক্ষিত কোন 
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মূর্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে এবং এটা বিশুদ্ধ হবে। রুকু ও 
সেজদা যখন ভক্তি প্রদর্শন থেকে শূন্য হবে, তখন থেকে যাবে কেবল পিঠ 
ও মাথার নাড়াচাড়া । এটা এতটুকু কঠিন কাজ নয়, এর দ্বারা বান্দার 
পরীক্ষা উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা একে ধর্মের স্তম্ভ করা যেতে পারে, 
কুফুর ও ইসলামের পার্থক্য সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং হজ্জ ও অন্যান্য 
সকল এবাদতের অগ্রে স্থান দেয়া যেতে পারে । নামাযের এই মাহাত্ম্য 
কেবল তার বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের কারণে, এটা আমাদের বোধগম্য নয়। 
হা, মোনাজাত তথা আল্লাহর সাথে সংগোপনে কথা বলার উদ্দেশ্য যোগ 
হলে নামায রোযা, হজ্জ এবং যাকাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবাদত হয়ে যায়; 
বরং কোরবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নামায । আর্থিক ক্ষতি 
স্বীকারের মাধ্যমে নফলের মোজাহাদা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা 
কোরবানীর বিধান দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে বলেছেন_ 
পপ 7 ০৮ তা Br শা পা পা A it ৬ শী পাত্রী কত 
55587812115 
AL A VAG 
- ৮৮৮০৪ 
অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে এসব জন্তুর মাংস ও রক্ত পৌছে না; কিন্তু 
তোমাদের তাকওয়া তার কাছে পৌছে। 


এখানে তাকওয়া অর্থ এমন গুণ, যা অন্তরের উপর প্রবল হয়ে 
আদেশ পালনের কারণ হয় । কোরবানীতে এটাই উদ্দেশ্য । সুতরাং এটা 
নামাযের উদ্দেশ্য হবে না কিরূপে? 


মোট কথা, উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ একথা জ্ঞাপন করে যে, 
নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু ফেকাহ্বিদগণ 
বলেন, কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। 
অতএব আমার উপস্থাপিত বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাদের বিপরীত । এর 
জওয়াব এই, ফেকাহবিদগণ মানুষের বাতেন তথা অন্তর সম্পর্কে কোন 
আলোচনা করেন না এবং তারা অন্তর চিরে আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার 
চেষ্টাও করেন না; বরং তারা ধর্মের বাহ্যিক বিধানাবলীকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তিশীল করেন। তাদের মতে, বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মই 
জাগতিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট । এখন এই বাহ্যিক 
ক্রিয়াকর্ম আখেরাতে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী: হবে কি-না, এ আলোচনা 
ফেকাহর গণ্ডির বাইরে। 
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এছাড়া অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া আমল পূর্ণ হওয়ার উপর কোন 
ইজমা দাবী করা যায় না। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি খুশু 
সহকারে নামায পড়ে না, তার নামায ফাসেদ। এক রেওয়ায়েতে হযরত 
হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যে নামাযে অন্তর উপস্থিত নয়, 
সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়৷ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল 
(রাঃ) বলেন, যেব্যক্তি নামাযে থেকে ইচ্ছাপূর্বক ডান ও বামের ব্যক্তিকে 
চিনতে পারে, তার নামায হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ বান্দা নামায 
পড়ে অথচ তা থেকে তার জন্যে ছয় ভাগের এক ও দশ ভাগের এক 
অংশও লিখিত হয় না। কেবল ততটুকুই লেখা হয়, যতটুকু সে বুঝে শুনে 
পড়ে । আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন ঃ আলেমগণ এ বিষয়ে 
একমত যে, বান্দা তার নামাযের ততটুকু অংশই পায় যতটুকু সে অন্তরে 
উপস্থিত রেখে পড়ে । তিনি তো অন্তরের উপস্থিতির উপর ইজমাই দাবী 
করলেন। পরহেযগার ফেকাহবিদ ও আখেরাতের আলেমগণের পক্ষ 
থেকে এ ধরনের অসংখ্য উক্তি বর্ণিত আছে। সত্য এই, শরীয়তের 
প্রমাণাদি দেখা উচিত । হাদীস ও মনীষীবর্ণের উক্তি থেকে বাহ্যতঃ এটাই 
বুঝা যায় যে, অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু বাহ্যিক বিধানাবলীতে 
ফতোয়ার স্থান মানুষের ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। এদিক দিয়ে 
মানুষের জন্যে সমগ্র নামাযে অন্তর উপস্থিত রাখা শর্ত করে দেয়া সম্ভবপর 
নয়। কেননা, এটা করতে স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই অক্ষম ৷ সমগ্র 
নামাযে শর্ত করা যখন সম্ভবপর হল না, তখন বাধ্য হয়েই এমনভাবে শর্ত 
করতে হল যে, একটি মুহূর্তে যেন অন্তর উপস্থিত থাকে । নামাযের অন্য 
সব মুহুর্তের তুলনায় আল্লাহু আকবার বলার মুহুর্তটি এ শর্তের জন্যে 
অধিক উপযুক্ত । তাই ফতোয়ায় কেবল এ মুহুর্তটিই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 
এতদসত্েও আমরা আশাবাদী, যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, তার 
অবস্থা সেই ব্যক্তির মত খারাপ হবে না, যে নামাযই পড়ে না। কেননা, 
গাফেল তো বাহ্যতঃ কিছু কর্মের উদ্যোগ নিয়েছে এবং অন্তরকে এক 
মুহূর্ত হলেও উপস্থিত করেছে। যেব্যক্তি ভুলবশতঃ ওযু ছাড়া নামায পড়ে 
নেয়, তার নামায আল্লাহ তাআলার কাছে বাতিল। কিন্তু তার কাজ ও 
ওযর অনুযায়ী কিছু সওয়াব সে পাবে। এতদসত্তেও ফেকাহবিদগণ 
গাফিলতি সহকারে নামায দুরস্ত হওয়ার যে ফতোয়া দেন, তাদের বিরুদ্ধে ' 
আমরা কোন ফতোয়া দিতে পারি না। কেননা, এ ফতোয়া মুফতীকে 
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্ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড এ 
বাধ্য হয়েই দিতে হয়; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন নামাযের 
রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির জানা উচিত, গাফিলতি নামাযের 
জন্যে ক্ষতিকর । 


সারকথা, অন্তরের উপস্থিতি নামাযের প্রাণ । এ প্রাণ অবশিষ্ট থাকার 
সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত থাকা । 
এর যতবেশী অন্তর উপস্থিত থাকবে, ততই নামাযের অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ 
সঞ্চারিত হবে। যে জীবিত ব্যক্তির নড়াচাড়া নেই, সে মৃতের কাছাকাছি। 
সুতরাং যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থেকে কেবল আল্লাহু আকবার 
বলার সময় অন্তর উপস্থিত রাখে, তার নামায এ জীবিত ব্যক্তির মত, 
যার নড়াচাড়া নেই। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি- তিনি যেন 
গাফিলতি দূর করা এবং অন্তরের উপস্থিতি অর্জনের ব্যাপারে আমাদেরকে 
উত্তমরূপে সাহায্য করেন। 


যেসব আভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা নামাযের 
জীবন পূর্ণাঙ্গ হয় 

প্রকাশ থাকে যে, এসব বিষয় বুঝানোর জন্যে অনেক শব্দ ব্যবহৃত 
হয়। কিন্তু ছয়টি শব্দ সবগুলো বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত করে । এখন 
কারণ ও প্রতিকারসহ এসব শব্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে 
প্রথম শব্দ হচ্ছে হুযুরে দিল (অন্তরের উপস্থিতি) । এর উদ্দেশ্য, মানুষ যে 
কাজ করছে এবং যে কথা বলছে, সেটি ছাড়া অন্যান্য কাজ ও কথা থেকে 
অন্তরকে নুক্ত রাখা । অর্থাৎ, অন্তর কাজ ও কথা উভয়টি জানবে এবং এ 
দুটি ছাড়া অন্য কিছুতে তার চিন্তা ঘুরাফেরা করবে না। মানুষ যে কাজে 
লিপ্ত, তার চিন্তা যখন সেই কাজ ছাড়া অন্য দিকে না যায় এবং স্মৃতিতে 
সেই কাজই জাগরূক থাকে, তখন তার অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হয়। 


দ্বিতীয় শব্দ ফাহম অর্থাৎ কালামের অর্থ বুঝা । এটা অন্তরের 
উপস্থিতি থেকে ভিন্ন । কেননা, প্রায়ই অন্তর শব্দের সাথে উপস্থিত থাকে 
এবং অর্থের সাথে উপস্থিত থাকে না। ফাহমের উদ্দেশ্য অন্তরে শব্দের 
অর্থ জানা । এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে । কোরআনের অর্থ ও 
তসবীহ্‌ বুঝার ব্যাপারে সকলেই একরূপ নয়। অনেক সুক্ষ্ম অর্থ নামাযী 
ঠিক নামাযের মধ্যেই বুঝে নেয়, অথচ পূর্বে তার অন্তরে এ অর্থ কখনও 
ছিল না। এ কারণেই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ করতে বারণ করে। 
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২৯৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 
অর্থাৎ এমন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করায়, যা মন্দ কাজে প্রতিবন্ধক হয়। 


তৃতীয় শব্দ তাষীম (ভক্তি-শরদ্ধা প্রদর্শন)। এটা অন্তরের উপস্থিতি ও 
ফাহম থেকে ভিন্ন । কেননা, মানুষ তার গোলামের সাথে কথা বলে, 
অন্তরও হাযির থাকে এবং নিজের কথার অর্থও বুঝে; কিন্তু গোলামের 
তাযীম করে না। এ থেকে জানা গেল, তাযীম হুযুরে দিল ও ফাহমের 
উর্ধ্বে । 

চতুর্থ শব্দ ‘হয়বত’ অর্থাৎ ভয় । এটা তাযীমেরও উর্ধ্বে । বরং হয়বত 
সেই ভয়কে বলে, যা তাযীম থেকে উদ্ভূত হয়। বিচ্ছু, গোলামের 
অসচ্চরিত্রতা ইত্যাকার সামান্য জিনিসের ভয়কে হয়বত বলে না; বরং 
প্রতাপশালী বাদশাহকে ভয় করার নাম হয়বত। 


পঞ্চম শব্দ রাজা অর্থাৎ আশী। এটাও পূর্ববর্তী সবগুলো থেকে ভিন্ন। 
অনেক মানুষ কোন বাদশাহের তাষীম করে। তার প্রতাপকে ভয় করে; 
কিন্তু তার কাছে কোন কিছু আশা করে না। বান্দার উচিত নামায দ্বারা 
আল্লাহ তাআলার সওয়াব আশা করা । 


ষষ্ঠ শব্দ হায়া অর্থাৎ লজ্জা-শরম। এটা পূর্ববর্তী পাচটি থেকে 
আলাদা । কেননা, এর উৎপত্তি নিজের ভুল ক্রটি উপলব্ধি করা থেকে। 
অতএব তাষীম, ভয় ও আশা এমন হতে পারে, যাতে হায়া নেই। অর্থাৎ, 
ক্রটির ধারণা ও গোনাহের কল্পনা না থাকলে হায়া হবে না। 

মোট কথা, উপরোক্ত ছয়টি বিষয় দ্বারা নামাযের প্রাণ পূর্ণাঙ্গ হয়। 
এখন এগুলোর কারণ আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে। 

মনের উপস্থিতির কারণ হিম্মত তথা চিন্তা-ফিকির। মানুষের মন 
তার হিম্মতের অনুকরণ করে । যে বিষয় মানুষকে চিন্তান্বিত করে দেয় 
তাতেই তার অন্তর উপস্থিত থাকে। চিন্তার কাজে অন্তর উপস্থিত থাকাই 
মানুষের মজ্জা । নামাযে অন্তর উপস্থিত না হলে অন্তর বেকার থাকবে না; 
বরং যে পার্থিব বিষয়ে চিন্তা ব্যাপৃত থাকবে তাতেই অন্তর উপস্থিত 
থাকবে । কাজেই নামাযে অন্তর উপস্থিত করার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে, 
চিন্তাকে নামাযের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া । চিন্তা নামাযের দিকে ঘুরবে না, যে 
পর্যন্ত প্রকাশ না পায় যে, প্রার্থিত লক্ষ্য নামাযের সাথেই সম্পর্কযুক্ত । 
অর্থাৎ এ বিষয়ের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আখেরাত উত্তম, চিরস্থায়ী 
ও প্রার্থিত লক্ষ্য । নামায এ লক্ষ্য অর্জনের উপায়। এ বিষয়কে দুনিয়ার 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ২৯৫ 
র সাথে যোগ করলে উভয়ের সমষ্টি দ্বারা নামাযে অন্তরের 
উপস্থিতি অর্জিত হবে। তুমি যখন কোন শাসনকর্তার কাছে যাও, যে. 
তোমার উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না, তখন এ ধরনের বিষয় চিন্তা 
করলে অন্তর হাযির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সকল প্রকার লাভ লোকসান 
এবং পৃথিবীর ও আকাশের রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর সাথে 
মোনাজাতের সময় যদি তোমার অন্তর উপস্থিত না হয়, তবে এর কারণ 
তোমার ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছুকে মনে করো না। এ অবস্থায় 
তোমার উচিত ঈমান শক্তিশালী করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া । এর উপায় 
পূর্ণরূপে অন্যত্র বর্ণনা করা হবে। 


অন্তরের উপস্থিতির পর ফাহমের কারণ হচ্ছে চিন্তাকে সদা ব্যাপৃত 
রাখা এবং অর্থোপলব্ষির দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। এর উপায় তাই, যা অন্তর 
উপস্থিত করার উপায় । এর সাথেই চিন্তার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে 
এবং যেসব কুমন্ত্রণা অন্তরকে বিমুখ করে দেয়, সেগুলো দূর করতে সচেষ্ট 
হতে হবে। এ ধরনের কুমন্ত্রণা দূর করার প্রতিকার হচ্ছে এগুলোর 
উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, অর্থাৎ যেসব উপকরণের দিকে কুমন্ত্রণা 
ধাবিত হয়, সেগুলো নিজের কাছে না রাখা । কেননা, মানুষ যে বস্তুকে 
প্রিয় মনে করে, তার আলোচনা বেশী করে। এ আলোচনা নিশ্চিতই 
অন্তরে ভীড় সৃষ্টি করে। এ কারণেই যারা গায়রুল্লাহকে ভালবাসে, তাদের 
নামায কুমন্ত্রণা মুক্ত হয় না। 

দু'টি বিষয় জানার কারণে অন্তরে তাযীম সৃষ্টি হয়- (১) আল্লাহ্‌ 
তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পরিচয় লাভ করা, যা মূল ঈমান । কেননা, 
যেব্যক্তি আল্লাহর মাহাত্ম্যের বিশ্বাসী হবে না, তার মন আল্লাহর সামনে 
নত হবে না। (২) নিজের হেয়তা ও নীচতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া । এ 
দুটি বিষয় জানা থেকে অনুনয়, বিনম্র ভাব ও খুশু জন্ম লাভ করে, যাকে 
তাযীম বলা হয়। যে পর্যন্ত নিজের নীচতা জ্ঞান আল্লাহ তাআলার প্রতাপ 
জ্ঞানের সাথে যুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাযীম ও খুশুর অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় 
না। 

হয়বত ও ভয় আল্লাহ তাআলার কুদরত, প্রাবল্য ও তার ইচ্ছা 
প্রযোজ্য হওয়ার জ্ঞান থেকে জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ, একথা হৃদয়ঙ্গম 
করবে, যদি আল্লাহ্‌ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে ধ্বংস করে দেন, 
তবে তার রাজত্ব বিন্দুমাত্রও হাস পাবে না। এর সাথে পয়গম্বর ও 
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২৯৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড 

_ওলীগণের উপর আগত বিপদাপদ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করবে । মোট 
কথা, আল্লাহ তাআলার পরিচয় মানুষ যত বেশী লাভ করবে, হয়বত বা 
ভয়ও ততই বেশী হবে। 


“রাজা” তথা আশার কারণ এই, মানুষ আল্লাহ তাআলার অপার 
অনুগ্রহ, কৃপা ও নেয়ামতকে চিনবে এবং নামাযের কারণে তিনি যে 
জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা সত্য মনে করবে । যখন ওয়াদার প্রতি 
বিশ্বাস এবং তার কৃপার জ্ঞান অর্জিত হবে, তখন উভয়ের সমষ্টি মানুষের 
অন্তরে নিশ্চিতই আশারি সৃষ্টি করবে। 


'হায়া' তথা লজ্জা-শরম সৃষ্টি হওয়ার উপায় হচ্ছে, মানুষ এবাদতে 
নিজেকে ক্রটিকারী মনে করবে এবং বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্‌ তাআলার 
যথার্থ হক আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না। সাথে সাথে একথাও জানবে, 
অন্তরে সূক্মাতিসূক্ষ্ম কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। 
এসব জ্ঞান থেকে নিশ্চিতরূপে যে অবস্থা উৎপন্ন হবে, তাকেই হায়া বলা 
হয়। 

অতএব উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি অর্জন 
করতে হলে তার কারণ জানতে হবে । কেননা, কারণ জানা হয়ে গেলে 
তার প্রতিকার আপনা আপনি জানা যায়। উপরে বর্ণিত জ্ঞানসমূহ 
একীনের স্তরে পৌছে যেতে হবে । তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে 
পারবে না। এগুলো অন্তরে প্রবলও হতে হবে। একীনের অর্থ যে সন্দেহ 
না থাকা এবং অন্তরে প্রবল হওয়া, একথা আমরা এলেম অধ্যায়ে লেখে 
এসেছি। যে পরিমাণে একীন হয়, সেই পরিমাণে অন্তর খুশু করে। এ 
কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে 
কথা বলতেন এবং আমরা তার সাথে কথা বলতাম, কিন্তু নামাযের সময় 
এসে গেলে তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরাও তাকে 
চিনতাম না। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে 
ওহী পাঠালেন £ হে মুসা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ কর, তখন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝেড়ে নাও এবং খুশু ও স্থিরতা সহকারে থাক । যখন আমার 
যিকির কর তখন জিহ্বাকে অন্তরের পেছনে রাখ। যখন আমার সামনে 
দাড়াও, তখন লাঞ্ছিত দাসের মত দীড়াও। সাচ্চা মুখে ও ভীত অন্তরের 
সাথে আমার কাছে মোনাজাত কর। আল্লাহ তাআলা মূসা আঃ)-এর 
প্রতি আরও ওহী প্রেরণ করেন- হে মুসা! তোমার উম্মতকে বলে দাও, 
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তারা যেন আমাকে স্বরণ না করে । কেননা, আমি নিজেকে কসম দিয়েছি, 
যে কেউ আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে স্মরণ করব। সুতরাং তোমার 
উম্মত আমাকে স্মরণ করলে আমি তাদেরকে লানত সহকারে স্মরণ করব। 
এ হচ্ছে গাফেল নয়- এমন গোনাহগারের অবস্থা । যদি গাফিলতি ও 
গোনাহ উভয়টি একত্রিত হয়, তবে অবস্থা কি হবে? 


আমরা উপরে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি, এগুলোতে মানুষের 
অবস্থা বিভিন্ন রূপ । কতক মানুষ এমন গাফেল যে, নামায সবগুলো পড়ে, 
কিন্তু এক মুহূর্তও অন্তর উপস্থিত হয় না। আবার কেউ কেউ এমন, 
নামায পূর্ণরূপে পড়ে এবং এক মুহুর্তও অন্তর অনুপস্থিত থাকে না; বরং 
কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলেও তারা তার খবর রাখেন না। এ কারণেই 
মুসলিম ইবনে ইয়াসার নামাযে দাড়িয়ে মসজিদের একাংশের পতন ও এ 
কারণে লোকজনের জড়ো হওয়ার বিষয় জানতে পারেননি । কোন কোন 
মনীষী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু কোন 
সময় চিনতে পারলেন না, ডান দিকে কে এবং বাম দিকে কে দাড়িয়েছে। 
হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরের স্ফুটন দু'মাইল দূর থেকে শুনা যেত। 
কিছু লোকের মুখমন্ডল নামাযের সময় ফ্যাকাসে হয়ে যেত এবং স্কন্ধ 
কাপতে থাকত । এসব ব্যাপার মোটেই অবাস্তব নয়। কেননা, 
দুনিয়াদারদের ধমক এবং দুনিয়ার বাদশাহদের ভয়ে এর চেয়েও অনেক 
বেশী ভীতকম্পিত হতে দেখা যায়। অথচ তারা অক্ষম ও দুর্বল। তাদের 
কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাও নগণ্য ও তুচ্ছ। এমনকি, কোন ব্যক্তি 
বাদশাহ অথবা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে কোন নালিশ সম্পর্কে কথা বলার পর 
যখন চলে আসে, তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়- বাদশাহের 
আশেপাশে কারা ছিল এবং বাদশাহের পোশাক কি ছিল, তবে সব 
কিছুতেই বলবে, জানি না। কেননা, নিজের কাজে মগ্ন থাকার কারণে 
বাদশাহের পোশাক অথবা আশেপাশের লোকজনকে দেখার কোন 
ফুরসতই তার ছিল না। যেহেতু প্রত্যেকেই তার আমলের বিভিন্ন অংশ 
পাবে, তাই নামাযে প্রত্যেকের অংশ ততটুকুই হবে, যতটুকু সে ভয়, খুশু 
ও তাষীম করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা দেখেন অন্তর- বাহ্যিক 
নড়াচড়া নয়। এজন্যেই কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ কেয়ামতে মানুষ 
সেই অবস্থায় উত্থিত হবে, যা তার নামাযে হবে। অর্থাৎ নামাযে যে 
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পরিমাণ প্রশান্তি, স্থিরতা ও আনন্দ হবে, কেয়ামতে সে সেই পরিমাণে 
প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই বলেছেন। 
কেননা, মানুষের হাশর সেই অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় সে মরবে । আর 
মানুষ মরবে সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় সে জীবন যাপন করেছে । এতে 
প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। কেননা, অন্তরের গুণাবলী দ্বারাই পরকালে 
আকার আকৃতি তৈরী করা হবে এবং নাজাত সে-ই পাবে, যে সুস্থ অন্তর 
নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে। আল্লাহ স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও 
তওফীক দিন। 


অন্তরের উপস্থিতির সহায়ক ব্যবস্থা 

প্রকাশ থাকে যে, মুমিনের জন্য জরুরী আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভূক্তি 
রাখা, তাঁকে ভয় করা, তার কাছে প্রত্যাশা রাখা এবং আপন ক্রটির জন্য 
অনুতপ্ত হওয়া | অথাৎ, ঈমানের পর এসব অবস্থা থেকে মুমিন পৃথক 
হবে না, যদিও এগুলোর শক্তি তার বিশ্বাসের শক্তি অনুযায়ী হবে । সুতরাং 
নামাযের মধ্যে এসব অবস্থার অনুপস্থিতি এ কারণেই হবে যে, নামাধীর 
চিন্তা বিক্ষিপ্ত, ধ্যান বিভক্ত, অন্তর মোনাজাতে অনুপস্থিত এবং মন নামায 
থেকে গাফেল। নামায থেকে গাফিলতি কুমন্ত্রণার কারণে হয়, যা মনের 
উপর নেমে এসে মনকে ব্যাপৃত করে দেয়। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা দূর 
করাই অন্তরের উপস্থিতি লাভের উপায় । কোন বস্তু তখনই দূর হয়, যখন 
তার কারণ দূর হয়। তাই এখন কুমন্ত্রণার কারণ জানা দরকার । কুমন্ত্রণার 
কারণ হয় কানে ও চোখে পড়ে এমন কোন বিষয় হবে, না হয় কোন 
গোপন বিষয় হবে। কানেও চোখে পড়ে এমন বস্তুও মাঝে মাঝে চিন্তাকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চিন্তা এসব বস্তুর পেছনে পড়ে সেগুলো থেকে অন্য 
বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। উচ্চ মর্যাদাশীল ও উচ্চ সাহসী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের 
সামনে কোন বস্তু থাকলে তা তাকে গাফেল করে না, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির 
চিন্তা বিক্ষিপ্ত না হয়ে পারে না। এর প্রতিকার হচ্ছে এ ধরনের বস্তুর সাথে 
সম্পর্কচ্ছেদ করা- চোখ বন্ধ করে অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামায পড়া । 
এর জন্যে প্রাচীরের কাছে নামায পড়াও উত্তম, যাতে দৃষ্টির দূরত্ব দূরে 
ছড়িয়ে পড়তে না পারে। রাস্তায়, চিত্র ও কারুকার্ষের স্থানে এবং রঙ্গিন 
বিছানায় নামায পড়া উচিত নয়। এ কারণেই আবেদগণ ক্ষুদ্র অন্ধকার 
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প্রকোষ্ঠে নামায পড়তেন, যাতে কেবল সেজদা কস্কার স্থান সংকুলান হত। 
শক্তিশালী আবেদগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি নত করে নিতেন এবং 

সেজদার জায়গার বাইরে যেতে দিতেন না। ডান ও বামের 

মুসল্লীকে না চেনাই ছিল তাদের মতে নামাযের পূর্ণতা । হযরত ইবনে 
ওমর (রাঃ) সেজদার জায়গায় না তরবারি রাখতেন, না কালামে মজীদ । 
কিছু লেখা পেলে তা মিটিয়ে দিতেন। 

কুমন্ত্রণার কারণ কোন গোপন বিষয় হলে সেটা খুবই দুরূহ ব্যাপার । 
কেননা, যেব্যক্তির চিন্তা জাগতিক ব্যাপারাদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তার চিন্তা 
এক বিষয়ে সীমিত থাকে না; বরং সর্বদাই এক বিষয় থেকে অন্য 
বিষয়ের দিকে ধাবমান থাকে। দৃষ্টি নত করা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। 
এরূপ কুমন্ত্রণা দূর করার উপায় হচ্ছে মনকে জোর করে নামাযে পঠিত 
বিষয় বুঝার মধ্যে লাগিয়ে রাখা এর জন্য সহায়ক বিষয় ৷ নিয়ত বাধার 
পূর্বে মনকে নতুন করে আখেরাত স্বরণ করিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলার 
সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিপদ এবং মৃত্যু পরবর্তী ভয়ংকর অবস্থা মনের 
সামনে পেশ করবে । মনকে সকল চিন্তার বিষয় থেকে মুক্ত করবে এবং 
এমন কোন ব্যস্ততা রাখবে না, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) ওসমান ইববে আবী শায়বাকে বলেছিলেন_ 
SAD ssid ডাঃ 
০৮৬: (৮ শিলা SLI Nc 

অর্থাৎ, আমি তোমাকে গৃহের হাঁড়ির মুখ বন্ধ করার কথা বলতে 
ভুলে গেছি। কেননা, গৃহে এমন বস্তু না থাকা উচিত, যা মানুষকে নামাযে 
বাধা দেয়। 

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে চিন্তা স্থির রাখার উপায়। যদি এসব 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর চিন্তা স্থির না হয়, তবে রোগের 
মূলোৎপাটনকারী জোলাব ছাড়া নাজাতের কোন পথ নেই । জোলাব এই 
যে, যেসব বিষয় মনকে অন্যত্র ব্যাপৃত করে দেয় এবং অন্তরের উপস্থিতি 
বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং সেগুলোর খাহেশ 


সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেবে । কেননা, যে বিষয় মানুষকে নামাযে বাধা দেয়, সে 
বিষয় তার ধর্মের বিপরীত এবং দুশমন ইবলীসের বাহিনী । কাজেই একে 
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সম্পূর্ণ দূর না করে বাধা দিতে থাকা অধিক ক্ষতিকর । একে আলাদা করে 
দেয়ার মধ্যেই এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তি নিহিত। বর্ণিত আছে, রসূলে 
করীম (সঃ)-এর কাছে আবু জহম দু'পাড়বিশিষ্ট একটি কাল চাদর প্রেরণ 
করলে তিনি তা পরিধান করে নামায পড়লেন। নামাযের পর চাদরটি 
খুলে বললেন ঃ এটি আবু জহমের কাছে নিয়ে যাও। সে আমাকে নামায 
থেকে গাফেল করে দিয়েছে । আমাকে আমার সাদা চাদর এনে দাও । 
একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জুতায় নতুন চামড়ার টুকরা সংযোজনের 
আদেশ দেন। এর পর নামাযে তার দিকে তাকান নামায শেষে তিনি 
টুকরাটি খুলে পুরাতন টুকরা সংযোজন করতে বলেন । একবার তিনি এক 
জোড়া জুতা পরিধান করলেন, যা তার কাছে ভাল মনে হল । তিনি 
সেজদা করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে 
অনুনয় বিনয় করেছি, যাতে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। এর পর 
জুতা জোড়াটি বাইরে নিয়ে প্রথমে যে প্রার্থী পেলেন, তাকে দিয়ে দিলেন। 
অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে আদেশ করলেন £ আমার জন্যে 
নরম চামড়ার পুরাতন জুতা জোড়া ক্রয় কর। অতঃপর সে জোড়াই তিনি 
পরিধান করলেন । হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোনার 
ংটি পরে মিম্বরে উঠলেন, এরপর সেটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি 
আমাকে ব্যাপৃত রেখেছে । কখনও এটি দেখি এবং কখনও তোমাদেরকে 
দেখি ৷ বর্ণিত আছে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) তার বাগানে নামায 
পড়লেন। একটি বেগুনী রংয়ের পাখী বৃক্ষের উপর যাওয়ার জন্যে উড়ল। 
পাখীটি তার কাছে খুবই সুন্দর মনে হল। তিনি এক মুহূর্ত সেটির দিকে 
তাকিয়ে রইলেন। ফলে কত রাকআত নামায পড়লেন তা মনে রইল না। 
এর পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ফেতনার কথা 
উল্লেখ করলেন এবং আরজ করলেন $ আমি বাগানটি সদকা করে 
দিলাম ৷ যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করুন। অন্য এক ব্যক্তির কথা বর্ণিত আছে, 
তিনি তার বাগানে নামায পড়ছিলেন। বাগানের বৃক্ষসমূহ ফলভারে নুয়ে 
পড়ছিল । এ দৃশ্য নামাযের মধ্যেই তার কাছে খুব ভাল লাগল । ফলে 
তিনি নামাযের রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলেন। বিষয়টি তিনি হযরত 
ওসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ বাগানটি 
সদকা করে দিলাম । একে আল্লাহর পথে ব্যয় করুন। হযরত ওসমান 
(রাঃ) বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন। 
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মোট কথা, পূর্ববর্তী মনীষীগণ চিন্তার মূল কর্তন করার জন্যে এসব 
উপায় অবলম্বন করতেন । বাস্তবে চিন্তার কারণের মূলোৎপাটন করার 
পদ্ধতি এটাই । এছাড়া অন্য কোন কৌশল উপকারী হবে না। কেননা, 
মনকে নরমভাবে স্থির করার যে কথা আমরা লেখেছি, তা দুর্বল চিন্তার 
ক্ষেত্রে উপকারী । কিন্তু খাহেশ ও চিন্তা জোরদার হলে তাতে তা উপকারী 
নয়; বরং খাহেশ তোমাকে টানবে এবং তুমি খাহেশকে টানবে। শেষ 
পর্যন্ত খাহেশই প্রবল হবে এবং সমগ্র নামায এই দ্বন্বের মাঝে অতিবাহিত 
হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত এই, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নীচে বসে তার চিন্তা সাফ 
রাখতে চায়। কিন্তু বৃক্ষের উপর পাখীরা বসে চেঁচামেচি করে তার চিন্তা 
বিক্ষিপ্ত করে দেয়। লোকটি একটি লাঠি হাতে নিয়ে পাখীদেরকে উড়িয়ে 
দেয় এবং পুনরায় আপন চিন্তায় মশগুল হয়। পাখীরা আবার এসে 
চেচামেচি শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় কেউ এসে লোকটিকে বলল £ যে 
কৌশল তুমি অবলম্বন করেছ তা কখনও সফল হবে না। যদি তুমি এ 
থেকে নিষ্কৃতি চাও, তবে বৃক্ষটি উৎপাটিত করে দাও। খাহেশরপী বৃক্ষের 
অবস্থাও তদ্রপ। এর শাখা-প্রশাখা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর উপর 
চিন্তা পাখীদের ন্যায় দাপাদাপি করে অথবা আবর্জনার উপর মাছির ন্যায় 
ভন্তন্‌ করে। মাছিকে তাড়িয়ে দিলে আবার আসে । মনের কুমন্ত্রণাও 
তেমনি । খাহেশ অনেক। মানুষ এ থেকে খুব কম মুক্ত । সবগুলোর মূল 
শিকড় এক, অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত । যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রয়েছে 
এবং যে দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহাব্বিত, তার নামাযে নিবিষ্টতার 
স্বচ্ছ আনন্দ অর্জিত হওয়ার আশা করা উচিত নয়। তবুও তার মোজাহাদা 
তথা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যেভাবেই হোক মনকে নামাযের দিকে 
ফেরানো এবং চিন্তার কারণসমূহ হ্রাস করা উচিত। এ ওষুধ তিক্ত এবং 
মনের কাছে বিষ্বাদ। কিন্তু রোগ পুরাতন ও দুরারোগ্য হয়ে গেছে। 
এমনকি, বুযুর্গগণ এমন দু'রাকআত নামায পড়ার ইচ্ছা করেছেন, যাতে 
দুনিয়ার বিষয়সমূহ মনে না আসে । কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়নি। তারাই 
যখন এরূপ দুরাকআত নামায পড়তে সক্ষম হলেন না, তখন আমাদের 
মত লোক এটা আশা করতে পারে কি? আমরা যদি কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত 
অর্ধেক কিংবা তিন ভাগের একা ভাগ নামাযও পাই, তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত 
হতে পারি, যারা সৎকর্মের সাথে কুকর্মও মিশ্রিত করে দিয়েছে । মোট 
কথা, দুনিয়ার চিন্তা ও পরকালের সাহস এমন, যেমন তেলপূর্ণ পেয়ালায় 
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পানি ঢাললে যে পরিমাণ পানি পেয়ালায় যাবে, সেই পরিমাণ তেল 
নিশ্চিতই বের হয়ে পড়বে । উভয়ের একত্র মিলন সম্ভবপর হবে না। 


নামাযের প্রত্যেক রোকন ও শর্তের জরুরী বিষয় 


আখেরাত কাম্য হলে নামাযের শর্ত ও রোকনসমূহে আমরা যেসকল 
বিষয় লেখছি, সেগুলো থেকে গাফেল না হওয়া অত্যাবশ্যক । নামাযের 
শর্ত অর্থাৎ যেসকল কাজ নামাযের পূর্বে হয়, সেগুলো এই ঃ ওয়াক্ত, 
পবিত্রতা অর্জন, উলঙ্গতা দূরীকরণ, কেবলামুখী হওয়া, সোজা দাড়ানো 
এবং নিয়ত করা। সুতরাং যখন মুয়াযযিনের আযান শুন, তখন অন্তরে 
কেয়ামতের ডাকের ভয়াবহতা উপস্থিত কর । আযান শুনামাত্রই বাহ্যিক ও 
আন্তরিকভাবে তাতে সাড়া দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে যাও এবং তাড়াতাড়ি 
কর। কেননা, যারা মুযাযযিনের আযান শুনে তাড়াতড়ি করবে, 
কেয়ামতের দিন তাদেরকে সোহাগ ভরে ডাকা হবে । আযান শুনার পর 
তুমি তোমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি তা আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ পাও, 
তবে জেনে রাখ, বিচার দিবসে তুমি সুসংবাদ ও সাফল্যের আওয়াজ 
শুনতে পাবে। 
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অর্থাৎ, হে বেলাল! নামায ও আযান দ্বারা আমাকে সুখ ও স্বস্তি দান 
কর। কেননা, নামাযের মধ্যেই ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর চোখের 
শীতলতা । 


পবিত্রতা সম্পর্কে কথা এই, তুমি যখন নামাযের জায়গা পাক করে 
নাও, এর পর কাপড় ও বাহ্যিক দেহ পবিত্র করে নাও, তখন অন্তরের 
পবিত্রতা থেকে গাফেল হয়ো না । এ পবিত্রতার জন্যে তওবা ও গোনাহের 
জন্যে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে এসব গোনাহ না করার জন্যে 
কৃতসংকল্প হও ৷ এসব বিষয় দ্বারা অন্তরকে অবশ্যই পাক করে নাও।। 
কেননা, অন্তর আল্লাহ্‌ তাআলার দেখার স্থান । 

উলঙ্গতা দূরীকরণের অর্থ এরূপ মনে কর, বাহ্যিক দেহের যে 
অংশের উপর মানুষের দৃষ্টি পড়ে সেটা যখন আবৃত করবে, তখন অন্তরের 
যেসকল দোঘক্রটি পরওয়ারদেগার ব্যতীত কেউ জানে না, সেগুলো আবৃত 
করবে না কেন? সুতরাং সেসব দোষ অন্তরে উপস্থিত কর, সেগুলো আবৃত 
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করার জন্যে নফসকে অনুরোধ কর। এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর, আল্লাহ 
তাআলার দৃষ্টি থেকে এসব দোষ গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু 
অনুতাপ, লজ্জা ও ভয় এগুলোর জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। এসব দোষ 
অন্তরে উপস্থিত করার ফলস্বরূপ তোমার অন্তরে লক্কায়িত ভয় ও লজ্জা 
মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে । তখন নফস নত হবে এবং অনুতাপে অন্তর 
আচ্ছন্ন হবে। তুমি আল্লাহ তাআলার সামনে এমনভাবে দপ্তায়মান হবে, 
যেমন পাপী, দুশ্চরিত্র ও পলাতক গোলাম তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত 
হয়ে প্রভুর সামনে নতমস্তকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দণ্ডায়মান হয় । 


কেবলামুখী হওয়ার অর্থ তো তোমার বাহ্যিক মুখমণ্ডল সব দিক 
থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কাবা গৃহের দিকে করে নেবে । এখন 
তুমি কি মনে কর, সকল কাজ কারবার থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে আল্লাহ্র 
আদেশের দিকে করা কাম্য নয়? কখনও এরূপ মনে করো না; বরং মনে 
কর, এটা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম সবগুলো 
অন্তরকে আন্দোলিত করার জন্যে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত ও 
একদিকে স্থির রাখার জন্যে । ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করবে না। সুতরাং দেহের প্রতি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অন্তরের 
প্রতিও মনোযোগ দরকার । অর্থাৎ, মুখমণ্ডল যেমন কাবা গৃহের দিকে 
থাকবে, যা মুখমণ্ডলকে অন্য সকল দিক থেকে না ফিরিয়ে হতে পারে না, 
তেমনি অন্তরও আল্লাহ তাআলার দিকে থাকবে, যা অন্তরকে সবকিছু 
থেকে মুক্ত না করে হতে পারে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন 
বান্দা নামাযে দাড়ায় এবং তার খাহেশ, মুখমণ্ডল ও অন্তর আল্লাহ 
তাআলার দিকে থাকে, তখন সে জন্মদিনের মতই নিষ্পাপ অবস্থায় নামায 
খতম করে । সোজা হয়ে দাড়ানোর উদ্দেশ্য এই, দেহ ও মন দিয়ে আল্লাহ 
তা'আলার সামনে নির্দেশ পালনের জন্য দীড়াবে। এমতাবস্থায় যে মাথা 
সমস্ত অঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ, তা নত ও বিনম্র হওয়া উচিত । মাথার 
উচ্চতা দূর করার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত, অন্তরে অনুনয় ও বিনয়ভাব 
অবশ্যই থাকবে । নামাযে দাড়ানো দ্বারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে 
দাড়িয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্মরণ করবে । মনে করবে, যেন তুমি 
আল্লাহ তা'আলার সামনে দাড়িয়ে আছ এবং তিনি তোমাকে দেখছেন। 
যদি তুমি এর যথার্থ প্রতাপ উপলব্ধি করতে না পার, তবে এমনভাবে 
দীড়াও, যেমন দুনিয়ার কোন বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে থাক; বরং 
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যতক্ষণ দীড়িয়ে থাক ততক্ষণ এটা মনে কর, তোমাকে তোমার 
পরিবারের একজন খুব সাধু ব্যক্তি দেখে যাচ্ছে কিংবা যাকে তুমি তোমার 
সৎকর্মপরায়ণতা দেখাতে চাও, সে তোমাকে দেখছে। কেননা, এরূপ 
কোন ব্যক্তি দেখলে তোমার হাত পা স্থির ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে থাকে, 
যাতে সে বলে, তুমি নামাযে বিনয় ও নম্রতা কর। অথচ সে প্রকৃতপক্ষে 
অক্ষম । সুতরাং একজন অক্ষম ব্যক্তির সামনে যখন তোমার মনের এই 
অবস্থা হয়, তখন মনকে এই বলে শাসাও, তুই আল্লাহ তাআলার 
মারেফত ও মহব্বত দাবী করিস । তার সামনে এরূপ করতে তোর লজ্জা 
হয় না ? তুই একজন সামান্য বান্দার প্রতি সম্মান দেখাস এবং তাকে ভয় 
করিস, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করিস না । এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা 
(রাঃ) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, লজ্জা কিভাবে 
হয়, তখন তিনি বললেন £ এমনভাবে লজ্জা কর, যেমন তোমার 
পরিবারের কোন সাধু ব্যক্তির সামনে লজ্জা করে থাক। 

নিয়তের মধ্যে অন্তরে একথা পাকাপোক্ত করতে হবে যে, আল্লাহ 
তা'আলা নামাযের যে আদেশ করেছেন তা আমি মেনে নিয়েছি। এর পর 
আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ, তার আযাবের ভয় এবং সওয়াবের প্রত্যাশা 
সহকারে নামায পূর্ণরূপে পড়া, নামাযের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত 
থাকা এবং একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সব কাজ করার সংকল্প 
করা উচিত। এক্ষেত্রে তার অনুগ্রহের কথা স্বরণ করবে । বেআদব ও 
গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মোনাজাত করার অনুমতি 
দিয়েছেন। কার সাথে এবং কিভাবে মোনাজাত করছ, তা লক্ষ্য করবে । 
এমতাবস্থায় তোমার ঘর্মক্তি কলেবর কম্পমান এবং ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে 
যাওয়া উচিত। 

মুখে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর যেন এ উক্তিকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন না করে। অর্থাৎ, অন্তরে যদি অন্য কোন বস্তুকে আল্লাহ অপেক্ষা 
বড় মনে কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মিথ্যাবাদী. হওয়ার সাক্ষ্য 
দেবেন, যদিও তোমার মৌখিক উক্তিটি সত্য হয়। যেমন, সূরা 
মুনাফিকুনে মোনাফেকদের মৌখিক সত্য উক্তি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ 
সাক্ষ্য দেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী । অর্থাৎ, তারা অন্তরে রেসালত 
স্বীকার করে না। কেবল মুখে বলে, আপনি আল্লাহর রসূল । 
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অর্থাৎ, আমি আমার মুখ তার দিকে করলাম, যিনি আকাশমন্ডলী ও 


পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 

এখানে শরীরের মুখ উদ্দেশ্য নয় । কেননা, শরীরের মুখ তো তুমি 
কেবলার দিকে করেই রেখেছ। আল্লাহ কেবলার মধ্যে বেষ্টিত নন। হা, 
অন্তরের মুখকে তুমি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে করতে পার। এখন 
চিন্তা কর, তোমার অন্তরের মুখ বাড়ী-ঘর, বাজার ও যাবতীয় 
কাজ-কারবারে রয়েছে, না আল্লাহ তাআলার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে? 
খবরদার, নামাযের শুরুতেই মিথ্যা ও বানোয়াটকে প্রশ্রয় দিয়ো না। 
অতএব চেষ্টা করা উচিত যেন অন্তরের মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার 
দিকেই থাকে । এটা সমগ্র নামাযে না পারলে যখন এ কলেমা মুখে বল, 


তখন তো কথাটা সত্য হওয়া উচিত। আর যখন মুখে বল ১১১৬ 


নারি লা বাজি বীর ছাত ও জিলা কে মারমা 
থাকে। তুমি বাস্তবে এরূপ না হলে একথায় মিথ্যাবাদী হবে। সুতরাং 


এরূপ হওয়ার জন্যে এখনই চেষ্টা কর । আর যখন বল ১ 1 Es 


ADGA 


55: আমি মুশরিকদের মধ্য হতে নই, তখন অন্তরে গোপন 
শেরকের কথা চিন্তা কর। কেননা- 
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অর্থাৎ, যেব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন 
সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না 
করে। 

এ আয়াতখানি সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার এবাদত 
দ্বারা আল্লাহ তা“আলার সন্তুষ্টি ও মানুষের প্রশংসা কামনা করে। সুতরাং 
এ শেরক থেকে যত্ন সহকারে বেচে থাকা উচিত । আর যখন তুমি মুখে 

হর 
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বল, তুমি মুশরিক নও আর এ শেরক থেকে মুক্ত হলে না, তখন তোমার 
খুব লজ্জিত হওয়া উচিত । কেননা অল্প হোক বেশী হোক - সবই 


শি পি পাপী শর পট চি পরা 


শেরক । যখন বল - £04577) আমার জীবন ও আমার 


মরণ আল্লাহর জন্যে, তখন জানবে, তোমার অবস্থা গোলামের মত, যে 
নিজের পক্ষে নিরুদ্দেশ এবং মালিকের পক্ষে উপস্থিত | এ কলেমা যদি 
এমন ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়, যার হাসি, উঠাবসা, জীবনের আনন্দ 
ও মৃত্যু আতঙ্ক দুনিয়ার কাজের জন্যে হয়, ত তবে এ কলেমা ,তার অবস্থার 


PLAST 


সাথে সমাঞ্জস্যশীল নয়। যখন বল, ১৮০৪ 05 UG ১৯০ 


"234! আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি, তখন জানবে, শয়তান তোমার দুশমন । সে তোমার অন্তরকে 
আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে । কেননা, 
তুমি আল্লাহর জন্যে সেজদা কর- এটা তার জন্যে হিংসার কারণ । সে 
এক সেজদা বর্জন করার কারণে গলায় লানতের বেড়ি পড়েছে এবং 
অনন্তকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়েছে। তুমি যে শয়তান থেকে আশ্রয় চাও, 
এটা তখনই ঠিক হবে যখন শয়তানের পছন্দনীয় বিষয়াদি বর্জন কর এবং 
তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন কর । কেবল 
সুখে আশ্রয় চাওয়া চথেষ্ট নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার 
জন্যে যদি কোন হিংস্র জন্তু অথবা দুশমন আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তি 
নিজের স্থান ত্যাগ না করে মুখে বলে, আমি তোমা থেকে এই অজেয় 
দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করি, তবে এতে তার কোন উপকার হবে না । আশ্রয় 
তখনই হবে, যখন সে স্থান ত্যাগ করে দুর্গের মধ্যে চলে যাবে। 
এমনিভাবে যেব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসারী, যা শয়তানের প্রিয় ও আল্লাহর 
অপ্রিয়, তার জন্যে মুখে আউযু বিল্লাহ বলা উপকারী হবে না । বরং তাকে 
এই মৌখিক উক্তির সাথে সাথে আল্লাহ তা“আলার দুর্গে আশ্রয় নেয়ার 
ইচ্ছা করতে হবে। তাঁর দুর্গ হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ । এক হাদীসে 
কুদসীতে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ লা ইলাহা ইন্রাল্লাহ আমার দুর্গ । যেব্যক্তি 
আমার দুর্গে প্রবেশ করে, সে আযাব থেকে নিরাপদ থাকে । এ দুর্গে সে 
ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, যার মাবুদ আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ নয় । যে 
তার খাহেশকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে, সে শয়তানের ক্ষেত্রে বিচরণ 
করে- আল্লাহ তা'আলার দুর্গে নয়। শয়তান মানুষকে নামাযের মধ্যে 
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পরকাল চিন্তায় এবং সৎকর্মের ভাবনায় নিয়োজিত করে দেয় | এটাও 
শয়তানের একটা ধোকা, যাতে নামাযে যা পড়া হয়, নামাধী তা না বুঝে । 
মনে রেখ, কেরাআতের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক হয়, তাই 
শয়তানী কুমন্ত্রণা । কেননা, জিহবা নাড়াচাড়া করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ 
বুঝা উদ্দেশ্য । 

কেরাআতের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার হয়ে থাকে - (১) যার 
জিহবা গতিশীল ; কিন্তু অন্তর গাফেল। (২) যার জিহ্বা নড়াচাড়া করে 
এবং অন্তর জিহবার অনুসরণ করে । সে ভাষা এমনভাবে বুঝে ও শুনে, 
যেন অন্যের কাছ থেকে শুনেছে । এটা আসহাবে ইয়ামীন তথা 
দক্ষিণপন্থীদের স্তর। (৩) যার অন্তর প্রথমে অর্থের দিকে দৌড়ে, এর পর 
জিহবা তার অনুসারী হয়ে সেসব অর্থ ব্যক্ত করে । নৈকট্যশীলদের জিহবা 
অন্তরের ভাষ্যকার ও অনুগামী হয়ে থাকে - সত্তর জিহবার অনুগামী হয় 
না। যখন বল (২ ৯৮]| ৯ ০১৮5] ৮ ৮% পরম দয়ালু ও 
মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। তখন নিয়ত কর, আল্লাহ 
তা'আলার পাক কালাম শুরু করার জন্যে তার কাছে বরকত চাই। এর, 
অর্থ এই মনে কর, সব বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। অতএব ১ 


০৮৮৮] 5) 571 ও ঠিক হয়। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত 


প্রশংসা বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর । কারণ, সকল নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ 
থেকে যেব্যক্তি কোন নেয়ামতকে গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে জানে অথবা 
গায়রুল্লাহর প্রশংসা করতে চায় এবং তাকে আল্লাহর আদেশের অধীন 
মনে করে না, তার জন্য বিসমিল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা ক্ষতিকর 
হবে। যখন বল, (৯১ ৬ ৬231 পরম দয়ালু ও মেহেরবান, তখন 
অন্তরে তার সকল প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য উপস্থিত কর, যাতে তার রহমত 
তোমার কাছে প্র্ষুটিত হয় এবং তুমি আশাবিত হও। এরপর এ 
১: 192 + বিচার দিবসের মালিক বলে অন্তরে তার তা'যীম ও ভয় 


ভিত ৷ কেননা, তিনি প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের মালিক। 
সুতরাং সেদিনের ভয়াবহতাকে ভয় করা উচিত । এরপর 2 এ 
আমরা তোমারই এবাদত করি বলে এখলাস নতুন করে নাও এবং শক্তি 


সামর্থ্য থেকে অক্ষমতা একথা দ্বারা নতুন করে নাও, 215 
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5:5 অর্থাৎ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন 
অন্তরে এটা নিশ্চিত করে নাও, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তার এবাদতের 
তওফীক প্রাপ্ত হওনি। তোমাকে এবাদতের তওফীক দিয়ে এবং 
মোনাজাতের যোগ্য করে তিনি তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। যদি 
তিনি তোমাকে এবাদতের তওফীক থেকে বঞ্চিত করতেন, তবে তুমিও 
অভিশপ্ত শয়তানের সাথে দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হতে । 
এসবের পর এখন তুমি তোমার সওয়াল নির্দিষ্ট কর এবং তীর কাছে 
তোমার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রার্থনা করে বল 8 51291 ৮]. 
(২৮:27 আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এর ব্যাখ্যা ও 
বিবরণের জন্যে বল 4:12 ৩২০৩ ০2% ৮1৮ তাদের পথ, 
যাদের প্রতি তুমি হেদায়েতের নেয়ামত বর্ষণ করেছ। বলাবাহুল্য, তারা 
ও পয়গন্বরগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ। ৮* ৪ 


+A 


EE ০ ০৯০৯0 তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি 
তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ এবং পথত্রষ্টদের পথও নয়। এরা হল কাফের ইহুদী, 
খৃষ্টান ও সাবেয়ী সম্প্রদায় । এর পর এই আবেদনের মঞ্জুরী চেয়ে বল 
৩ অর্থাৎ এরূপই কর। এভাবে আলহামদু সূরা পাঠ করলে আশ্চর্য 
নয়, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা 
এক হাদীসে কুদসীতে বলেন £ আমি নামাযকে আমার মধ্যে ও বান্দাদের 
মধ্যে আধাআধি করে শিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার! 
আমার বান্দা তা পাবে যা সে চেয়েছে। 6 25122 
বলার উদ্দেশ্য তাই। এর অর্থ এই, আল্লাহ্‌ তার কথা শুনেছেন যে তার 

ংসা করেছে। আল্লাহ তা'আলা মহান ও প্রতাপাৰিত হওয়া সত্বেও 
তোমাকে স্মরণ করেছেন- এ ছাড়া নামাছে আর কিছু না থাকলে এটাই 
যথেষ্ট হত । কিন্তু যেখানে সওয়াবেরও আশা আছে, সেখানে তো 
সৌভাগ্যই সৌভাগ্য । অনুরূপভাবে যে সূরা তুমি পাঠ কর, তার অর্থ 
বুঝার চেষ্টা কর। কেরাআত পাঠে আল্লাহ তাআলার আদেশ, নিষেধ, 
ওয়াদা, শাস্তিবাণী, উপদেশ, পয়গম্বরগণের খবর ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখের 
ব্যাপারে তোমার গাফেল হওয়া উচিত নয়। এগুলোর মধ ্ত্যেটির 
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একটি হক আছে । উদাহরণতঃ ওয়াদার হক আশা করা, শাস্তিবাণীর হক 
ভয় করা, আদেশ ও নিষেধের হক তা পালন করার সংকল্প করা, 
উপদেশের হক উপদেশ গ্রহণ করা, অনুগ্রহ উল্লেখ করার হক তার শোকর 
করা এবং পয়গন্বরগণের খবর বর্ণনার হক শিক্ষা গ্রহণ করা। 
নৈকট্যশীলরা এসব হক চেনেন এবং আদায় করেন। সেমতে যারারাহ্‌ 
ইবনে আবী আওযফা নামাযে যখন এই আয়াতে পৌছেন, ৪ ৮813 
501 _ (যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে) তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে 


পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম নখয়ী যখন 2. _51| 1). 


AGT 


০.£5| (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে) শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে 
পড়তেন এবং সবঙ্গি কাপতে থাকত । আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ বলেন $ 
আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি বিষণ্ন অবস্থায় নামায 
পড়তেন। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও শাস্তিবাণী দ্বারা অন্তর দঞ্ধীভূত 
হওয়াই মানুষের জন্য উপযুক্ত । কেননা, গোনাহগার ও লাঞ্ছিত বান্দা প্রবল 
প্রতাপাবিত আল্লাহর সম্মুখে থাকে । এর পর কেরাআতে অক্ষরের উচ্চারণ 
ভালরূপে কর। দ্রুত পাঠ করো না। কেননা, আস্তে পাঠ করলে বুঝতে 
সহজ হয়। রহমত ও আযাবের আয়াতগুলো আলাদা আলাদা স্বরে পাঠ 
কর। ইবরাহীম নখয়ী এ ধরনের আয়াত অত্যন্ত নীচ স্বরে পাঠ করতেন- 


52556147765 

অথাৎ, আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে কোন 
উপাস্য নেই। 

বর্ণিত আছে, কোরআন পাঠককে কেয়ামতের দিন বলা হবে £ পাঠ 
কর এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হও । ভালরূপে পাঠ কর; যেমন দুনিয়াতে পাঠ 
করতে । সমগ্র কেরাআতে দণ্ডায়মান থাকার ইশারা হচ্ছে অন্তর আল্লাহ্‌ 
তাআলার সাথে একই অবস্থায় উপস্থিত থাকুক ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
আল্লাহ তাআলা নামাযীর প্রতি মনোযোগী হন যে পর্যন্ত নামাধী অন্য 
দিকে ধ্যান না করে। অন্য দিকে দেখা থেকে মাথা ও চক্ষুর হেফাযত 
করা যেমন ওয়াজেব, তেমনি নামায ছাড়া অন্য দিকে ধ্যান করা থেকেও 
অন্তরের হেফাযত করা জরুরী । সুতরাং অন্তর অন্য দিকে সন্নিবেশিত 
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হলে তাকে স্বরণ করাও যে, আল্লাহ তাআলা তোমার অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত আছেন। অন্তরে খুশু জরুরী করে নাও । কেননা, অন্য দিকে ধ্যান 
করা থেকে মুক্তি খুশুরই ফল। অন্তর খুশু করলে বাহ্যিক অঙ্গও খু 
করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে 
দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তর খুশু করত, তবে তার অঙ্গও খুশু করত। 
রাজা ও প্রজার অবস্থা একই রূপ হয়ে থাকে । তাই দোয়ায় বলা হয়েছে- 
এলাহী, রাজা ও প্রজা উভয়কে ঠিক কর । বলাবাহুল্য, রাজা হচ্ছে অন্তর 
এবং প্রজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাযে 
পেরেকের মত এবং ইবনে যুবায়র (রাঃ) কাঠের মত থাকতেন । কোন 
কোন বুজুর্গ রুকুতে এমনভাবে থাকতেন যে, পাখীরা পাথর মনে করে 
উপরে এসে বসত । এসব বিষয় দুনিয়াতে বাদশাহদের সামনে মনের 
চাহিদায় হয়ে যায় । অতএব, রাজাধিরাজ আল্লাহর অবস্থা যারা জানে, 
আল্লাহর সামনে তাদের এরূপ অবস্থা কেন হবে না? যেব্যক্তি গায়রুল্লাহ্‌র 
সামনে খুশু করে এবং আল্লাহর সামনে তার হাত পা খেলাধুলায় মত্ত হয়, 
সে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। সে জানে না, 
আল্লাহ্‌ তার অন্তর ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে জ্ঞাত। 
BEB টা পাশা A জাপা 
50555512878 

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাড়াও এবং নামাধীদের 

মধ্যে তোমার নড়াচাড়া দেখেন । 


এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইকরিমা বলেন £ তিনি 
দাড়ানো, রুকু, সেজদা ও বসার সময় দেখেন । রুকু ও সেজদা আদায় 
করার সময় নতুন নিয়ত ও সুন্নত অনুসরণের সাথে তার আযাব থেকে 
ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করে উভয় হাত উত্তোলন কর এবং নতুন নম্রতা 
সহকারে রুকু কর। মনকে নরম করার চেষ্টা কর এবং নিজের হেয়তা ও 
আল্লাহ্র ইযযত কল্পনা কর। অন্তরে এর উপস্থিতির জন্যে জিহবা দ্বারা 


সাহায্য লও; অর্থাৎ মুখে ৮৫৮0 7%) 5 (আমার মহান প্রভু 
পবিত্র)-এ বাক্যটি বার বার বল, যাতে অন্তরে তার মাহাত্ম্য জোরদার 
হয়। এর পর রুকু থেকে মাথা তুলে তার রহমত আশা কর। অন্তরের 


OA তা 


এই আশাকে মুখে 4০১৮ ৫) 21 ০১2 বলে জোরদার কর। 
অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, আল্লাহ তার কথা শুনেন। এর পর 
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Inc পারা পা টেপা 


শোকর বয়ান কর । এতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং 24৮11 41 15) 
(হে আমাদের রব, ৮ AOL AINE Seis 
শব্দগুলোও বল ০১১. 515 এ 95 অৰ্থাৎ, পূর্ণ পৃথিবী ও পূর্ণ 
আকাশমগ্ডলী পরিমাণে আপনার প্রশংসা । এর পর সেজদার জন্যে নত 
হও । এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের হেয়তা। নিজের মুখমণ্ডল, যা সকল অঙ্গের 
মধ্যে অধিকতর প্রিয়, তাকে সর্বনিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটির উপর স্থাপন 
কর। মাটিতে সরাসরি সেজদা সম্ভব হলে মাটিতেই সেজদা কর । কেননা, 
এতে অনেক অনুনয় বিনয় অর্জিত হয় । নিজেকে নীচতম জায়গায় রাখার 
পর জানবে, তুমি তোমার নফসকে যেখানকার ছিল সেখানেই রেখে 
দিয়েছ। তুমি মূলতঃ মাটি থেকেই সৃজিত হয়েছ এবং মাটিতেই পুনরায় 
ফিরে যাবে । তখন অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্য নতুনভাবে জাগ্তত কর এবং 
বল £3 74; 5 (আমার মহান প্রভু পবিত্র) এ বাক্যটি বার 
বার বলে অন্তরে তার মাহাত্ম্য জোরদার কর। যখন তুমি তোমার অন্তর 
নরম হওয়ার কথা জানতে পার, তখন আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত আশা 
কর। কেননা, তার রহমত দুর্বল ও লাঞ্ছিতের দিকেই ধাবিত হয়- 
আশ্কালনকারীর দিকে নয়। এখন আল্লাহু আকবার বলতে বলতে মাথা 
উত্তোলন কর এবং একথা বলে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর | ১) 


৫পা না Tc সান 


2775 (০ 35-৮-55৮)5 হে রব! ক্ষমা করুন, পরাতে 
যে গোনাহ আপনি জানেন, তা মার্জনা করুন। অথবা যে দোয়া তোমার 
পছন্দ হয় বল। এর পর বিনয় পাকাপোক্ত করার জন্যে এমনিভাবে দ্বিতীয় 
সেজদা কর! যখন তাশাহহুদের জন্যে বস, তখন আদবের সাথে বস এবং 
পরিষ্কার বল, নৈকট্যের যত কিছু রয়েছে- দরূদ হোক অথবা তাইয়্যেবাত 
তথা পবিত্র চরিত্র হোক, সকলই আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে । আত্তাহিয়্যাতুর 
অর্থ তাই। এর পর নবী করীম (সাঃ)- রিপার তা রে দাহ 


পাপা পর 


করে বল 444,775101 27275 591 ra EEO Ed 
(হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত হোক) ৷ মনে 
মনে সত্যিকারভাবে কামনা কর, এই সালাম তার কাছে পৌছবে এবং 
তিনি এর জওয়াব অধিকতর পূর্ণতা সহকারে তোমাকে দান করবেন। এর 
পর তুমি নিজের প্রতি এবং আল্লাহ্‌ তাআলার সকল নেক বান্দার প্রতি 
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সালাম বল এবং আশা কর, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর জওয়াবে নেক 
বান্দাদের সংখ্যা পরিমাণে পূর্ণ সালাম দান করবেন। এর পর আল্লাহ 
তাআলার একত্ব ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য দাও এবং 
শাহাদতের উভয় বাক্য পাঠ করে আল্লাহর অঙ্গীকারকে নতুন কর । নামায 
শেষে হাদীসে বর্ণিত কোন দোয়া খুশু, নম্রতা, অসহায়তা, অক্ষমতা ও 
কবুল হওয়ার সত্যিকার প্রত্যাশা সহকারে পাঠ কর। দোয়ায় পিতামাতা 
ও সকল ঈমানদারকে শরীক কর। সালাম বলার সময় ফেরেশতা ও 
উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ত কর। সালাম ছারা নামায পূর্ণ করার নিয়ত কর 
এবং মনে মনে আল্লাহর শোকর কর, তিনি তোমাকে এই এবাদতটি পূর্ণ 
করার তওফীক দিয়েছেন। এটাকেই তোমার জীবনের শেষ নামায মনে 
কর। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ ছলে বলেছিলেন । নামায 
বিদায়ী নামাযের মত করে পড় । এর পর মনে মনে নামাযে ক্রটি করার 
ভয় ও শরম কর এবং আশংকা কর, নামায কোথাও নামঞ্জুর না হয়ে 
যায়। এর সাথে সাথে এ আশাও কর, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কৃপায় এ 
নামায কবুল করে নেবেন । ইয়াহইয়া ইবনে ওহাব নামায শেষে কিছুক্ষণ 
থেমে যেতেন। তখন তার মুখমণ্ডলে বিষণ্নতার ছাপ দৃষ্টিগোচর হত। 
ইবাহীম নখয়ী নামাযের পর এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন যেন তিনি রুগ্ন । 
এ অবস্থা সেসব নামাযীর, যারা নামাযে খুশু করেন, সর্বক্ষণ নামাযের 
প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর সাথে মোনাজাতে ব্যাপৃত 
হন। সুতরাং নামাযে এসকল বিষয়ের অনুবর্তী হওয়া মানুষের উচিত। 
এগুলোর মধ্য থেকে যতটুকু অর্জিত হয়, তার জন্যে আনন্দিত হওয়া এবং 
যতটুকু অর্জিত না হয়, তার জন্যে দুঃখ করা উচিত। গাফেলদের নামায 
তো সুখকর নয়। হ্যা, আল্লাহ তাআলা রহমত করলে ভিন্ন কথা । তার 
রহমত বিস্তৃত ও ব্যাপক। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি 
যেন স্বীয় রহমত দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নেন এবং মাগফেরাত দ্বারা 
আমাদের দোষক্রটি গোপন করে নেন। অক্ষমতা স্বীকার করা ছাড়া 
আমাদের কোন উপায় নেই। 


জেনে রাখ নামাযকে আপদ থেকে পাক করা, একমাত্র আল্লাহর 
জন্য খাটি করা এবং উল্লিখিত খুশু, তাষীম, শরম ইত্যাদি শর্ত সহকারে 
'.পড়া অন্তরে নূর হাসিল হওয়ার প্রধান উপায়। এ নূর কাশ্ফ তথা 
দিব্যদৃষ্টিতে দেখার চাবি। আল্লাহর ওলীগণ কাশফের মাধ্যমে যে আকাশ 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড তি 


ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং প্রভুত্বের রহস্য জেনে নেন, তাও নামাযের মধ্যেই 
বিশেষতঃ সেজদাবস্থায় জেনে নেন। কেননা, সেজদার মাধ্যমে বান্দা তার 


AD Ad 


পরওয়ারদেগারের নিকটবর্তী হয়। এজন্যেই আল্লাহ বলেন £ 4০:15 
4১৯91 সেজদা কর এবং নৈকট্য হাসিল কর। প্রত্যেক নামাযীর 


নামাযে ততটুকু কাশফ হয়, যতটুকু সে দুনিয়ার জঞ্জাল থেকে পাক পবিত্র 
থাকে । এটা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও কাশ্ফ শক্তিশালী, কারও 
দুর্বল, কারও কম, কারও বেশী কারও সুস্পষ্ট এবং কারও অস্পষ্ট হয়ে 
থাকে । কারও সামনে হুবহু বিষয় উন্মোচিত হয় এবং কেউ বিষয়ের দৃষ্টান্ত 
জানতে পারেন। যেমন কেউ দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পেয়েছেন 
এবং শয়তানকে কুকুরের আকারে তার উপর বুক লাগিয়ে থাকতে 
দেখেছেন । কাশফের বিষয়ও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে । উদাহরণতঃ কারও 
সামনে তার ক্রিয়াকর্ম। কিন্তু মানুষ এসব কাশফের বিষয় অস্বীকার 
করতে খুবই তৎপর ৷ কারণ, যে বিষয় প্রত্যক্ষ নয়, তা অস্বীকার করা 
মানুষের মজ্জাগত স্বভাব । মাতৃগর্ভে শিশুর যদি বুদ্ধি জ্ঞান থাকত, তবে 
সে শূন্যে মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করত ৷ অল্প বয়স্ক শিশুর 
যদি পার্থক্য জ্ঞান থাকত, তবে সে সেসব বিষয় অস্বীকার করত, যা বড়রা 
আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে জানে । মানুষের অবস্থা তাই। যে 
অবস্থায় সে থাকে তার পরবর্তী অবস্থা সে অস্বীকার করে। যেব্যক্তি 
ওলীত্বের অবস্থা স্বীকার করে না, তার জন্যে নবুওয়তের অবস্থা অস্বীকার 
করাও জরুরী | অথচ মানুষ অনেক অবস্থার মধ্যে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং 
নিজের স্তরের পরবর্তী স্তর অস্বীকার করা মানুষের উচিত নয়। যেব্যক্তি 
কাশফওয়ালা নয়, তার কমপক্ষে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত, যে 
পর্যন্ত না অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেই প্রত্যক্ষ করে । কেননা, হাদীসে বর্ণিত 
আছে- বান্দা যখন নামাযে দাড়ায় তখন আল্লাহ তাআলা নিজের ও তার 
মধ্যকার সকল পর্দা দূর করে দেন এবং তাকে নিজের সামনে নিয়ে 
আসেন । ফেরেশতারা তার কাধ থেকে নিয়ে শূন্য পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ে 
তার নামাযের সাথে নামায পড়ে এবং তার দোয়ায় আমীন বলে। 
নামাধীর উপর আকাশের শূন্য থেকে তার মাথার সিথি পর্যন্ত পুণ্য বর্ষিত 
হয়। একজন ঘোষক ঘোষণা করে- যদি এই মোনাজাতকারী জানত, 
কার সাথে সে মোনাজাত করছে, তবে এদিক ওদিক তাকাত না। 
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নামাধীদের জন্যে আকাশের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা 
ফেরেশতাদের সাথে নামাধীর সততা নিয়ে গর্ব করেন । সুতরাং আকাশের 
দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা নামাযীর মুখোমুখি হওয়া 
আমাদের বর্ণিত কাশফেরই ইঙ্গিত বহন করে । তওরাতে লিখিত আছে- 
আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সামনে ক্রন্দনরত অবস্থায় 
নামাযে দণ্ডায়মান হতে অক্ষম হয়ো না। কেননা, আমি তোমার অন্তরের 
নিকটবর্তী এবং তুমি গায়েব থেকে আমার নূর প্রত্যক্ষ করেছ। বর্ণনাকারী 
বলেন £ আমরা জানতাম, নামাধী অন্তরের যে নম্রতা ও ক্রন্দন অনুভব 
করে, তা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের নিকটবর্তী হন, 
এ নৈকট্য স্থানের দিক দিয়ে নয় বিধায় হেদায়াত, রহমত ও পর্দা দূর 
করাই উদ্দেশ্য হবে। কথিত আছে, বান্দা যখন নামায পড়ে, তখন 
ফেরেশতাদের দশটি সারি তার জন্যে বিন্বয় প্রকাশ করে। প্রত্যেক 
সারিতে দশ হাজার ফেরেশতা থাকে । আল্লাহ্‌ তাআলা এই বান্দাকে নিয়ে 
এক লক্ষ্য ফেরেশতার সামনে গর্ব করে থাকেন। এর এক কারণ, মানুষ 
নামাযে একই সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, বসে, রুকু করে এবং সেজদা করে। 
অথচ আল্লাহ তাআলা এসব কাজ চল্লিশ হাজার ফেরেশতার মধ্যে বন্টন 
করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের মধ্যে যারা দণ্ডায়মান, তারা কেয়ামত 
পর্যন্ত রুকু করবে না; যারা রুকুকারী তারা সেজদা করবে না; আর যারা 
সেজদাকারী, তারা কেয়ামত পর্যন্ত মাথা তুলবে না। উপবিষ্টদের অবস্থাও 
তদ্রুপ ৷ দ্বিতীয় কারণ, ফেরেশতাদেরকে যে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করা 
হয়েছে, তা সর্বদা অপরিবর্তনীয়। এতে-হবাসবৃদ্ধি নেই। সেমতে কোরআন 
পাকে স্বয়ং ফেরেশতাদের উক্তি বর্ণিত আছে- ৫22 3৮৮79 


৯1 এও 


1১1৮5 (আমাদের প্রত্যেকের জন্যে এক নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে)। এ 


ব্যাপারে মানুষের অবস্থা ফেরেশতাদের মত নয়। মানুষ এক স্তর থেকে 
অন্য স্তরে উন্নতি করতে থাকে । সে সর্বক্ষণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে 
এবং এতে উন্নতি করতে থাকে । এ উন্নতির দ্বার ফেরেশতাদের জন্যে 
রুদ্ধ । তাদের প্রত্যেকের সেই মর্যাদা যার উপর সে দণ্ডায়মান এবং সে 
এবাদত নির্দিষ্ট, যাতে সে মশগুল । তার না মর্যাদা পরিবর্তিত হয়, না সে 
এবাদতে ক্রটি করে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন £ 

CAP তানি তাস A ০ পাস NL oo ATT 


Ur Yi LY 
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পালি পা & তাজা শা পাজি ভা 


SELLY DL, Ll 
অর্থাৎ, তারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার এবং অলসতা করে না। 
তারা দিবারাত্র পবিত্রতা বর্ণনা করে- ক্লান্ত হয় না। 
উন্নতির চাবিকাঠি নামাযে নিহিত । আল্লাহ বলেন ৪ 
6১৫১-৮৮-০৪ (5৮ 0১2৯) 00135 
অর্থাৎ, যারা নামাযে খুশ্ড করে, সেই মুমিনরাই সফল। 


এখানে ঈমানের পর এক বিশেষ নামাযের গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ, যে নামাযে খুশু থাকে । এর পর এই সফলকামদের গুণাবলী 


নামাধী দ্বারা খতম করে বলা হয়েছে £ ০45,09 23 
পানি 


০৯৮১০ অর্থাৎ, এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে খবরদার । 
সির রত রগ বল ত্যজে মারছে 


SAS পানা নি LAL তা oA. 125 টি পা চাটা 
(52982৮00৮22 5৮550244275 
পালটে | 8 
» ০১০1৮ 


অর্থাৎ, তারাই অধিকারী জান্নাতুল ফেরদাউসের, তারা সেখানে 
_ চিরকাল থাকবে । 

আমি জানি না, যারা মনকে গাফেল রেখে কেবল জিহ্বা নাড়াচাড়া 
করে, তারা এই মহান মর্যাদার অধিকারী হবে কিভাবে? এজন্যেই তাদের 
রিনি 


১০৮10220525 56111028555 6৫৫02 

অর্থাৎ, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে ঃ 
আমরা নামাধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। 

মোট কথা, নামাযীরাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, আল্লাহ 
তাআলার নূর প্রত্যক্ষ্যকারী এবং তার নৈকট্য দ্বারা লাভাবান হবে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এমন লোকদের শাস্তি 
থেকে রক্ষা করুন, যাদের কথা ভাল এবং কাজ মন্দ। 


www.pathagar.com 


৩১৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


... এখন আমরা খুশুকারীদের কয়েকটি প্রাণোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করছি। 

প্রকাশ থাকে যে, খুশু ঈমান ও বিশ্বাসের ফল। এটা আল্লাহ 
তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের উপলব্ধি থেকে অর্জিত হয় । যে খুশু অর্জন 
করে, সে নামাযে এবং নামাযের বাইরে খুশু করে। এমনকি, নির্জনে এবং 
পায়খানায়ও খুশড করে । কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত- এ জ্ঞানই খুশুর কারণ। এছাড়া আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিজের 
ক্রটি-বিচ্যুতির জ্ঞান থেকেও খুশু সৃষ্টি হয়। এ তিনটি জ্ঞান কেবল 
নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক মনীষী থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ ও খুশুর কারণে চল্লিশ 
বছর পর্যন্ত মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করেননি । রবী ইবনে খায়সাম 
দৃষ্টি ও মস্তক এতটা নত রাখতেন যে, কিছু লোক তাকে অন্ধ মনে 
করত । তিনি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর গৃহে কুড়ি বছর পর্যন্ত 
যাতায়াত করেন । তার বাদী খায়সামাকে দেখে বলত £ আপনার অন্ধ বন্ধু 
আগমন করেছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) একথা শুনে মুচকি 
হাসতেন। তিনি যখন দরজার কড়া নাড়া দিতেন, তখন বাদী বের হয়ে 
তাকে নতমস্তক ও চক্ষু মুদিত অবস্থায় দেখতে পেত। 

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) তাকে দেখে বলতেন £ 


অর্থাৎ, অনুনয়কারীদেরকে সুসংবাদ শুনাও। 

তিনি আরও বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে 
দেখলে খুবই প্রীত হতেন । একদিন তিনি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)- 
এর সাথে কর্মকারদের মধ্যে গেলেন। যখন আগুনের শিখা প্রজবলিত 
দেখলেন, তখন সজোরে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন । হযরত 
ইবনে মসউদ (রাঃ) নামাযের সময় পর্যন্ত তার শিয়রে বসে রইলেন। 
কিন্তু তার জ্ঞান ফিরে এল না। অবশেষে তাকে পিঠে তুলে আপন গৃহে 
নিয়ে গেলেন । পরের দিন প্রায় সেই সময়ে তার হুশ হল, যে সময়ে বেহুশ 
হয়েছিলেন । ফলে পাঁচটি নামায তার কাযা হয়ে গেল। হযরত ইবনে 
মসউদ (রাঃ) তীর শিয়রে বসে বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, ভয় একেই 
বলে। এই রবী ইবনে খায়সম বলতেন £ আমি এমন কোন নামায 
পড়িনি, যাতে এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করেছি, আমি কি বলি এবং আমাকে 
কি বলা হবে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ নামাযে খুশুকারীদের অন্যতম 
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ছিলেন। তিনি যখন নামায পড়তেন, তখন তার কন্যা দফ্‌ (এক প্রকার 
বাদ্যযন্ত্র) বাজাত এবং মহিলারা পরস্পর ইচ্ছামত কথাবার্তা বলত । কিন্তু 
তিনি কিছুই শুনতেন না এবং বুঝতেন না। একদিন কেউ তাকে জিজ্ঞেস 
করল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন কোন কথা বলে? তিনি বললেন ঃ 
হা, আল্লাহ তাআলার সামনে আমার দন্ডায়মান হওয়া এবং সেখান থেকে 
দু'গৃহের মধ্যে থেকে একটির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে উদয় হয়। 
কেউ বলল £ আমাদের মনে দুনিয়ার যেসব কথাবার্তা আসে, সেগুলো 
আপনি অন্তরে পান ? তিনি বললেন ৪ যদি আমার দেহে বর্শা বিদ্ধ হয়ে 
এপার ওপার চলে যায়, তবে এটা আমার কাছে নামাযে দুনিয়ার কথা 
চিন্তা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। মুসলিম ইবনে ইয়াসারও এমনি বুযুর্গ 
ছিলেন । নামায পড়ার সময় মসজিদের একাংশ ভূমিসাৎ হয়েছিল; কিন্তু 
তিনি তা টের পারননি। জনৈক বুযুর্গের একটি অঙ্গ পচে যাওয়ার কারণে 
তা কেটে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি 
তাতে সম্মত হলেন না। এক ব্যক্তি বলল ঃ নামাযের মধ্যে তিনি কোন 
কষ্ট টের পান না। সেমতে নামাযে থাকা অবস্থায় তার অঙ্গ কর্তন করা 
হল । জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন 
দুনিয়ার কোন কথা চিন্তা করে কি? তিনি জওয়াব দিলেন £ নামাযের 
মধ্যেও করে না এবং নামাযের বাইরেও করে না। কোন কোন বুযুর্গ 
কুমন্ত্রণার ভয়ে সংক্ষেপে নামায পড়তেন । বর্ণিত আছে, আম্মার ইবনে 
ইয়াসির সংক্ষেপে একটি নামায আদায় করলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ 
আপনি সংক্ষেপে পড়লেন কেন? তিনি বললেন £ তুমি দেখেছ, আমি 
নামাযের সীমা একটুও হ্রাস করিনি । আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে 
ফেলে পড়েছি। বর্ণিত আছে, হযরত তালহা ও যুবায়র (রাঃ) সর্বাধিক 
সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন | তারা বলতেন ঃ এতটুকু দ্বারা আমরা 
শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে দেই । আবুল আলিয়াকে কেউ কেউ 
জিজ্ঞেস করল £ 2৯:07, ৫৮72 ৩ ৫০531 যোরা তাদের 
নামাযে উদাসীন)- এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে? তিনি 
বললেন ঃ যারা জানে না, কত রাকআতের পর নামায শেষ হবে । হাসান 
বসরী বলেন ঃ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের সময় 
নামায পড়তে ভুলে যায়; এমনকি সময় অতিবাহিত হয়ে যায় । কেউ 
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কেউ বলেন ঃ যারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া সওয়াব এবং বিলম্বে পড়া 
গোনাহ মনে করে না। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক নামায 
পড়লেন এবং তার কেরাআতে একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন। নামায শেষে 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন 8 আমি কেরাআতে কি পাঠ করেছি ? সকলেই 
চুপ করে রইল। হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বললেন ৪ আপনি অমুক সুরা পাঠ করেছেন এবং তার মধ্য থেকে অমুক 
আয়াতটি ছেড়ে দিয়েছেন । আমরা জানি না, আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে 
কি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উবাইকে বাহবা দিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্যে করে 
বললেন £ তোমাদের কি হল, তোমরা নামাযে উপস্থিত হও এবং কাতার 
পূর্ণ কর। তোমাদের নবী তোমাদের সামনে থাকেন । কিন্তু তোমরা টের 
পাও না, তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে কি পাঠ করেন? শুন, বনী 
ইসরাঈলও এমন করেছিল । আল্লাহ তাআলা তাদের নবীর কাছে ওহী 
পাঠালেন -তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তোমরা আপন দেহ আমার 
সামনে রাখ এবং আপন কথা আমাকে দাও; কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে 
অনুপস্থিত থাক। তোমরা যা করছ, তা বাতিল। এ থেকে বুঝা যায়, 
ইমামের কেরাআত শ্রবণ করা ও বুঝা নিজে সূরা পাঠ করার 
স্থলাভিষিক্ত । মোট কথা, এসব কাহিনী একথা জ্ঞাপন করে যে, নামাযের 
মূল বিষয় হচ্ছে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি | গাফেল অবস্থায় কেবল 
নড়াচড়া করা আখেরাতে কম ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় কৃপায় 
আমাদেরকেও খুশুর তওফীক দান করুন। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ইমামের করণীয় 


প্রকাশ থাকে যে, নামাযের পূর্বে কেরোআত ও আরকানের মধ্যে এবং 
সালামের পরে ইমামের কিছু কিছু করণীয় রয়েছে। নামাযের পূর্বে 

(১) যারা তাকে পছন্দ করে না, সে তাদের ইমামতি করবে না। 
যদি কতক লোক নাপছন্দ করে এবং কতক পছন্দ করে, তবে 
ংখ্যাধিক্যের অভিমত কার্যকর হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু লোক সৎ ও 
দ্বীনদার হলে তাদের কথাই ধর্তব্য হওয়া উত্তম । হাদীসে আছে, তিন 
ব্যক্তির নামায তাদের মাথার উপরে উঠে না। এক, পলাতক গোলাম; 
দুই, যে মহিলার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিন, এমন লোকদের 
ইমাম, যারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট । মুসল্লীদের অসন্তুষ্টির সাথে ইমামতি 
করা যেমন নিষিদ্ধ, ভেমনি তখনও নিষিদ্ধ যখন মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ 
বেশী আলেম ও কারী হয়। হা, যদি সে ইমামতি না করে, তবে অন্য 
লোক আগে যেতে পারে । এসব ব্যাপার না থাকলে মুসন্ত্রীরা আগে যেতে 
বললে আগে চলে যাবে । একে অপরকে ইমামতি করতে বলা মাকরূহ। 
কথিত আছে, তকবীর হয়ে যাওয়ার পর কিছু লোক ইমামতি করার জন্যে 
একে অপরকে বলার কারণে তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়। 
সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, তারা ইমামতি একে অপরের উপর 
ন্যস্ত করতেন । এর কারণ ছিল এই, তারা ইমামতির জন্যে যোগ্যতম 
ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন অথবা নিজের জন্যে ভুলের আশংকা এবং 
মানুষের নামাযের ক্ষতিপূরণ দানের ভয় করতেন । কেননা, ইমাম 
মুক্তাদীদের নামাযের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে । আরেক কারণ ছিল, তাঁদের 
মধ্যে যেব্যক্তি ইমামতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তার অন্তর মুক্তাদীদের 
কাছে শরমের কারণে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে যেত; বিশেষতঃ সরবে 
কেরাআত পড়ার অবস্থায় । ফলে নামাযে এখলাস থাকত না। 


(২) কাউকে আযান ও ইমামতির মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার 
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স্বাধীনতা দেয়া হলে তার উচিত ইমামতি গ্রহণ করা । কেননা, উভয়টি 
ফযীলতের কাজ হলেও একই ব্যক্তির জন্য উভয় কাজ করা মাকরূহ । 
ইমাম ও মুয়াযযিন ভিন্ন ভিন্ন লোক হওয়া উচত। উভয়টি যখন একত্রিত 
করা যায় না, তখন ইমামতিই উত্তম । কেউ কেউ আযান উত্তম বলেছেন। 
আমরা এর ফযীলত ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আযান উত্তম হওয়ার 


আরেক কারণ, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন- 
০৯০৮৮ ০১১৮1১০৮০০৮ 

অর্থাৎ, ইমাম জামানতদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার । 

এতে জানা গেল, ইমামতির মধ্যে জামানতের আশংকা আছে। 
আরও এরশাদ হয়েছে- 

biel ৮15151৮5903 AS, BU ৮৮1৩8 

অর্থাৎ, ইমাম শাসক, যখন সে রুকু করে তোমরা রুকু কর এবং 
যখন সে সেজদা করে তখন তোমরা সেজদা কর । 


হাদীসে আরও আছে- যদি ইমাম নামায পূর্ণ করে, তবে সওয়াব সে 
এবং মুক্তাদী সকলেই পাবে। আর যদি অপূর্ণ নামায পড়ে, তবে শাস্তি 
তারই হবে- মুক্তাদীদের নয় । এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

১৯০১) ৮555 LN Sl ৮4 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সৎপথ দেখান এবং মুয়াধিনদেরকে 
ক্ষমা করুন। 

অতএব মাগফেরাত তলব কারা উচিত । কেননা, সৎপথ প্রার্থনাও 
মাগফেরাতের জন্যেই হয়। 

এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি এক মসজিদে সাত বছর ইমামতি করে 
তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব । আর যে চল্লিশ বছর আযান দেয়, সে বিনা 
হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে । বর্ণিত আছে, এতদসত্তেও সাহাবায়ে 
কেরাম ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে, 
ইমামতি উত্তম। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর ও 
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হযরত ওমর .(রাঃ) স্থায়ীভাবে ইমামতি করেছেন। এটা ঠিক, এতে 
জামানতের আশংকা আছে; কিন্তু ফযীলতও আশংকার সাথেই হয়ে 
থাকে । যেমন শাসক ও খলীফা হওয়া উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছরের এবাদত থেকে উত্তম। 
বলাবাহুল্য, এটাও আশংকামুক্ত নয়। ইমামতি উত্তম বিধায় ইমামের 
অধিক আলেম হওয়া ওয়াজিব । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ ইমাম 
তোমাদের শাফায়াতকারী হবে । সুতরাং তোমরা নামায সাফ করতে 
চাইলে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানাও । 


জনৈক মনীষী বলেন ঃ পয়গন্বরগণের পর আলেমদের চেয়ে উত্তম 
কেউ নেই। আলেমগণের পর ইমামগণের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। 
কেননা, এ তিনটি পক্ষই আল্লাহ তাআলা ও তার মখলুকের মধ্যে 
মাধ্যম ৷ পয়গন্বরগণ নবুওয়তের কারণে; আলেমগণ এলেমের কারণে 
এবং ইমামগণ দ্বীনের প্রধান স্তম্ভ নামাযের কারণে এবং সাহাবায়ে কেরাম 
হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যে 
একেই প্রমাণস্বরূপ উত্থাপন করেন। তারা বলেছিলেন £ নামায ধর্মের 
স্তম্ভ । রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) যাকে আমাদের দ্বীনের জন্যে পছন্দ করেছিলেন, 
কেরাম হযরত বেলালকে খেলাফতের জন্যে পছন্দ করেননি এবং এই 
যুক্তি দেননি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে আযানের জন্যে পছন্দ 
রহিত হার ররর রর বুজতে 
নেই। 

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ 
করলঃ আমাকে এমন আমল বলে দিন, যদ্দারা আমি জান্নাতে প্রবেশ 
করতে পারি। তিনি বললেন £ তুমি মুয়াযযিন হয়ে যাও। সে বলল ঃ 
এটা আমা দ্বারা হবে না। তিনি বললেন £ তবে ইমাম হয়ে যাও। সে 
বলল £ এটাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন £ তবে ইমামের পেছনে নামায 
পড়। এ হাদীসে অগ্নে আযানের কথা বলার কারণে আযানের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণিত হয় না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ মনে করেছিলেন, 
লোকটি ইমামতি করতে রাজি হবে না। কেননা, আযান তার ইচ্ছাধীন 
কাজ। ইমামতি অন্যরা নিযুক্ত করলে এবং আগে বাড়িয়ে দিলে হয়৷ তাই 
প্রথমে মুয়াযযিন হতে বলেছেন । 

২১ 
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(৩) ইমাম নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং আউয়াল 
ওয়াক্তে নামায পড়বে । কেননা, আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত শেষ ওয়াক্তের 
উপর এমন, যেমন পরকালের ফযীলত ইহকালের উপর ৷ হাদীসে আছে, 
বান্দা শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ে, এতে তার নামায ফউত হয় না; কিন্তু 
আউয়াল ওয়াক্ত তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। 
জামাআত বড় হবে- এই আশায় নামায দেরীতে আদায় করা উচিত নয়; 
বরং আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত হাসিলে তৎপর হওয়া উচিত। নামাযে 
লম্বা সূরা পাঠ করবে। এটা জামাআত বড় হওয়ার তুলনায় উত্তম ৷ 
মনীষীগণ দুব্যক্তি এসে গেলে জামাআতের জন্যে তৃতীয় জনের অপেক্ষা 
করতেন না এবং জানাযায় চার জন এসে গেলে পঞ্চম জনের অপেক্ষা 
করতেন না। একবার সফরে ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওযুর 
=. কারণে বিলম্ব হয়ে গেলে তার জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি । হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমাম করে দেয়া হলে তিনি নামায 
পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামাআতের সাথে এক রাকআত ফউত 
হয়ে যায়। তিনি তা পড়ার জন্যে দন্ডায়মান হলেন । বর্ণনাকারী বলেন £ 
এ ঘটনার জন্যে আমরা মনে মনে ভীত ছিলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন £ তোমরা ঠিকই করেছ এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে । একবার 
যোহরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেরী হয়ে গেলে মুসন্্রীরা হযরত 
আবু বকর (রাঃ)-কে সামনে বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
যখন আগমন. করলেন, তখন সকলেই নামাযে ছিল, তিনি হযরত আবু 
বকর (রাঃ)-এর পেছনে দাড়িয়ে গেলেন। মুয়াযযিন ইমামের জন্যে 
অপেক্ষা করবে- ইমাম মুয়াযযিনের জন্যে নয়। ইমাম এসে গেলে অন্য 
কারও জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না। 


(8) ইমাম এখলাসের সাথে ইমামতি করবে এবং নামাযের সকল 
শর্তে আল্লাহ তাআলার আমানত আদায় করবে । এখলাস এই, 
ইমামতির জন্যে কোন পারিশ্রমিক নেবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান 
ইবনে আবুল আছ সকফীকে আমীর নিযুক্ত কুরে বললেন £ এমন ব্যক্তিকে 
মুয়াযিন করবে, যে আযানের জন্যে পারিশ্রমিক না নেয়। আযান 
নামাযের সহায়ক উপায় । এর জন্য যখন পারিশ্রমিক না নিতে বলেছেন, 
তখন নামাযের জন্যে আরও উত্তমরূপে না নেয়া উচিত। ইমাম যদি 
মসজিদের জন্যে ওয়াকফকৃত আমদানী থেকে নিজের ভরণ-পোষণ নিয়ে 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ও 
নেয় অথবা বাদশাহের কাছ থেকে অথবা জনগণের কাছ থেকে কিছু পায়, 
তবে এটা নেয়া হারাম নয়, কিন্তু মাকরূহ । তারাবীহর ইমামতির জন্যে 
পারিশ্রমিক নেয়া ফরয নামাযের ইমামতির জন্যে নেয়া অপেক্ষা অধিক 
মাকরূহ ৷ এ পারিশ্রমিক ইমাম নিজের নিয়মিত উপস্থিতি এবং মসজিদের 
সাজসরঞ্জাম দেখাশোনা করার বিনিময়ে মনে করে নেবে- নামাযের 
বিনিময় নয়। আমানত হল, অন্তরে পাপাচার, কবীরা গোনাহ ও সগীরা 
গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা । ইমামতির দায়িত্ব পালনকারীকে এসব বিষয় 
থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকা উচিত । কেননা, সে মানুষের শাফায়াতকারী 
ও তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী হয়ে থাকে । কাজেই তাদের মধ্যে 
তার উত্তম ব্যক্তি হওয়া উচিত। এমনিভাবে বেওযু হওয়া থেকে এবং 
নাপাকী থেকে পাক হতে হবে । কেননা, এসব বিষয় সম্পর্কে অন্য কেউ 
অবগত হয় না। সুতরাং নামাযের মধ্যে বেওযু হওয়ার কথা স্মরণ হলে 
অথবা ওযু নষ্ট হয়ে গেলে লজ্জা করবে না; বরং নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তির 
হাত ধরে তাকে খলীফা করে দেবে। নামায চলাকালে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর নাপাকীর কথা স্মরণ হলে তিনি খলীফা নিযুক্ত করে দেন এবং 
গোসল করে পুনরায় নামাযে শরীক হন। সুফিয়ান সওরী বলেন £ 
প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ে নাও; কিন্তু পাচ ব্যক্তির 
পেছনে নামায পড়ো না- 

(১) যে সর্বদা মদ্যপান করে, (২) প্রকাশ্য পাপাচারী, (৩) 
পিতামাতার নাফরমান, (8) বেদআতী এবং (৫) পলাতক গোলাম। 

(৫) কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত এবং ডানে-বামে না দেখা পর্যন্ত 
ইমাম নিয়ত বাধবে ন। কাতারসমুহে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ইমাম 
তা ঠিক করে নিতে বলবে । আগেকার মনীষীগণ কাঁধে কাঁধ মিলাতেন 
এবং পরস্পরের হাটু মিলিয়ে নিতেন । মুয়াযযিন একামতের জনে? এতটুকু 
অপেক্ষা করবে, যেন আহারকারী আহার শেষ করে নেয় এবং কেউ 
প্রত্রাব-পায়খানায় থেকে থাকলে তা থেকে ফারেগ হয়ে যায় | কারণ, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাব-পায়খানার চাপের মুখে নামায পড়তে নিষেধ 
করেছেন। 

(৬) ইমাম তকবীরে তাহরীমা ও সকল তকবীর সজোরে বলবে 
এবং মুক্তাদী এমনভাবে বলবে যেন নিজে শুনে । ইমাম তকবীর বলার 
পরে মুক্তাদী তকবীর বলবে; অর্থাৎ, ইমামের তকবীর শেষ হলে মুক্তাদী 
তকবীর শুরু করবে । একাকী নামায পড়ার সময় ইমামতির নিয়ত করে 
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দাড়াবে, যাতে সওয়াব পাওয়া যায় । যদি ইমামতির নিয়ত না করে এবং 
লোকেরা এসে তার এক্তেদার নিয়ত করে, তবে সকলের নামায হয়ে 
যাবে এবং মুক্তাদীরা জামাআতের সওয়াবও পাবে; কিন্তু ইমাম ইমামতির 
সওয়াব পাবে না। 

কেরাআতের মধ্যে ইমামকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে 
হবে । যেমন- (১) শুরুর দোয়া, আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ আস্তে 
পড়তে হবে । আলহামদু ও অন্য সূরা ফজরের উভয় রাকআতে এবং 
মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে সজোরে পড়বে । একাকী নামায 
আদায়কারী ব্যক্তিও এমনিভাবে পড়বে । 

(২) সূরা পাঠ করার পর রুকুর পূর্বে ইমাম সামান্য বিরতি দেবে, 
যাতে কেরাআত রুকুর তকবীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেরাআত 
তকবীরের সাথে মিলিয়ে দিতে হাদীসে নিষেধ আছে। 

ফজরের নামাযে মাসানী থেকে দুটি সূরা পড়বে- যাতে একশ' 
আয়াতের কম থাকে । ফজরের নামাযে দীর্ঘ কেরাআত পড়া সুন্নত । 
কোন কোন আলেম সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা মাকরূহ লেখেছেন। এটা 
তখন যখন কোন সূরার প্রথমাংশ পড়ে ছেড়ে দেয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত 
আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সুরা ইউনুসের কিছু অংশ পাঠ করেছেন। যখন 
মূসা (আঃ) ও ফেরআউনের আলোচনা এসেছে, তখন রুকুতে চলে 
গেছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি, ফজরের নামাযে সুরা বাকারার 
এক আয়াত- ০6৫৮705৮005 IS কে এক 


॥ ৫ ওত 


রাকআতে এবং দ্বিতীয় রাকআতে- নিজ ৮ 

করেছেন । তিনি শুনলেন, বেলাল বিভিন্ন সূরা থেকে পাঠ করেন। তাকে 
এর কারণে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের 
সাথে মিলিয়ে পড়ি । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, বেশ তাই কর। যোহরের 
নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত, আছরে এর অর্ধেক এবং 
মাগরিবে মুফাসসালের শেষ আয়াতসমূহ অথবা শেষ সূরাসমূহ পাঠ 
করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বশেষ যে মাগরিবের নামায পড়েছিলেন, তাতে 
সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। এর পর ওফাত পর্যন্ত তিনি নামায 
পড়েননি । সারকথা, সংক্ষিপ্ত কেরাআত পাঠ করা উত্তম; বিশেষতঃ যখন 
জামাআত খুব বড় হয়। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ যখন 
তোমাদের কেউ লোকজনকে নামায পড়ায়, তখন সংক্ষিপ্ত কেরাআত 
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পড়বে । কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কাজের লোক থাকে। একাকী 
পড়লে যত ইচ্ছা লম্বা কেরাআত পড়বে । হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল 
(রাঃ) এক জনগোষ্ঠীকে এশার নামায পড়াতেন। একদিন তিনি তাতে 
সূরা বাকারা পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা পড়ে 
নিল। লোকেরা বলাবলি করল, লোকটি মোনাফেক হয়ে গেছে। লোকটি 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি মুয়ায ইবনে 
জাবালকে শাসিয়ে বললেন £ তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে এবং 
ধর্মঘ্যুত করতে চাও? তুমি সূরা আ'লা, সূরা তারেক ও সূরা যুহা পাঠ কর । 


নামাযের রোকনসমূহের মধ্যে ইমাম রুকু ও সেজদা হালকা করবে 
এবং তিন বারের বেশী তসবীহ পড়বে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন £ 
আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নামায আর কারও 
দেখিনি । এ নামায হালকাও হত এবং পূর্ণরূপে আদায় হত। বর্ণিত আছে, 
হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে 
নামায পড়লেন যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন । হযরত আনাস (রাঃ) 
বলেন £ আমি এই যুবকের নামাযকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের 
সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন £ঃ আমরা ওমর 
ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে দশ দশ বার তসবীহ বলতাম । এটা 
ভাল; কিন্তু জামাআত বড় হলে তিন বার বলা উত্তম । জামাআতে কেবল 
ছ্বীনদার সাধক শ্রেণীর লোক থাকলে দশ বার বলায় ক্ষতি নেই। মুক্তাদীরা 
ইমামের আগে কোন কিছু করবে না; বরং রুকু ও সেজদায় তার পশ্চাতে 
যাবে । ইমামের মাথা মাটিতে না পৌছা পর্যন্ত মুক্তাদী সেজদার জন্যে নত 
হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক্তেদা এভাবেই 
করতেন! ইমাম রুকুতে ভালরূপে না যাওয়া পর্যন্ত মুক্তাদী রুকুর জন্যে 
নত হবে না। সালাম ফেরানোর সময় ইমাম উভয় সালামে মুসল্লী ও 
ফেরেশতাদের নিয়ত করবে । ফরয নামায পড়ার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র 
নফল নামায পড়বে । রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) 
এরূপই করেছেন। হাদীসে আছে- রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের পর নিম্নোক্ত 
দোয়া বলা পর্যন্ত বসে থাকতেন- 


_ পা পা A রা পান পাটি cAI 
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আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমামতির এসব নিয়ম-নীতি পালন 
করার তওফীক দিন। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেছ 
জুমআর ফযীলত 


জানা উচিত, জুমআর দিন একটি মহান দিন । আল্লাহ তাআলা এর 
মাধ্যমে ইসলামকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং একে মুসলমানের বৈশিষ্ট্য 
সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


ATG A 


॥ শর - ce পর্দ ৪৩1৮৬ , ভি) পা পাতি 
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অর্থাৎ, মুমিনগণ, যখন জুমআর দিন নামাযের জন্যে আযান দেয়া 


হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় 
বন্ধ রাখবে । 


এ আয়াতে দুনিয়ার কাজকর্মে মশগুল হওয়া এবং জুমআয় যাওয়ার 
পরিপন্থী সকল কাজ-কারবার হারাম করা হয়েছে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 8 
he ৮১ dl SA ০৮০১ ০৯০০৮৪42191 
li ৮0 জো 
অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমআ ফরয করেছেন 
আমার এদিনে ও এ স্থানে । এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে £ 
০৮1০ +111+৮ ০ ৮৪ ০৮ 0১৩ LIS ০ 
“ls 


অর্থাৎ, যেব্যক্তি বিনা ওযরে তিন বার জুমআ তরক করে, আল্লাহ 
তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। 


এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
বলল ঃ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। সে জুমআ ও জামাআতে উপস্থিত হত 
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না। এখন তার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন £ সে দোযঘী | লোকটি 
একমাস পর্যন্ত তার কাছে এসে এ প্রশ্বই করল এবং তিনি উত্তর দিলেন, 
সে দোযখী ৷ হাদীসে আছে, ইহুদী ও খ্ৰীস্টানদেরকে জুমআর দিন দেয়া 
হলে তারা এতে বিরোধ করল । তাই তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করে 
আমাদেরকে দেয়া হয়েছে । এ উম্মতের জন্যে একে ঈদ করা হয়েছে। 
হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £৪ আমার 
কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তার হাতে একটি 
উজ্জ্বল আয়না ছিল। তিনি বললেন ৪ এটা জুমআ । যা আল্লাহ তাআলা 
আপনাকে দান করেছেন, যাতে আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্যে 
এটা ঈদ হয় | আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জুমআ দিয়ে আমাদের কি 
উপকার হবে? তিনি বললেন £ এতে একটি সবোঁৎকৃষ্ট মুহূর্ত আছে। 
যেব্যক্তি এ মুহূর্তে নিজের কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে, যদি সেই কল্যাণ 
তার নসীবে না থাকে, তবে তার তুলনায় অনেক বেশী তার জন্য সঞ্চিত 
রাখবেন । অথবা কেউ এ মুহূর্তে কোন বালা মসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করলে যদি সেই বালা মসিবত তার নসীবে লেখা থাকে, তবে আল্লাহ 
তাআলা বালা-মুসিবত অপেক্ষা বড় বালা-মসিবত থেকেও তাকে রক্ষা 
করবেন। আমাদের কাছে এদিন সকল দিনের সর্দার । আমরা একে 
আখেরাতে এ; ১2 বৃদ্ধির দিন বলব । আমি এর কারণ জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন £ আপনার পরওয়ারদেগার জান্নাতে একটি শুভ্র ও 
মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত উপত্যকা নির্দিষ্ট করেছেন । জুমআর দিন 
হলে তিনি ইল্লিয়্টান থেকে তথায় তার সিংহাসনে অবতরণ করবেন এবং 
মানুষের জন্যে দ্যুতি বিকিরণ করবেন, যাতে তারা তাকে দেখতে পায়। 
এক হাদীসে আছে, যে সর্বোত্তম দিনের উপর সূর্য উদিত হয়েছে, তা হচ্ছে 
জুমআর দিন। এদিনে হযরত আদম (আঃ) সৃজিত হয়েছেন। এদিনেই 
তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। এদিনেই তাকে পৃথিবীতে নামানো 
হয়েছে। এদিনেই তার তওবা কবুল হয়েছে । এদিনেই তার ওফাত 
হয়েছে। এদিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে । এদিন আল্লাহর কাছে বৃদ্ধির 
দিন । আকাশে ফেরেশতারা একে তা-ই বলে। এদিনেই জান্নাতে খোদায়ী 
দীদার হবে। 


হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জুমআর দিনে ছয় লক্ষ 


www.pathagar.com 


৩২৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যখন জুমআর দিন সহি-সালামত থাকে, তখন 
অন্য দিনও সহি-সালামত থাকে । তিনি আরও বলেছেন ঃ প্রত্যহ সূর্য যখন 
আকাশের মাঝখানে থাকে, তখন দোযখ উত্তপ্ত করা হয় । তখন নামায 
পড়ো না; কিন্তু জুমআর দিন সবটুকুই নামাযের সময় । এদিনে দোযখ 
উত্তপ্ত করা হয় না। হযরত কা'ব বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা শহরসমূহের 
মধ্যে মক্কা মোয়াযযমাকে -শ্রেষ্ঠতৃ দিয়েছেন, মাসসমূহের মধ্যে রমযানকে, 
দিনসমূহের মধ্যে জুমআকে এবং রাত্রিসমূহের মধ্যে শবে কদরকে 
ফযীলত দিয়েছেন। কথিত আছে, পক্ষীসমূহ এবং ইতর কীট-পতঙ্গ 
জুমআর দিনে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ সালাম, সালাম, এটা 
ভাল দিন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন মৃত্যুবরণ 
করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে শহীদের সওয়াব লেখেন এবং কবরের 
আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেন। 


জুমআ ' শর্ত 

প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য নামাযে যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো. 
জুমআর মধ্যেও শর্ত। কিন্তু কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত জুমআর মধ্যে 
রয়েছে, যা অন্যান্য নামাযে নেই । প্রথমতঃ যোহরের সময় হওয়া । সুতরাং 
জুমআ বাতিল হবে। তখন ইমামের জন্যে জরুরী হবে, দু'রাকআত 
আরও বাড়িয়ে যোহর পূর্ণ করা। দ্বিতীয়তঃ জুমআর জন্যে উপযুক্ত স্থান 
শর্ত। সুতরাং জঙ্গলে, বিজন স্থানে ও তাবুতে জুমআর নামায হয় না। এর 
জন্যে অস্থাবর দালান বিশিষ্ট স্থান জরুরী । তৃতীয়তঃ জামাআত হওয়া 
শর্ত। শাফেয়ী মাযহাবে কমপক্ষে চল্লিশ জন এবং হানাফী মাযহাবে 
ইমামসহ তিন জন হওয়া জরুরী । প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরে 
কয়েক জায়গায় জুমআ হলে যে ইমাম শ্রেষ্ঠ, তার পেছনে জুমআ পড়া 
উত্তম ৷ এক্ষেত্রে মুসল্লীদের সংখ্যাধিক্যও লক্ষণীয় ব্যাপার। চতুর্থতঃ 
দু'খোতবা দেয়া এবং উভয় খোতবার মাঝখানে বসা । প্রথম খোতবায় 
চারটি বিষয় থাকা ওয়াজিব- (১) আল্লাহর প্রশংসা করা এবং কমপক্ষে 
আলহামদু লিল্লাহ বলা, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা, 
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(৩) তাকওয়ার উপদেশ দেয়া এবং (৪) কোরআন পাক থেকে একটি 
আয়াত পাঠ করা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খোতবায়ও এ চারটি বিষয় 
ওয়াজিব । কিন্তু আয়াত পাঠের জায়গায় দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব । উভয় 
খোতবা শ্রবণ করাও ওয়াজিব । 


প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান মুসলমান ব্যক্তির উপর জুমআ ফরয । যাদের 
উপর জুমআ ফরয তাদের জন্যে বৃষ্টি, কর্দমাক্ততা, ভয়, অসুস্থতা ও অসুস্থ 
ব্যক্তির দেখাশুনা করার ওযরে জুমআ তরক করার অনুমতি আছে। 
তাদের জন্যে জুমআর নামায শেষ হওয়ার পর যোহর পড়া মোস্তাহাব। 
যদি জুমআর নামাযে গোলাম, মুসাফির ও মগু ব্যক্তি হাযির হয় তবে 
তাদের জুমআ দুরস্ত হবে। যোহরের নামায পড়তে হবে না। 


জুমআর আদব 

জুমআর ফযীলত লাভের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে তৎপর হওয়া 
উচিত। সেমতে আসরের পর দোয়া, এস্তেগফার ও তসবীহ পাঠে মশগুল 
হবে । কেননা, এ সময়টি জুমআর মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তের সমান ফযীলত 
রাখে। জনৈক বুযুর্গ বলেন £ আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের জীবিকা 
ছাড়া আরও একটি অনুগ্রহ আছে, যা থেকে তিনি তাকে দেন, যে তার 
কাছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং জুমআর দিন তা তলব করে। 
বৃহস্পতিবার দিন কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করবে। সুগদ্ধিও যোগাড় 
করবে। এ রাত্রে জুমআর দিনে রোযা রাখার নিয়ত করবে । এর অনেক 
সওয়াব । কিন্তু এর সাথে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের রোযা মিলিয়ে 
নেবে । কেননা, শুধু জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ । এ রাব্রিটি নামায 
ও খতমে কোরআনে অতিবাহিত করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । কেউ 
কেউ এ রাতে স্ত্রীসহবাস মোস্তাহাব বলেছেন। তারা এ হাদীসের উদ্দেশ্য 
তাই বলেছেনঃ এ. -1১ ১)-১১ ৮541১ a >) 

আল্লাহ রহম করুন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে প্রথম ওয়াক্তে জুমআয় 
আসে, শুরু থেকে খোতবা শুনে এবং গোসল করায় ও গোসল করে। 
এখানে গোসল করায় অর্থ স্ত্রীকে গোসল করায়। এসব কাজ করলে 
পূর্ণরূপে জুমআকে স্বাগত জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গাফেলদের 
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শ্রেণী থেকে বের হয়ে যাবে. যারা সকাল বেলায় জিজ্ঞেস করে, আজ 
কোন্‌ দিনঃ জনৈক বুযুর্গ বলেন £ জুমআর পূর্ণ অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে 
একদিন পূর্ব থেকে এর অপেক্ষা করে। আর ক্ষুদ্র অংশ সেই ব্যক্তি পায়, 
যে সকালে জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্‌ দিন? কোন কোন বুযুর্গ জুমআর 
পূর্ব রাতে জামে মসজিদেই থাকতেন । 

জুমআর দিন ফজর হতেই গোসল করা উচিত, যদিও তখন জামে 
মসজিদে না যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি সময়েই মসজিদে যাওয়া উচিত, 
যাতে গোসল ও মসজিদে যাওয়া কাছাকাছি সময়ে হয়। জুমআর দিন 
গোসল করা তাকিদসহ মোস্তাহাব। কোন কোন আলেম একে ওয়াজিব 
বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 


অর্থাৎ, জুমআর গোসল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব । 
এক মশহুর হাদীসে আছে- 
- ০১ শশী ভোচ| ০৮ 

অর্থাৎ, যে জুমআয় উপস্থিত হয়, তার গোসল করা উচিত। 

মদীনার মুসলমানরা কাউকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে এরূপ বলত £ তুমি 
তার চেয়েও খারাপ, যে জুমআর দিন গোসল করে না। 

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন 
সময় হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদে আগমন করলেন। এ সময়ে 
আগমন খারাপ মনে করে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন £ এটা কোন্‌ 
সময়? অর্থাৎ, আগে এলেন না কেন? হযরত ওসমান (রাঃ) জওয়াব 
দিলেন হ আমি আযান শুনার পর দেরী করিনি ওযু করেই চলে এসেছি। 
হযরত ওমর (রাঃ) বললেন £ একটি নয়, দুটি হল। আপনি তো জানেন, 
. রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকিদ সহকারে জুমআর দিন গোসল করার জন্যে 
বলতেন । আপনি কেবল ওযু করলেন। এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ যেব্যক্তি জুমআর দিন ওযু করে, সে ভাল করে । আর যে গোসল 
করে সে সর্বোত্তম কাজ করে। এ থেকে জানা গেল, গোসল তরক করাও 
জায়েয। 
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জুমআর দিন সাজসজ্জা করা মোস্তাহাব। তিনটি বিষয় সাজসজ্জার 
অন্তর্ভুক্ত- পোশাক, পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা । পরিচ্ছন্নতার 
মধ্যে রয়েছে মেসওয়াক করা, চুল কাটা, নখ কাটা ও গোঁফ কাটা । 
এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও করা 
উচিত । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন নখ 
কাটে, আল্লাহ তাআলা তার নখ থেকে রোগ দূর করে দেন । নিজের কাছে 
যে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি থাকে, তা জুমআর দিন ব্যবহার করবে, যাতে দুর্গন্ধ দূর 
হয় এবং উপস্থিত মুসল্লীরা আরাম বোধ করে। পুরুষদের জন্যে উত্তম 
সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকট এবং রং অস্পষ্ট । পক্ষান্তরে নারীদের জন্যে 
সেই সুগন্ধি উত্তম, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ গোপন। ইমাম শাফেয়ী 
(রহঃ) বলেন £ যেব্যক্তি তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখে, তার 
মনোকষ্ট কম হয় এবং যার সুগন্ধি উৎকৃষ্ট, তার বুদ্ধি বাড়ে। সাদা 
পোশাক সর্বোত্তম | আল্লাহ তা'আলার কাছে সাদা পোশাক অধিক 
পছন্দনীয়। কাল পোশাকে কোন সওয়াব নেই। কেউ কেউ কাল 
পোশাকের দিকে তাকানো মাকরূহ বলেছেন। জুমআর দিনে পাগড়ী 
পরিধান করা মোস্তাহাব। ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ তাআলা ও তার ফেরেশতাগণ জুমআর 
দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন । সুতরাং গরমে 
কষ্ট হলে নামাযের পূর্বে ও পরে পাগড়ী খুলে ফেলায় দোষ নেই। 
জামে মসজিদে সকালেই রওয়ানা হওয়া উচিত। এর সওয়াব 
অনেক । যাওয়ার সময় খুশু সহকারে থাকবে । নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত 
মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি 
মসজিদে আউয়াল ওয়াক্তে যায় সে যেন একটি উট কোরবানী করে; যে 
দ্বিতীয় প্রহরে যায়, সে যেন একটি গরু কোরবানী করে; যে তৃতীয় প্রহরে 
যায়, সে যেন শিংবিশিষ্ট ভেড়া কোরবানী করে; যে চতুর্থ প্রহরে যায়, সে 
যেন খোদার পথে মুরগী যবেহ করে এবং যে পঞ্চম প্রহরে যায়, সে যেন 
একটি ডিম আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে। ইমাম যখন খোতবার জন্যে 
বের হয়ে আসেন, তখন আমলনামা বন্ধ করে দেয়া হয়, কলম তুলে নেয়া 
হয় এবং ফেরেশতারা মিষ্বরের কাছে সমবেত হয়ে যিকির শ্রবণ করে। এ 
সময় যারা আসে তারা কোন সওয়াব পায় না। সূযোর্দয় পর্যন্ত প্রথম 
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ওয়াক্ত, এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর, রৌদ্র প্রখর 
থাকা পর্যন্ত তৃতীয় প্রহর এবং এ সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত চতুর্থ 
ও পঞ্চম প্রহর। এ দু'প্রহরে সওয়াব কম । সূর্য ঢলে পড়ার পর নামাযের 
সময়। এতে কোন সওয়াব নেই ৷ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ৪ তিনটি 
কাজের সওয়াব যদি মানুষ জানত, তবে সেগুলোর জন্যে মানুষ 
সওয়ারীতে বসে রওয়ানা হয়ে যেত- (১) আযান, (২) জামাআতের 
প্রথম সারি এবং (৩) ভোরে জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া | 


এক হাদীসে আছে, জুমআর দিন ফেরেশতারা হাতে রূপার কাগজ 
ও স্বর্ণের কলম নিয়ে জামে মসজিদের দরজাসমূহে বসে যায় এবং প্রথম 
ও দ্বিতীয় প্রহরে আগমনকরীদের নাম লিপিবদ্ধ করে । এক হাদীসে আছে, 
যখন কোন বান্দা জুমআর দিনে দেরী করে, তখন ফেরেশতারা তাকে 
তালাশ করে এবং তার অবস্থা একে অপরের কাছে জিজ্ঞেস করে। তারা 
বলে ঃ ইলাহী, যদি দারিদ্রের কারণে তার দেরী হয়ে থাকে, তবে তাকে 
ধনাঢ্য কর। রোগের কারণে দেরী হয়ে থাকলে তাকে সুস্থতা দান কর। 
কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দেরী হলে তাকে অবসর দান কার । কোন 
খেলার কারণে দেরী হয়ে থাকলে তার অন্তর এবাদতের দিকে ফিরিয়ে 
দাও। প্রথম শতাব্দীতে সেহরীর সময় এবং সোবহে সাদেকের পরে রাস্তা 
জনাকীর্ণ থাকত । লোকজন প্রদীপ হাতে জামে মসজিদে ঈদের দিনের 
মত দলে দলে গমন করত । আস্তে আস্তে এটা বিলুপ্ত হয়ে যায় । ইসলামে 
এটাই প্রথম বেদআত ছিল, লোকজন জুমআর দিন ভোরে মসজিদে 
যাওয়া ত্যাগ করল । ইহুদী খৃষ্টানদের দেখেও মুসলমানের লজ্জা হয় না। 
তারা তাদের এবাদত গৃহে শনিবার ও রবিবার প্রত্যষে যায়। 
দুনিয়াপ্রার্থীরাও ক্রয়-বিক্রয় মুনাফা উপার্জনের জন্যে খুব ভোরে বাজারে 
যায় ‘আখেরাতের প্রার্থীদের কি হল, তারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয় না? 
কথিত আছে, মানুষ যখন আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন 
তারা ততটুকু নৈকট্য পাবে, যতটুকু প্রত্যষে জুমআয় গমন করবে । হযরত 
ইবনে মসউদ (রাঃ) জামে মসজিদে খুব ভোরে গিয়ে দেখেন, তিন ব্যক্তি 
তারও আগে মসজিদে বিদ্যমান রয়েছে । এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং 
নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ঃ চার জনের মধ্যে আমি চতুর্থ হলাম । 
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জামে মসজিদে প্রবেশ করার পর মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে এবং সামনে 
দিয়ে যাবে না। অনেক আগে গেলে এরূপ করার প্রয়োজনই হবে না। 
মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। 
হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে পুল করে মানুষকে তার 
উপর দিয়ে যেতে বলা হবে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর খোতবা দেয়ার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি 
মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে এসে বসে গেছে। নামাযের পর তিনি সেই 
লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি আজ আমাদের 
সাথে জুমআয় শরীক হলে না? লোকটি বলল ৪ হুযুর, আমি তো জুমআয় 
উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন £ আমি তোমাকে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে 
যেতে দেখেছিলাম । এতে ইঙ্গিত আছে, লোকটির আমল বেকার হয়েছে। 
এক রেওয়ায়েতে আছে, লোকটি আরজ করল ঃ হুযুর আমাকে দেখেননি? 
তিনি বললেন £ আমি দেখেছি, তুমি দেরীতে এসেছ এবং মানুষকে কষ্ট 
দিয়েছ ৷ হাঁ, প্রথম কাতার খালি পড়ে থাকলে মানুষের উপর দিয়ে যাওয়া 
দৃষণীয় নয়। কারণ. তখন মানুষ নিজেরাই নিজেদের হক নষ্ট করে এবং 
ফযীলতের স্থান ছেড়ে দেয় । হযরত হাসান বলেন £ যারা জুমআর দিনে 
জামে মসজিদের দরজায়ই বসে যায়, তাদের ঘাড় ডিঙিয়ে যাও। তাদের 
কোন ইযযত নেই। 
নামায পড়ার সময় নামাধীর সামনে দিয়ে যাবে না। নামাযী নিজে 
স্তম্ভ অথবা প্রাচীরের কাছে বসবে, যাতে কেউ সামনে দিয়ে না যায়। 
নামাধীর সামনে দিয়ে গেলে নামায ফাসেদ হয় না ঠিক; কিন্তু এটা 
নিষিদ্ধ | রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন £ মুসলমানের জন্যে চল্লিশ বছর 
দাড়িয়ে থাকা নামাধীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম । তিনি আরও 
বলেন £ মানুষের জন্যে ছাই ও ধুলা হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া নামাধীর 
সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা ভাল। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যদি 
কেউ জানত নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া কত বড় গোনাহ্‌, তবে চল্লিশ 
বছর দাড়িয়ে থাকা তার জন্যে উত্তম হত ৷ যদি স্তম্ভ, প্রাচীর অথবা 
বিছানো জায়নামাযের ভিতরের ভাগ দিয়ে কেউ গমন করে, তবে 
নামাধীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ৪ নামাধীর 
উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া । যদি না মানে তবে আবার হটিয়ে দেবে । যদি 
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এর পরও না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে । কেননা, সে শয়তান । 
হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সামনে দিয়ে কেউ গেলে তিনি 
সজোরে ধাক্কা দিতেন । ফলে সে মাটিতে পড়ে যেত। প্রায়ই তিনি তাকে 
জড়িয়ে ধরতেন। মারওয়ানের কাছে এ অভিযোগ গেলে মারওয়ান 
বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন । 
চিহ্নিত হয়ে যায়। 


জুমআর নামাযে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে । এর সওয়াব 
অনেক । রেওয়ায়েত আছে- যেব্যক্তি পরিবারের লোকজনকে গোসল 
করায়, নিজে গোসল করে, সকালে মসজিদে যায়, প্রথম খোতবা পায় 
এবং ইমামের কাছে থেকে খোতবা ও কেরাআত শ্রবণ করে, এটা তার 
জন্যে দু'জুমআর মধ্যবর্তী দিন এবং আরও তিন দিনের গোনাহের 
কাফফারা হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে প্রথম কাতার অন্বেষণ করার 
কথা বলা হয়েছে। 


কিন্তু যদি ইমামের কাছে এমন কোন বিষয় থাকে, যা পরিবর্তন 
করতে তুমি অক্ষম; যেমন ইমাম রেশমী বস্ত্র পরিহিত হলে অথবা ভারী 
অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাযে এলে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকা 
তোমার জন্যে উত্তম | কেননা, এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে থাকলে 
তোমার ধ্যান বিক্ষিপ্ত হবে। কোন কোন আলেম এহেন অবস্থায় 
নিরাপত্তার খাতিরে প্রথম কাতার বর্জন করেছেন । বিশর ইবনে হারেসকে 
কেউ জিজ্ঞেস করল ৪ আমরা আপনাকে ভোর বেলায় মসজিদে আসতে 
দেখি কিন্তু আপনি শেষ কাতারসমুহে নামায পড়েন। এটা কেন? তিনি 
বললেন £ অন্তরের নৈকট্য উদ্দেশ্য দেহের নয়। এতে তিনি ইঙ্গিত 
করেছেন, পেছনের কাতারে থাকা অন্তরের জন্যে ভাল । সুফিয়ান সঞ্জরী 
শোয়ায়েব ইবনে হরবকে মিম্বরের কাছে আবু জাফর মনসুরের খোতবা 
শুনতে দেখলেন । নামাযান্তে সুফিয়ান শোয়ায়েবকে বললেন ঃ মনসুরের 
কাছে আপনাকে বসা দেখে আমি বিচলিত হয়েছি । যদি আপনি তার মুখে 
এমন কোন কথা শুনেন, যার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়, তবে আপনি 
প্রতিবাদ করতে পারবেন কি? এরা কাল পোশাকের বেদআত আবিষ্কার 
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করেছে। শোয়ায়েব বললেন $ হাদীসে কি ইমামের কাছে থাকতে এবং 
খোতবা শুনতে বলা হয়নি? সুফিয়ান বললেন £ এটা খোলাফায়ে 
রাশেদীনের বেলায় প্রযোজ্য । এদের কাছ থেকে তো যত দূরে থাকা যায়, 
ততই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে । হযরত সাঈদ ইবনে আমের 
বলেন £ আমি হযরত আবু দারদার সাথে'নামায পড়ি । তিনি নামাযে 
পেছনের কাতারে যেতে লাগলেন । অবশেষে আমরা সর্বশেষ কাতারে চলে 
গেলাম । নামাযান্তে আমি তাকে বললাম £ প্রথম কাতার কি সব কাতার 
অপেক্ষা উত্তম নয়? তিনি বললেন £ হা, কিন্তু এটা রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এ 
উম্মতের প্রতি রহমতের দৃষ্টি ব্রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন 
বান্দাকে নামাযে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন, তখন তার পেছনে যত মানুষ 
থাকে, সকলকে ক্ষমা করে দেন। অতএব আমি এই আশা নিয়ে সকলের 
পেছনে দাড়িয়েছি, সন্মুখের কাতারের যার প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের 
দৃষ্টি দেবেন, তার ওসিলায় আমার মাগফেরাত হয়ে যাবে । কোন কোন 
রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু দারদা এ বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কাছ থেকে শুনেছেন । সুতরাং যেব্যক্তি এরূপ নিয়ত সহকারে পেছনের 
কাতারে থাকে, অন্যকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, 
তার. জন্যে এতে কোন দোষ নেই। প্রকাশ থাকে যে, মিশ্বরের সাথে 
সংলগ্ন পূর্ণ কাতারকে প্রথম কাতার ধরা হবে। সুতরাং মিশ্বর যদি কোন 
কাতারকে কেটে দেয়, তবে মিশ্বরের দু'পাশে যে কাতার, তা পূর্ণ কাতার 
নর। ভাই একে প্রথম কাতার ধরা হয় না। হযরত সুফিয়ান সওরী 
বলতেন ঃ মিম্বরের সম্মুখস্থ কাতার প্রথম কাতার । কেননা. এটাই মিশ্বর 
ংলগ্ন কাতার । এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি ইমামের সম্মুখে থাকে এবং তার 
খোতবা শুনে ৷ কিন্তু মিশ্বরের প্রতি লক্ষ্য না করে যে কাতার কেবলার 
অধিক নিকটবর্তী, তাকে প্রথম কাতার বলা সম্ভবপর । ্‌ 

ইমাম যখন মিম্বর যান, তখন নামায বন্ধ করতে হবে এবং 
কথাবার্তাও মওকুফ করতে হবে । এ সময় খোতবা শ্রবণ করতে হবে। 
কোন কোন সাধারণ লোকের অভ্যাস এই, মুয়াযযিন আযান দিতে উঠলে 
তারা সেজদা করে । হাদীসে ও গুণীজন বাক্যে এর কোন ভিত্তি নেই। 
হযরত আলী ও হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি 
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চুপচাপ খোতবা শুনে তার জন্যে দুটি সওয়াব, যে খোতবা শুনে না এবং 
চুপ থাকে, তার জন্যে এক সওয়াব এবং যে শুনে বাজে কথা বলে, তার 
জন্যে দুঁগোনাহ্‌ লেখা হয়। আর যেব্যক্তি শুনে না এবং বাজে কথা বলে, 
তার জন্যে এক গোনাহ্‌ লেখা হয় । 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

iii +৮91 ail bi Nl ৮৮৮ JU ০৮ 
“dias ১৩৪ ৮ ৩৮৩ 

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমাম খোতবা পাঠ করার সময় সঙ্গীকে বলে ঃ চুপ 
থাক, সে বাজে কথা বলে । আর যে বাজে কথা বলে তার জুমআ হয় না। 

এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল, ইশারা করে অথবা কংকর নিক্ষেপ 
করে চুপ করাতে হবে- কথা বলে নয়। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ৪. 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খোতবা পাঠ করছিলেন, তখন আমি উবাই ইবনে 
কাবকে প্রশ্ন করলাম, এ সূরা কবে নাযিল হয়েছিল। হযরত উবাই 
আমাকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর 
থেকে নামার পর উবাই আমাকে বললেন ঃ যাও, তোমার জুমআ নেই। 
আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলাম । তিনি বললেনঃ 
উবাই ঠিক বলেছে । যেব্যক্তি দূরে বসার কারণে খোতবা শুনতে অক্ষম, 
তার চুপ থাকা উচিত | হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চার সময়ে নফল 
নামায মাকরূহ - ফজরের পরে, আসরের পরে, ঠিক দ্িপ্রহরে এবং ইমাম 
যখন খোতবা দেন। 


জুমআর নামায শেষ হলে কথা বলার পূর্বে সাত বার আলহামদু 
লিল্লাহ, সাত বার কুল হুয়াল্লাহু এবং সাত বার কুল আউযু সূরাদ্বয় পাঠ 
করবে । বর্ণিত আছে, যে এরূপ করবে সে এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ 
পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় পাবে । জুমআর পরে 
নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব 8 
7635255৮555 58501 
পি 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ, হে অমুখাপেক্ষী, হে প্রশংসিত, হে প্রথমে 
সৃষ্টিকারী, হে পুনর্বার সৃষ্টিকারী, হে দয়ালু, হে প্রিয়, আমাকে আপনার 
হালাল রিযিক দ্বারা হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা 
আপনি ব্যতীত সব কিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী করুন। 
বর্ণিত আছে, কেউ যথারীতি এ দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা 
তাকে সৃষ্ট জীব থেকে বেপরওয়া করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান 
থেকে রিযিক পৌছান। এর পর জুমআর পরবর্তী ছয় রাকআত নামায 
পড়বে ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে দু'রাকআত, চার রাকআত এবং ছয় 
রাকআত পড়ার বিভিন্ন রূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো বিভিন্ন 
অবস্থায় দুরস্ত । অতএব ছয় রাকআত পড়লে সবগুলো রেওয়ায়েত পালিত 
হয়ে যাবে । জুমআ শেষে আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে থাকা উচিত । 
মাগরিব পর্যন্ত থাকলে আরও ভাল । বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জামে 
সমজিদে আসরের নামায পড়ে, সে হজ্জের সওয়াব পায় এবং যে 
মাগরিবের নামাযও পড়ে, সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পায়. | যদি রিয়ার 
আশংকা থাকে অথবা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুল হওয়ার ভয় 
হয়, তবে আল্লাহর যিকির করতে করতে এবং তীর নেয়ামতের কথা 
ভাবতে ভাবতে গৃহে ফিরে আসাই উত্তম । এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্তর ও 
মুখের হেফাযত করবে, যাতে জুমআর দিনের উৎকৃষ্ট মুহুর্তটি বিনষ্ট না 
হয়। জামে মসজিদে ও অন্যান্য মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা উচিত 
নয় | রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ. এমন সময় আসবে, যখন মানুষ 
মসজিদসমূহে দুনিয়ার কথাবার্তা বলবে । তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার 
কোন সম্পর্কই নেই। তুমি তাদের কাছে বসো না । 


জুমআর দিনের অন্যান্য আদব 
সকালে অথবা জুমআর নামাযের পরে অথবা আসরের পরে 
এলেমের মজলিসে উপস্থিত হবে। কিন্তু কিস্সাকথক ওয়ায়েদের 
মজলিসে যাবে না। তাদের কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নেই । আখেরাতের 
পথিক জুমআর সমস্ত দিন দান খয়রাত ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করবে, 
যাতে উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি হাতছাড়া না হয়। নামাযের পূর্বে কোন মজলিস 
২২ 
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হলে তাতে যাওয়া উচিত নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর 
“রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর নামাযের পূর্বে হাল্কা তথা 
মজলিস করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন হক্কানী আলেম সকালে 
জামে মসজিদে আল্লাহ্‌ তাআলার নেয়ামত ও শাস্তি বর্ণনা করে ওয়ায 
করলে তার কাছে বসবে । এরূপ ওয়াজ শ্রবণ করা নফল এবাদত অপেক্ষা 
উত্তম ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ এলেমের মজলিসে হাজির হওয়া হাজার 
রাকআত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম ৷ 


se LIEN oN SLL SUL LD 
নামাযান্তে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ 
অধ্েষণ কর। 

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এতে 
দুনিয়া অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং রোগীকে দেখা, জানাযায় শরীক 
হওয়া এবং এলেম শিক্ষা করা উদ্দেশ্য | আল্লাহ তাআলা কোরআন 
মজীদে কয়েক জায়গায় এলেমকে ‘ফযল’ তথা অনুগ্রহ বলেছেন। এক 
জায়গায় বলেছেন- 


Fd 
LAT & 7 তা 8৯ তা) পা পাপ 
- - 
পা 


LADIES dl, 


অর্থাৎ, আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার 
প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট । আরও বলা হয়েছে- 
১5515529514 221) 
অর্থাৎ, আমি দাউদকে এলেম দান করেছি। 


সুতরাং জুমআর দিনে এলেম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া উত্তম 
এবাদত । কিসসাকথকদের মজলিসে যাওয়া অপেক্ষা নামায উত্তম। 
কেননা, পূর্ববর্তীরা কিসসাকথন বেদআত মনে করতেন। তারা কিসসা 
কথকদেরকে জামে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর 
(রাঃ) জামে মসজিদে নিজের জায়গায় এসে দেখেন, জনৈক কিসসাকথক 
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সেস্থানে কিছু বর্ণনা করছে। তিনি বললেন £ আমার জায়গা থেকে উঠে 
যাও। সে বলল £ আমি উঠব না। আমি অগ্রে এখানে বসেছি। হযরত 
ইবনে ওমর (রাঃ) কোতোয়ালকে ডেকে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার 
করলেন। নিছক বয়ান করাই সুন্নত হলে তাকে বহিষ্কার করা কিরূপে 
জায়েয হত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 


425 ০ ডিল শিট i Sl 
তোমাদের কেউ যেন তার মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে তুলে 


দিয়ে নিজে সেখানে না বসে; বরং তোমরা সরে যাও এবং তাকে জায়গা 
দাও। 


হযরত ইবনে ওমরের জন্যে কেউ নিজের স্থান ছেড়ে দিলে তিনি 
তাতে বসতেন না, যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেখানে না বসত । বর্ণিত আছে, 
জনৈক কিসসাকথক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের আঙ্গিনায় বসত । 
তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন £ লোকটি তার কিসসা দ্বারা 
আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি যিকির ও তসবীহ করতে পারছি না। 
হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে এমন পিটুনি দিলেন যে, তার কোমরে 
একটি ছড়ি ভেঙ্গে ফেললেন। 


জুমআর মধ্যে যে মুহূর্তটি উৎকৃষ্ট ও বরকতময়, তার প্রতি সজাগ 
দৃষ্টি রাখবে। হাদীসে আছে, জুমআয় একটি মুহূর্ত আছে, যাতে কোন 
মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে তা দান 
করেন। এ মুহূর্ত কোন্টি, তাতে মতভেদ আছে। যেমন, সূর্যোদয়ের 
সময়, নামাযে দাড়ানোর সময়, আসরের শেষ সময় এবং সূর্যাস্তের কিছু 
পূর্বেকার সময় ইত্যাদি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ সময়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখতেন এবং খাদেমাকে বলতেন $ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক । যখন 
দেখ সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন আমাকে খবর দাও। 
খাদেমা তাই করত। হযরত ফাতেমা এ সময় দোয়া ও এস্তেগফারে 
মশগুল হতেন। তিনি বলতেন £ এ মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকা উচিত। 
তিনি এটি তার পিতার কাছ থেকে অবলম্বন করেছিলেন । কোন কোন 
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আলেম বলেন ঃ এ মুহূর্তটি সারা দিনের মধ্যে অনির্ধারিত । যেমন শবে 
কদর অনিধারিত, যাতে বশী পরিমাণে এর অপেক্ষা করা হয়। কেউ কেউ 
বলেন £ এ মুহূর্তটি জুমআর দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন 
শবে কদর পরিবর্তিত হতে থাকে । এ উক্তি অধিক সঙ্গত ৷ হযরত কা'ব 
আহবার (রঃ) বলেন ঃ এটি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত; অর্থ সূর্যাস্তের 
সময়। একথা শুনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন £ শেষ মুহূর্ত 
কিরূপে হতে পারে? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এ 
মুহূর্তটি নামায পড়া অবস্থায় পায়। দিনের শেষ মুহুর্ত তো নামাযের সময় 
নয়। কা'ব (রঃ) বললেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি একথা বলেননি, যেব্যক্তি 
বসে নামাযের অপেক্ষা করে সে নামাযেই থাকে? আবু হোরায়রা (রাঃ) 
বললেন £ হাঁ, বলেছেন। কা'ব বললেন £ কাজেই এটাও নামাযের 
সময়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব 
আরও বলতেন, এ মুহুর্তটি আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের জন্যে, যারা 
এদিনের হকসমূহ আদায় করে। সুতরাং এ রহমত তখন হওয়া উচিত, 
যখন হক আদায় সমাপ্ত হয়। মোট কথা, এ সময় এবং ইমামের মিশ্বরে 
আরোহণের সময় উভয়টি উৎকৃষ্ট । উভয় সময়ে দোয়া করা উচিত। 


জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ 
করবে । তিনি বলেন £ যে কেউ জুমআর দিনে আমার প্রতি আশি বার 
দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার আশি বছরের গোনাহ মাফ করে 
দেবেন। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা কিরূপে দরূদ 


প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ এভাবে বল- 
পা পা ৯ পাশা প্রি পাতা শা পাপা ০৬ পা একলা 
4৮80141৮755 এ ১৪5 4৮5 a ৮05 Le ০৫0 


৩৭ 
হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা, নবী, রসূল ও উম্মী 
নবী মুহাম্মদের প্রতি । 
এটা একবার হল। এমনিভাবে আশি বার পূর্ণ কর। এ ছাড়া অন্য 
যেকোন দরূদ পাঠ করলে এমনকি তাশাহ্হুদের দরূদ পাঠ করলেও তাকে 
দরূদ পাঠকারী বলা হবে। দরূদের সাথে এস্তেগফারও করা উচিত। 
জুমআর দিন এস্তেগফার করাও মোস্তাহাব । 
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জুমআর দিন অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে । বিশেষ 
করে সূরা কাহফ পাঠ করবে । হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা 
(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর দিন অথবা তার রাতে সূরা 
কাহফ পাঠ করে, তাকে তার পড়ার স্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত নূর 
দান করা হয় এবং দ্বিতীয় জুমআ ও আরও তিন দিনের মাগফেরাত করা 
হয়। সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। 
সে ব্যথা, পেটের ফোড়া, বাত, কুষ্ঠ এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে 
নিরাপদ থাকে। সম্ভব হলে জুমআর দিনে অথবা রাত্রে কোরআন খতম 
করা মোস্তাহাব । এতে অনেক সওয়াব রয়েছে। 


জামে মসজিদে প্রবেশ করে চার রাকআত না পড়া পর্যন্ত বসবে না। 
এর প্রত্যেক রাকআতে পঞ্চাশ বার করে সূরা এখলাস পাঠ করবে। 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ যেব্যক্তি এ আমল করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে 
জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে । তাহিয়্যাতের দু'রাকআতও পড়তে ভুল 
করবে না, যদিও ইমাম খোতবা দিতে থাকে । এমতাবস্থায় দ্রুত পড়ে 
নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে তাই করতে আদেশ করেছেন। 
মোট কথা, জুমআর দিন সময় এভাবে বন্টন করা উচিত- সকাল থেকে 
সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের জন্যে, জুমআর পর থেকে আসর পর্যন্ত 
এলেম শোনার জন্যে এবং আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তসবীহ ও 
এস্তেগফারের জন্যে। 


জুমজার দিনে দান-খয়রাত করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায় । তবে 
শর্ত, এমন ব্যক্তিকে দেবে না যে ইমামের খোতবার সময় দানের আবেদন 
করে এবং ইমামের কথা বলার সঙ্গে কথা বলে । এরূপ ব্যক্তিকে দান 
করা মাকরূহ । ইমাম আহমদের পুত্র সালেহ বলেন £ জুমআর দিন 
জনৈক মিসকীন ইমামের খোতবা পাঠের সময় দানের আবেদন করল । 
সে আমার পিতার বরাবর ছিল। জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে এক খন্ড 
রৌপ্য দিল মিসকীনকে দেয়ার জন্যে । আমার পিতা তা গ্রহণ করলেন 
না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন £ যেব্যক্তি মসজিদে মানুষের 
মতে মাকরূহ; কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অথবা বসে চাইলে দেয়ায় 
দোষ নেই। 
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৩৪২ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

কাব আহবার (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর জন্যে আসে, এর 
পর ফিরে গিয়ে দু'প্রকার বস্তু খয়রাত করে, পুনরায় মসজিদে এসে পূর্ণ 
রুকু সেজদা সহকারে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে এই দোয়া করে- 
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অর্থাৎ এরপর সে যেকোন দোয়া করবে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল 

করবেন। জুমআর দিনকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে । এতে 

দুনিয়ার কোন কাজ করবে না। বেশী পরিমাণে ওযিফা পাঠ করবে এবং 

এদিন সফর শুরু করবে না। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর রাত্রে সফর 

করে, তার উভয় ফেরেশতা তার জন্যে বদ দোয়া করে । জুমআর ফজরের 
পরে তো সফর নিষিদ্ধই, যদি কাফেলা চলে না যায়। 


সারকথা, জুমআর দিনে ওযিফা পাঠ ও দান-খয়রাত বেশী করে 
করবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তার 
কাছ থেকে ভাল সময়ে ভাল কাজ নেন। আর যখন কোন বান্দাকে 
অপছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে খারাপ কাজ নেন, 
যাতে এ খাবাপ কাজ তার আযাব আরও বাড়িয়ে দেয়। 


নামাযের বিবিধ মাসআলা 

০ অল্প কর্ম দ্বারা নামায বাতিল হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অল্প 
কর্মও মাকরূহ । প্রয়োজন এই £ সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে সরিয়ে 
দেয়া, বিচ্ছ দংশন করবে বলে আশংকা হলে সেটিকে এক অথবা দুই 
আঘাতে মেরে ফেলা এবং অপরিহার্য হলে শরীর চুলকানো । হযরত 
মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) উকুন ও মাছি নামাযের মধ্যে ধরে ফেলতেন 
এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) উকুন মেরে ফেলতেন। হাই তোলার 
সময় মুখে হাত রাখা উত্তম। নামাযে অল্প কর্ম থেকেও বিরত থাকা 
পূর্ণতার স্তর। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ নামাযে শরীর থেকে মাছি 
সরাতেন না এবং বলতেন £ আমি নিজেকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করি না। 


০ নামাযে থুথু নিক্ষেপ করলে নামায বাতিল হবে না। কারণ, এটা 
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অল্প কর্ম । থুথুর কারণে আওয়াজ সৃষ্টি না হলে তাকে কালাম গণ্য করা 
হবে না । এতদসত্তবেও নামাযে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ । কিন্তু রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) যেভাবে থুথু নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন, সেভাবে থুথু নিক্ষেপ 
করা মাকরূহ নয়। সেমতে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) একবার মসজিদে থুথু দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এর পর 
তিনি খেজুরের একটি ডাল দ্বারা থুথু ঘষে দিলেন এবং সামান্য জাফরান 
এনে সেখানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে 
বললেন £ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, তার মুখে থুথু নিক্ষেপ 
করা হোক? সকলেই বলল £ এটা কেউ পছন্দ করে না। তিনি বললেন ঃ 
তোমরা যখন নামাযে প্রবেশ কর, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও 
কেবলার মাঝখানে থাকেন। কতক রেওয়ায়েতে আছে- তোমাদের 
সামনে থাকেন। অতএব সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করা উচিত নয়; 
ডান দিকেও উচিত নয়; বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ 
করবে । (এটা মসজিদের বাইরে নামায পড়লে ।) বেগতিক হলে নিজের 
কাপড়ে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কাপড়টি ঘষে দেবে। 


০ মুক্তাদীর দন্ডায়মান হওয়ার সুন্নত তরীকা এই, মুক্তাদী একজন 
হলে ইমামের ডান দিকে সামান্য পেছনে সরে দাড়াবে । একা ব্যক্তি 
কাতারের পেছনে দীড়াবে না; বরং হয় কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়বে; না 
হয় কাতার থেকে কাউকে নিজের সাথে টেনে নেবে । যদি একাই দাড়িয়ে 
যায়, তবে তার নামায মাকরূহ হবে। 


০ যেব্যক্তি পরবর্তী রাকআতসমূহে ইমামের সাথে শরীক হয়, তাকে 
মসবুক বলা হয় । মসকবুক যে রাকআতে শরীক হয়, সে রাকআতই তার 
নামাযের শুরু । ইমাম নামায শেষ করলে এর উপর ভিত্তি করে সে 
অবশিষ্ট নামায পড়ে নেবে । তকবীরে তাহরীমার পর রুকুর তকবীর বলে 
যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং তার সাথে স্থিরভাবে রুকু করা 
যায়, তবে সেই রাকআত পাওয়া গেল বলে ধরতে হবে । যদি ইমামের 
সাথে সস্থিরে রুকু করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে উঠে পড়ে, তবে সেই 
রাকআত ফওত হয়ে গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামকে সেজদায় 
অথবা তাশাহহুদে পাওয়া যায়, তবে মসবুক ব্যক্তি কেবল তকবীরে . 
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তাহরীমা বলে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে- পরবর্তী তকবীর বলবে না। 


০ যেব্যক্তি নামায পড়ার পর নিজের কাপড়ে নাপাকী দেখে, তার 
জন্য পুনরায় নামায পড়া মোস্তাহাব। নামাযের অভ্যন্তরে নাপাকী দেখলে 
নাপাক কাপড় পৃথক করে ফেলবে এবং নামায পূর্ণ করে নেবে। তবে 
নতুন করে নামায পড়া মোস্তাহাব। একবার জিবরাঈল এসে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-কে নামাযের মধ্যে খবর দিলেন, আপনার জুতায় নাপাকী লেগে 
আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জুতা খুলে ফেললেন, কিন্তু নতুনভাবে নামায 
পড়েননি । 

০ রুকু, সেজদা ও অন্যান্য আমলে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া মুক্তাদীর 
পক্ষে জায়েয নয়। এমনিভাবে এসব কাজ ইমামের সাথে সাথে করাও 
উচিত নয়; বরং এসব কাজে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে এবং পরে 
আদায় করবে । এক্তেদার অর্থ এটাই ৷ যদি ইচ্ছাপূর্বক ইমামের সাথে 
সাথে এসব কাজ করে, তবে নামায বাতিল হবে না। যেমন, ইমামের 
সমান সমান দীড়ালে নামায বাতিল হয় না। সুতরাং কেউ ইমামের আগে 
রোকন আদায় করলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ 
সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন £ 
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অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমামের পূর্ব (সেজদা থেকে) মাথা উত্তোলন করে, 
সে কি ভয় করে না, আল্লাহ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় 
রূপান্তরিত করে দেবেন? 

ইমাম থেকে এক রোকন পেছনে থাকা নামায বাতিল করে না। 
উদাহরণতঃ ইমাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু মুক্তাদী এখনও রুকু 
করল না। তবে এতটুকু পেছনে থাকা মাকরূহ । যদি ইমাম সেজদায় 
মাথা রেখে দেয় এবং মুক্তাদী তখনও রুকুতে না যায়, তবে মুক্তাদীর 
নামায বাতিল হয়ে যাবে। | 

যেব্যক্তি নামাযে উপস্থিত হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে নামাযে খারাপ কিছু 
করতে দেখলে তা থেকে বারণ করার অধিকার রাখে। কোন মূর্খ ব্যক্তি 
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এরূপ করলে তাকে ন্ম্রভাবে শিখিয়ে দেবে, যেমন কাতার সোজা করা, 
একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাড়ালে তাকে নিষেধ করা, ইমামের পূর্বে 
মাথা উত্তোলন করলে তাকে মানা করা । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) 
বলেন £ যেব্যক্তি কাউকে খারাপভাবে নামায পড়তে দেখে নিষেধ করে 
না, সে গোনাহে তার সাথে শরীক হবে । বেলাল ইবনে সাদ বলেন £ 
গোপনে ক্রটি করলে যে করে সে-ই দায়ী হবে; কিন্তু প্রকাশ্য ত্রুটির 
সংশোধন কেউ না করলে তার ক্ষতি ব্যাপক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, 
হযরত বেলাল (রাঃ) নামাযের কাতার সোজা করতেন এবং মুসল্লীদের 
পায়ের ঘিটে দোররা মারতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নামাযে 
তোমার ভাইদের খোজ কর। যদি তাদেরকে না দেখ, তবে রুগ্ন হলে 
দেখতে যাও এবং সুস্থ হলে জামাআত তরক করার কারণে তিরস্কার কর। 
মসজিদে প্রবেশ করে কাতারের ডান দিকে যাওয়া উচিত। রসূলে করীম 
(সাঃ)-এর আমলে ডান দিকে এত বেশী লোক থাকত যে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর কাছে বাম দিক উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ পেশ করা হল। 
ফলে তাকে বলতে হল ৪ যেব্যক্তি মসজিদের বাম দিক আবাদ করবে, 
তার দুটি সওয়াব হবে । কাতারে কোন নাবালেগ ছেলেকে দেখলে তাকে 
সরিয়ে বয়স্ক ব্যক্তি তার স্থলে দাঁড়াতে পারে। 


৭৯ 
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সপ্তম পরিচ্ছেছ 


নফল নামায 

প্রকাশ থাকে যে, ফরয ছাড়া আরও তিন প্রকার নামায রয়েছে- 
সুন্নত, মোস্তাহাব ও তাতাব্বু ((৯5)। সুন্নত নামায বলতে আমাদের 
উদ্দেশ্য সেসব নামায, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মিতভাবে পাঠ 
নামায ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি । যে পথে চলা হয়েছে, তাকে বলা হয় সুন্নত 
। অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পথে নিয়মিত চলেছেন, তাই হবে সুন্নত । 
মোস্তাহাৰ বলে আমাদের উদ্দেশ্য সেই নামায, যার মাহাত্ম্য হাদীসে 
বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে তা নিয়মিত পড়া বর্ণিত 
নেই। যেমন, গৃহ থেকে বের হওয়া ও গৃহে আগমনের সময়কার নামায । 
তাতাব্বু বলে আমরা সেই নামায বুঝিয়েছি, যা সুন্নত ও মোস্তাহাবের 
আওতায় পড়ে না; অর্থাৎ এ নামাযের পক্ষে বিশেষ কোন হাদীস নেই। 
কিন্তু বান্দা আল্লাহর সাথে মোনাজাতে উৎসাহী হয়ে এ নামায পড়ে । এই 
তিন প্রকার নামাযকেই নফল নামায বলা হয় । কেননা, নফল শব্দের অর্থ 
অতিরিক্ত । বলাবাহুল্য, এই তিন প্রকার নামায ফরযের অতিরিক্ত । 
এসব উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য আমরা উপরোক্ত তিনটি পরিভাষা নির্দিষ্ট 
করেছি। কেউ এই পরিভাষা বদলে দিতে চাইলে তাতে আমাদের কোন 
আপত্তি নেই। কেননা, উদ্দেশ্য বুঝে নেয়ার পরে শব্দের কোন গুরুত্ব 
থাকে না। 


উপরোক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। 
এসব স্তরের মর্যাদায়ও পার্থক্য রয়েছে । যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
নিয়মিত পড়ার মধ্যে এবং এগুলোর হাদীসের মধ্যেও সহীহ্‌ ও মশহুরের 
পার্থক্য রয়েছে। এর ভিত্তিতেই আমরা বলি, জামাআতের সুন্নতসমূহ 
একান্তের সুন্নত অপেক্ষা উত্তম । জামাআতের সুন্নতসমুহের মধ্যে সবেত্তিম 
হচ্ছে ঈদের নামায, এর পর সূর্যগ্রহণ ও চন্ত্রগ্রহণের নামায, এর পর বৃষ্টির 
জন্য নামায ৷ একান্তের সুন্নতসমূহের মধ্যে সবেত্তিম হচ্ছে বেতেরের 
নামায, এর পর ফজরের সুন্নত, এর পর অন্যান্য নামাযের সুন্নত । 
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প্রকাশ থাকে যে, নফল নামাযসমূহ দু'প্রকার- (১) কারণের সাথে 

সম্পর্কযুক্ত; যেমন, সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টির নামায এবং (২) সময়ের সাথে 

সম্পর্কযুক্ত । সময়ের পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে এসব নফল নামাযেরও 

পুনরাবৃত্তি হয় । এই প্রকার নফল আটটি- পার্জেগানা নামাযসমূহের নফল 

নামায পাঁচটি এবং তিনটি হচ্ছে চাশতের নামায, মাগরিব ও এশার 
মধ্যবর্তী নফল নামায এবং তাহাজ্জুদের নামায । 


(১) পার্জেগানা নামাযের মধ্যে ফজরের সুন্নত দু'রাকআত | এ 

সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ - 
LL Dl r+ US, 

ফজরের দুরাকআত দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা উত্তম । 
এর সময় সোবহে সাদেক থেকে শুরু হয়ে যায়। আকাশের কিনারায় 
ফজরের পূর্বে বিস্তৃত শুভ্র রেখাকে সোবহে সাদেক বলা হয় শুরুতে এটা 
চেনা খুবই কঠিন। এর জন্যে চন্দ্রের উদয় অস্তের সময় জানতে হবে । 
প্রতি মাসে দু'বার চন্দ্র দ্বারা সোবহে সাদেক চেনা যায় । ছাব্বিশতম রাতে 
চাদ সোবহে সাদেকের সাথে উদিত হয় এবং দ্বাদশতম রাতে চাদের অস্ত 
যাওয়ার সাথে সাথে প্রায় সোবহে সাদেক হয়ে যায়। যে আখেরাত তলব 
সময়ের পরিমাণ ও সোবহে সাদেক চেনা যায় । যখন ফজরের ফরয সময় 
শেষ হয়, তখন সুন্নতের সময়ও শেষ হয়ে যায় । অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় 
এসব লীমায পড়া যায় না। ফরযের পূর্বে এ দু'রাকআত পড়া সুন্নত। 
মসজিদে আসার পর যদি ফরযের তকবীর হয়ে যায়, তবে ফরয নামাযেই 
শামিল হয়ে যাবে। 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
Slo 95 ১১111 এড | 
“নামাযের তকবীর হয়ে গেলে ফরয ছাড়া কোন নামায পড়া যাবে 
না।' ফরয নামায শেষ হলে সুন্নত পড়ে নেবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়লে 
তাও আদায় হবে । কেননা, সময়ের মধ্যে সুন্নত ফরযের অনুগামী । তবে 


জামাআত ফওত না হলে এ সুন্নত ফরয়ের পূর্বে পড়া সুন্নত । মোস্তাহাব 
এই, এ সুন্নত গৃহে সংক্ষেপে পড়ে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত. 
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তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে বসে যাবে । ফরয পড়া পর্যন্ত কোন নামায 
পড়বে না। এর পর সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকবে। 


(২) যোহরের সুন্নত ছয় রাকআত । ফরযের পূর্বে চার রাকআত 
এবং পরে দু'রাকআত । এ দু'রাকআত সুন্নতে মোআক্কাদা । হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যেব্যক্তি সূর্য 
ঢলে পড়ার পর চার রাকআত নামায পড়ে এবং তার কেরাআত, রুকু ও 
সেজদা ভালরূপে করে, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে 
এবং রাত্রি পর্যন্ত তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। 

(৩) আসরের পূর্বে চার রাকআত নফল নামায ৷ হযরত আবু 
হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

Ll | এ A hs | পলি 
অর্থাৎ, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে আসরের পূর্বে চার 
রাকআত পড়ে। 

সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দাখিল হওয়ার আশা নিয়ে এই 
চার রাকআত পড়া মোস্তাহাব। তিনি যোহরের দু'রাকআতের অনুরূপ 
নিয়মিতভাবে আসরের এই চার রাকআত পড়েননি । 

(৪) মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকআত সুন্নত। এক্ষেত্রে একটি 
ভিন্ন রেওয়ায়েত উবাই ইবনে কাব, ওবাদা ইবনে সামেত, আবু যর, যায়দ 
ইবনে সাবেত প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের ফরযের 
পূর্বে আযান ও একামতের মাঝখানে দু'রাকআত দ্রুত পড়ে নেয়া উচিত। 
কোন কোন সাহাবী বলেন £ঃ আমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত 
পড়তাম । ফলে নতুন আগন্তুক মনে করত, আমরা মাগরিব পড়ে নিয়েছি । 
এটা আসলে এই হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে দাখিল- ৮১1১1 -$ = 


“(৬ ১] ৮০ প্রত্যেক দু'আযান অর্থাৎ, আযান ও একামতের মধ্যে 


নামায রয়েছে। যে চায় সে পড়ক। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) এই 
দু'রাকআত পড়তেন। কিন্তু লোকেরা এজন্যে তার সমালোচনা শুরু 
করলে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। 
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(৫) এশার ফরযের পর চার রাকআত সুন্নত । হযরত আয়েশা (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পর চার রাকআত পড়ে শুয়ে 
পড়তেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ৪ নামায একটি সুরক্ষিত কল্যাণ । 
যার ইচ্ছা কম নিক এবং যার ইচ্ছা বেশী নিক। এ থেকে জানা গেল, 
প্রতি আগ্রহ থাকে । উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রকাশ পেয়েছে, 
নফলসমূহের মধ্যে কতক অধিক মোআক্কাদ (জোরদার) এবং কতক কম 
মোআক্কাদ। সুতরাং অধিক মোআক্কাদ নফল ছেড়ে দেয়া মোটেই সমীচীন 
নয়! কেননা, নফল নামায ফরযের জন্যে পরিপূরক হয়ে থাকে । কাজেই 
নফল বেশী না পড়লে ফরয ক্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া বিচিত্র 
নয়। 

(৬) বেতেরের নামায | হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ৪ রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এশার পরে তিন রাকআত বেতের পড়তেন। প্রথম রাকআতে 
৮৪ এ_3)1। 052 দ্বিতীয় রাকআতে কাফিরূন এবং তৃতীয় 
রাকআতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বেতেরের পর দু'রাকআত বসে বসে পড়তেন এবং নিদ্রার পূর্বে 
দু'রাকআত পড়তেন। প্রথম রাকআতে সূরা যিলযাল এবং দ্বিতীয় 
রাকআতে তাকাসুর পাঠ করতেন। রাত্রিকালীন নফল নামাযের শেষে 
বেতের পড়া উত্তম। সুতরাং তাহাজ্জুদের পরে বেতের পড়া ভাল। 


(৭) চাশতের নামায নিয়মিত পড়া একটি উত্তম আমল । এর সংখ্যা 
সর্বোচ্চ আট রাকআত বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা 
করেন, রসূলে করীম (সাঃ) চাশতের নামায আট রাকআত পড়েছেন এবং 
খুব দীর্ঘ করে ও উত্তমরূপে পড়েছেন। এ সংখ্যা অন্য কোন রাবী বর্ণনা 
করেননি । হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) চাশতের 
নামায নিয়মিতভাবে চার রাকআত পড়েছেন এবং মাঝে মাঝে বেশীও 
পড়েছেন । হযরত আয়েশা (রাঃ) বেশীর সীমা উল্লেখ করেননি । এ থেকে 
জানা যায়, তিনি চার রাকআত নিয়মিত পড়তেন- এর কম পড়তেন না 
এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়তেন । হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাশতের নামায ছয় রাকআত দু'ওয়াক্তে পড়তেন। 
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উদয়ের পর সূর্য যখন সামান্য উপরে উঠতো, তখন তিনি দাড়িয়ে 
. দু'রাকআত পড়তেন। এরপর যখন সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়তো এবং সূর্য 
আকাশের পূর্ব প্রান্তে থাকত, তখন চার রাকআত পড়তেন। মোট কথা, 
সূর্য যখন অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত, তখন দু'রাকআত পড়তেন এবং 
সূর্য যথেষ্ট উপরে উঠার পর চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং চাশতের 
সময় এভাবে নির্ণীত হবে, সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত মোট 
সময়ের অর্ধেক হলে চাশত পড়া উচিত; যেমন সূর্য ঢলে পড়া থেকে 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধাংশের সময় আসরের নামায পড়া হয়। 
অতএব আসরের সময়ের বিপরীত সময় হচ্ছে চাশতের সময় । এ সময়টি 
নচাশতের উত্তম সময় । নতুবা সূর্য উপরে উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব 
পর্যন্ত যেকোন সময় চাশত পড়া যায়। 

(৮) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামাযও সুন্নতে মোআক্কাদা । 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা এর রাকআত সংখ্যাদ্য় বর্ণিত আছে। এ 
নামাযের সওয়াব অনেক। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন £ ১2০ 


০৯০] SS (তাদের পার্শ্ব নিদ্রার স্থান থেকে আলাদা 
থাকে ।) আয়াতে এ নামাযই বুঝানো হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ 
যে মাগরিব ও এশার মাঝখানে নামায পড়ে, তার এ নামায আল্লাহর 
দিকে রুজুকারীদের নামায । তিনি আরও বলেন $ যেব্যক্তি মাগরিব ও 
এশার মাঝখানে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখে এবং নামায ও কোরআন 
পাঠ ছাড়া অন্য কোন আলাপ-আলোচনা না করে, আল্লাহ তাআলা তার 
জন্যে জান্নাতে দুটি প্রাসাদ তৈরী করেন, যা পরস্পরের একশ’ বছরের 
দূরত্বে অবস্থিত । তার জন্যে উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে এত বৃক্ষ রোপণ 
জন্যে স্থান সংকুলান হবে। 

এর পর আসে সপ্তাহের দিন ও রাত্রির নফল নামায । দিনের মধ্যে 
আমরা প্রথমে রবিবার থেকে শুরু করছি। হযরত আবু হোরায়রা 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যেব্যক্তি রবিবার দিন 
চার রাকআত পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আমানার রাসূলু 
একবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে খৃষ্টান পুরুষ ও খৃস্টান 
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নারীর সমসংখ্যক সওয়াব লেখবেন। তাকে একজন নবীর সওয়াব দেবেন 
এবং এক হজ্জ ও ওমরা তার জন্যে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেক 
-রাকআতের বদলে হাজার নামাযের সওয়াব লেখবেন। প্রত্যেক অক্ষরের 
বিনিময়ে জান্নাতে একটি মেশকের শহর দেবেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ঃ রবিবার দিন অধিক নামায 
পড়ে আল্লাহ তাআলার একত্ব ঘোষণা কর। তিনি এক, তার কোন শরীক 
নেই। অতএব যেব্যক্তি রবিবার দিন যোহরের ফরয ও সুন্নতের পর চার 
রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও আলিফ লাম সেজদা এবং 
দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা মুলক পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতঃ 
সালাম ফেরায়, এর পর দাড়িয়ে আরও দু'রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে 
আলহামদু ও সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতেও এ সূরাই পড়ে, এর 
তার প্রয়োজন মেটানো অপরিহার্য হয়ে যাবে। 

সোমবার- হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ যেব্যক্তি সোমবার দিন সূর্য উপরে উঠার পর দু'রাকআত পড়ে, 
প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, এখলাস, 
ফালাক ও নাস একবার পাঠ করে এবং সালামের পর দশ বার এন্তেগফার 
ও দশ বার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল গোনাহ মাফ 
করে দেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন বার রাকআত পড়ে, 
প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং 
নামায শেষে সূরা এখলাস ও এস্তেগফার বার বার পড়ে, তাকে 
কেয়ামতের দিন অমুকের পুত্র অমুক কোথায়, উঠ এবং তোমার সওয়াব 
নাও, বলে আহ্বান করা হবে । অতঃপর প্রথম সওয়াবস্বরূপ তাকে এক 
হাজার বেহেশতী পোশাক দেয়া হবে । তার মাথায় মুকুট রাখা হবে। 
তাকে জান্নাতে প্রবেশের 'অনুমতি দেয়া হবে। তখন এক হাজার 
ফেরেশতা তার অভ্যর্থনার জন্যে পৃথক পৃথক উপঢৌকন নিয়ে আগমন 
করবে এবং তার সাথে সাথে থাকবে । 

মঙ্গলবার- হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম 
(সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার দিন দ্িপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে দশ 
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রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী এক 
একবার এবং সূরা এখলাস তিন বার পাঠ করে, তার সত্তর দিনের 
গোনাহ লেখা হবে না। সত্তর দিনের মধ্যে সে মারা গেলে শহীদের মর্তবা 
নিয়ে মারা যাবে এবং তার সত্তর বছরের গোনাহ মার্জনা করা হবে। 


বুধবার- হযরত মুআ*্য ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবারে দ্িপ্রহরের পূর্বে বার রাকআত 
নামায পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক 
একবার, সূরা এখলাস তিন বার এবং সূরা ফালাক ও নাস তিন বার পাঠ 
করে, তাকে আরশের কাছ থেকে ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলে ঃ হে 
আল্লাহর বান্দা আবার আমল কর। তোমার পূর্ব গোনাহ ক্ষমা করা 
হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তার কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণত। 
কেয়ামতের কঠোরতা দূরীভূত করে দেবেন। সেদিন থেকেই তার জন্যে 
একজন পয়গন্বরের আমল উপরে উঠতে থাকবে। 


বৃহস্পতিবার- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিন যোহর ও 
আসরের মধ্যে দু'রাকআত নামায পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু 
একবার, আয়াতুল কুরসী একশ' বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু 
একবার, সুরা এখলাস একশ" বার এবং দরূদ একশ’ বার পাঠ করে, 
তাকে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সওয়াব দান করবেন, যে রজব, 
শাবান ও রমযানের রোযা রাখে । তাকে হজ্জের সমান সওয়াব দান করা 
হবে। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে মুমিন ও তাওয়াকুলকারীদের সংখ্যা 
পরিমাণে সওয়াব লেখবেন। 

শুক্রবার- হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) 
বলেন £ জুমআর দিন একটি নামায আছে। যে মুমিন বান্দা সূর্য পূর্ণরূপে 
উদিত হওয়ার পর পূর্ণরূপে ওযু করে ঈমান ও সওয়াবের আশায় চাশতের 
দু'রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলা দুশ’ নেকী লেখেন 
এবং দুশ’ গোনাহ মার্জনা করেন। যে চার রাকআত পড়ে আল্লাহ তাআলা 
জান্নাতে তার চারশ’ মর্তবা উঁচু করে দেন। যে আট রাকআত পড়ে, তার 
আটশ' মর্তবা উচু করেন এবং সকল গোনাহ মাফ করে দেন। আর যে 
বার রাকআত পড়ে, তার জন্যে বারশ' নেকী লিপিবদ্ধ করেন, বারশ' 
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কুকর্ম তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন এবং জান্নাতে বারশ’ মর্তবা 
উঁচু করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ যেব্যক্তি জুমআর দিন জামে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জুমআর 
এখলাস পঞ্চাশ বার পাঠ করে, সে মৃত্যুর সময় জান্নাতে তার ঠিকানা 
দেখে নেবে অথবা তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে। 


শনিবার- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে 
করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি শনিবার দিন চার রাকআত নামায পড়ে, 
প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার ও সূরা কাফিরূন তিন বার এবং 
নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক 
অক্ষরের বদলে এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব লেখেন, এক বছরের 
দিনের রোযা ও রাতের এবাদতের সওয়াব দান করেন, এক শহীদের 
সওয়াব দেন এবং কেয়ামতে পয়গম্বর ও শহীদগণের সাথে আরশের 
ছায়াতলে স্থান দেবেন। 

এখন রাব্রিসমূহের অবস্থা শুনা উচিত। 

রবিবার রাত্রি- হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এরশাদ করেন, যেব্যক্তি রবিবার রাতে কুড়ি রাকআত নামায 
পড়ে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পর সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও 
সূরা নাস একবার পাঠ করে নিজের পিতামাতার জন্যে একশ’ বার 
সাশফেরাতের দোয়া করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি একশ' বার দরূদ 
প্রেরণ করে, নিজের শক্তি থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর শক্তির আশ্রয় 
প্রার্থনা করে, অতঃপর বলে- 
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অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। 
ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, মূসা আল্লাহর সাথে বাক্যাল্যাপকারী, ঈসা 
হত 


4০5: 


www.pathagar.com 


৩৫৪ | এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


আল্লাহর রূহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর হাবীব। সে তাদের সংখ্যা 
পরিমাণে সওয়াব পাবে, যারা আল্লাহ তাআলার সন্তান আছে বলে বিশ্বাস 
করে এবং যারা তা বিশ্বাস করে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে 
শান্তিপ্রাপ্তদের সাথে উত্থিত করবেন এবং জান্নাতে পয়গম্বরগণের দলভুক্ত 
করবেন। 


সোমবার রাত্রি- হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার রাতে চার রাকআত নামায পড়ে- 
প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস দশ বার, দ্বিতীয় রাকআতে 
আলহামদু ও সূরা এখলাস কুড়ি বার, তৃতীয় রাকআতে আলহামদু ও 
সূরা এখলাস ত্রিশ বার এবং চতুর্থ রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস 
চল্লিশ বার পাঠ করে, এর পর সালাম ফিরিয়ে পঁচাত্তর বার সূরা এখলাস 
পড়ে নিজের ও পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে এবং আল্লাহ 
তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা আল্লাহ 
তাআলা নিজের উপর জরুরী করে নেন। এ নামাযকে সালাতে হাজত 
বলা হয়। 

মঙ্গলবার রাত্রি- এ রাতে দু'রাকআত নামায পড়বে । প্রত্যেক 
রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস প্রতিটি পনর বার, 
সালামের পর আয়াতুল কুরসী পনর বার এবং এস্তেগফার পনর বার পাঠ 
করবে । হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
যেব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রত্যেক রাকআতে 
একবার আলহামদু, সূরা কদর এবং এখলাস সাত সাত বার পাঠ করে, 
আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন এবং কেয়ামতের দিন এ 
নামায তাকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করবে। 

বুধবার রাত্রি- হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে 
করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবার রাতে তিন সালাম সহকারে ছয় 
এ: এ৮ 2410 থেকে দু'আয়াত পৰ্যন্ত পাঠ করে এবং 
নামাঘান্তে বলে £151 7% ০ ৫% 5, 21015 লা 
মুহাম্মদকে আমাদের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রতিদান দিন ।) -আল্লাহ তার 
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সত্তর বছরের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং তার জন্যে দোযখ থেকে 
'পরিভ্রাণপত্র লেখে দেবেন। আরও বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি বুধবার রাতে 
দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা 
ফালাক দশ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদুর পর সূরা নাস দশ 
বার, সালামের পর দশ বার এস্তেগফার এবং দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ 
করে, তার সওয়াব লেখার জন্যে প্রত্যেক আকাশ থেকে সত্তর হাজার 
ফেরেশতা অবতরণ করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার সওয়াব লেখতে 
থাকে। 


বৃহস্পতিবার রাত্রি- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ যে বৃহস্পতিবার রাতে মাগরিব ও এশার 
মাঝখানে দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু পাঁচ 
বার, আয়াতুল কুরসী পাঁচ বার, এখলাস পাঁচ বার, পাঁচ পাঁচ বার 
ফালাক ও নাস এবং নামাযান্তে পনর বার এস্তেগফার পাঠ করে, তার 
সওয়াব পিতামাতাকে বখশে দেয়, পিতামাতার হক তার পক্ষ থেকে 
আদায় হয়ে যায়, যদিও সে পিতামাতার অবাধ্যতা করে। আল্লাহ তাআলা 
তাকে এমন বস্তু দেবেন, যা সিদ্দীক ও শহীদগণকে দেবেন । 

শুক্রবার রাত্রি- হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার 
রাকআত নামায আদায় করে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার 
এবং এখলাস এগার বার পাঠ করে, সে যেন আল্লাহ তাআলার এবাদত 
বার বছর পর্যন্ত এভাবে করল, দিনের বেলায় রোযা রাখল এবং রাতে 
নফল নামায পড়ল । হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ যে শুক্রবার রাতে জামাআতের সাথে এশার নামায পড়ে, উভয় 
সুন্নত পড়ে এবং ফরয ও সুন্নতের পর দশ রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক 
রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস এক এক বার পাঠ করতঃ 
বেতেরের তিন রাকআত পড়ে এবং ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে 
থাকে, সে যেন সমগ্র রাত্রি নফল নামায পড়ল । রসূলে করীম (সাঃ) 
বলেন £ উজ্জ্বল দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর অর্থাৎ শুক্রবার 
রাত্রি ও দিনে। 


শনিবার রাত্রি- হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
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বলেন £ যে শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত 
নামায পড়ে, তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। সে যেন 
প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীকে খয়রাত বন্টন করল । তাকে ক্ষমা করা 
আল্লাহ নিজের জন্যে জরুরী করে নেন। 


চার প্রকার নফল নামায প্রতিবছর একবার করে আদায় করতে হয়- 
(১) দু'ঈদের নামায, (২) তারাবীহ, (৩) রজবের নামায ও (8) 
শা'বানের নামায । দু'ঈদের নামায -এই নামায সুন্নতে মোআকাদা তথা 
ওয়াজিব। এটি ধর্মের একটি নিদর্শন । এতে সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত। প্রথম, ভিন বার তকবীর অর্থাৎ নিনোক্ত বাক্যাবলী বলা £ 


GS A AT 


টি | Jatt FOE] AHL SLL 


পা পারি তা ৮ 


2013 IEE SL ও ০৮১০০ | 5৫ 
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অর্থাৎ, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যে অনেক প্রশংসা ৷ সকাল সন্ধ্যায় 
তার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই । তিনি এক, 
তার কোন শরীক নেই। তার জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর; যদিও 
কাফেররা অপছন্দ করে। 
ঈদুল ফেতরের রাত্রি থেকে ঈদের নামায পর্যন্ত এ তকবীরের সময় । 
ঈদুল আযহায় এ তকবীর ৯ তারিখের ফজর থেকে শুরু করবে এবং ১৩ 
তারিখের আসর পর্যন্ত চলবে । এতে মতভেদও আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উক্তি 
এটাই । নামাযসমূহের পরে এ তকবীর বলতে হবে; কিন্তু ফরয নামাযের 
পরে পড়ার উপর জোর বেশী। 
দ্বিতীয়, ঈদের দিনের সকালে গোসল করবে, সাজগোজ করবে এবং 
সুগন্ধি ব্যবহার করবে । পুরুষদের জন্যে চাদর ও পাগড়ী উত্তম। 
তৃতীয়, এক পথে ঈদগাহে যাবে এবং অন্য পথে ফিরে আসবে । 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। তিনি যুবতী নারী ও পর্দানশীনদেরকেও - 
ঈদে যেতে অনুমতি দিতেন । 
চতুর্থ, ঈদের নামাযের জন্যে শহরের বাইরে যাওয়া মোস্তাহাব। 
. কিন্তু মক্কা মোয়াযযমা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে মসজিদে নামায পড়া 
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আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হলে ইমাম দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদেরকে মসজিদে 
নামায পড়িয়ে দেয়ার অনুমতি কোন ব্যক্তিকে দেবেন এবং নিজে সমর্থ 
লোকদৈরকে নিয়ে বাইরে যাবেন। সকলেই তকবীর বলতে বলতে 
ঈদগাহে যাবে। 

পঞ্চম, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । ঈদের নামাযের সময় 
সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত । কোরবানী করার সময় ১০ 
তারিখে সূর্যোদয়ের এতটুকু পরে শুরু হয়, যতটুকু সময়ের মধ্যে 
দু'রাকআত নামায ও দু'খোতবা হয়ে যায়। এর পর এই সময় ১৩ 
তারিখের শেষ পর্যন্ত থাকে । ঈদুল আযহার নামায সকালে পড়া 
মোস্তাহাব ৷ কেননা, নামাযের পরে কোরবানী করতে হয়। ঈদুল ফেতরের 
নামায দেরীতে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এ নামাযের আগে সদকায়ে 
ফেতর বন্টন করতে হয়। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা । 

ষষ্ঠ, ঈদের নামাযের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মানুষ 
তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যায়। ইমাম সেখানে পৌছে বসবে না 
এবং নফল পড়বে না। অন্যেরা নফল পড়তে পারে । এর পর একজন 
ঘোষক 2১৯ ৮১০ (নামায শুরু হচ্ছে) বলে উচ্চ স্বরে ঘোষণা 
করবে । অতঃপর ইমাম দু'রাকআত পড়বে । প্রথম রাকআতে তকবীরে 
তাহরীমা ও কুকুর তকবীর ছাড়া তিন বার আল্লাহু আকবার বলবে । এর 
পর আলহামদুর পরে সূরা কফ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে 
হ০৮। ০:£৮5| পড়বে । দ্বিতীয় রাকআতে কেরাআত শেষে 
অতিরিক্ত তিন তকবীর বলবে । এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবে এবং 
মাঝখানে বসবে । 

সপ্তম, ভেড়া কোরবানী করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বহস্তে একটি ভেড়া 
যবেহ করেন এবং বলেন ঃ 

» ৫৮০] 
শুরু আল্লাহর নামে । আল্লাহ মহান। এটা আমার পক্ষ থেকে এবং. 
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আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে, যে কোরবানী করেনি । 


এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যেব্যক্তি যিলহজ্জের চাদ দেখে এবং 
তার কোরবানী করার ইচ্ছা থাকে, সে যেন চুল ও নখ না কাটে । হযরত 
আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে 
একজন তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কোরবানী করত 
এবং তারা সকলেই খেত ও খাওয়াত ৷ তিন দিন অথবা আরও বেশী দিন 
কোরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয । প্রথমে এটা নিষিদ্ধ ছিল। পরে 
অনুমতি দেয়া হয়েছে । সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ ঈদুল ফেতরের পর 
বার রাকআত ও ঈদুল আযহার পর ছয় রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। 
এটা মসনূন আমল । 


তারাবীহ- তারাবীহ কুড়ি রাকআত । এটা সুন্নতে মোআক্কাদা । তবে 
দুই ঈদের নামাযের তুলনায় এর উপর জোর কম। তারাবীহ জামাআতে 
পড়া উত্তম, না একা পড়া- এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নামায দুই অথবা তিন রাতে জামাআত সহকারে 
পড়েছিলেন । এর পর জামাআতে পড়েননি এবং বলেন £ আমার আশংকা 
হয়, এটা তোমাদের উপর ওয়াজিব না হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) 
মুসলমানদেরকে তারাবীহের জামাআতে একত্রিত করে দেন। কেননা, 
ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল 
না। সুতরাং কতক আলেম হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কাজের কারণে 
বলেন, তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম। এ ছাড়া সকলের সমবেত 
হওয়ার মধ্যে বরকত আছে। একাকিত্বে মাঝে মাঝে আলস্যও স্পর্শ 
করে। সমাবেশ দেখলে মন প্রফুল্ল হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ তারাবীহ 
একা পড়া উত্তম ৷ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন £ আমার এ মসজিদে 
এক নামায অন্য মসজিদে একশ’ নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এসব নামাযের 
চেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তির নামায, যে তার গৃহের কোণে দু'রাকআত পড়ে 
এবং তার খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাখে না। এর কারণ, রিয়া ও 
বানোয়াট অধিকতর সমাবেশের মধ্যেই হয়ে থাকে। একান্তে মানুষ 
“এগুলো থেকে নিরাপদ থাকে । কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি ইচ্ছে, তারাবীহ 
জামাআতে পড়াই ভাল । কেননা, কতক নফল নামাষ জামাআত সিদ্ধ ৷ 
তারাবীহর প্রকাশও কর্তব্য । 
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রজবের নামায- রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রজব 
মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রোযা রাখে, অতঃপর মাগরিব ও এশার 
মাঝখানে দু’ দু'রাকআত করে বারো রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক 
রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা কদর তিন বার, সূরা এখলাস বারো 
বার এবং নামাযান্তে পঁচাত্তর বার এই দরূদ পড়ে- 442 এ ৮$11| 


+)1 ৮127 53 ০৮১] ৯৪৮2 এর পর সেজদায় সত্তর বার 
বলে- 2 DU 25 ৫৮42 অতঃপর মাথা তুলে 
সত্তর বার বলে SS LLL ES SSS LS 2881 ৬) 
2 ৮ ৬-৮]| -এর পর দ্বিতীয় সেজদা করে এবং প্রথম সেজদায় যা 
বলেছিল তাই বলে, এর পর সেজদার মধ্যেই নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা 
করে, তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করা হবে। তার সব গোনাহ্‌ মার্জনা করা 
হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, বালুকার সংখ্যা, পাহাড়ের ওজন এবং 
বৃক্ষের পত্রসম হয়। কেয়ামতের দিন সে তার পরিবারের সাতশ’ মানুষের 
শাফায়াত করবে, যারা দোযখের যোগ্য হবে। 

শাবানের নামায- শাবানের ১৫ তারিখ রাতে দু'দু'রাকআত করে 
একশ’ রাকআত পড়বে । প্রতি রাকআতে আলহামদুর পরে এগার বার 
সুরা এখলাস পড়বে । এক'শ' রাকআত সম্ভবপর না হলে দশ রাকআত 
এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে একশ’ বার সূরা এখলাস 
পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায পড়তেন এবং একে “সালাতে খায়র' 
বলতেন ৷ মাঝে মাঝে তারা এ নামায জামাআতেও পড়তেন । হযরত 
হাসান বসরী বলেন ঃ ত্রিশ জন সাহাবী আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন যে, যেব্যক্তি রাতে এ নামায পড়বে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার দিকে 
সত্তর বার রহমতের দৃষ্টি দেবেন এবং প্রত্যেক বারের দৃষ্টিতে তার সত্তরটি 
প্রয়োজন মেটাবেন। তার মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে মাগফেরাত ৷ 

আর এক প্রকার নফল নামায রয়েছে যা ফরযের সাথে সম্পৃক্ত এবং 
কোন বিশেষ সময়ের সাথে জড়িত নয়। যেমন সূর্যগ্রহণ ও চন্দরগ্রহণের 
নামায, বৃষ্টির নামায, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি । এগুলোর মধ্যে 
এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। 
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গ্রহণের নামায 
রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 
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“নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার দু'টি নিদর্শন । কারও মৃত্যু ও 
জন্মের কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না । যখন এই গ্রহণ দেখ, তখন দ্রুত 
যিকির ও নামাযের দিকে ধাবিত হও।” তিনি একথা তখন বলেছিলেন, 
যখন তার পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু হয়েছিল এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছিল । এতে 
লোকেরা বলাবলি করছিল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। 
এ নামায পড়ার নিয়ম এই- যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন মাকরূহ সময়ে 
হলেও মানুষকে নামাযের জন্যে 2৯০৯ £-| বলে আহ্বান করবে। 
এর পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়বে, 
প্রত্যেক রাকআতে দু'টি রুকু করবে। প্রথম রুকু বড় হবে এবং দ্বিতীয় 
রুকু ছোট । কেরাআত সরবে পড়বে না। প্রথম রাকআতে আলহামদু ও 
সূরা বাকারা পাঠ করবে। প্রথম রুকুর পরে দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামুদ ও 
আলে এমরান পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকআতে কেয়ামে আলহামদু ও সূরা 
নেসা এবং প্রথম রুকুর পর দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামদু ও সূরা মায়েদা 
পড়বে, আথবা কোরআনের যেখান থেকে ইচ্ছা পড়বে । যদি প্রত্যেক 
কেয়ামে কেবল আলহামদুই পাঠ করে তবুও যথেষ্ট হবে । ছোট ছোট সূরা 
পড়লেও কোন দোষ নেই। নামায দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য গ্রহণ শেষ হয়ে 
যাওয়া । প্রথম রুকুতে একশ" আয়াত পরিমাণে, দ্বিতীয় রুকুতে আশি 
আয়াত পরিমাণে, তৃতীয় রুকুতে সত্তর আয়াত পরিমাণে এবং চতুর্থ 
রুকুতে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণে তসবীহ্‌ পাঠ করবে । সেজদা ও রুকুর 
অনুরূপ হওয়া উচিত। এর পর নামায শেষে দুটি খোতবা পাঠ করবে । 
মাঝখানে বসবে । উভয় খোতবার মানুষকে সদকা দেয়ার ও তওবা করার 
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আদেশ দেবে। চন্দ্রগ্রহণেও তাই করবে । কিন্তু তাতে কোরআন সরবে 
পাঠ করবে না । কেননা, এ নামায রাতের বেলায় হবে। যতক্ষণ সূর্যগ্রহণ 
ও চন্দ্রগ্রহণ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ এই নামায পড়ার সময় ৷ নামাযের 
মধ্যেই গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে নামায সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ করে নেবে। 
বৃষ্টির নামায- যখন নদীর পানি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে 
যায়, তখন মানুষকে তিন দিন রোযা রাখতে বলা ইমামের জন্য 
মোস্তাহাব। এ সময় ইমাম সাধ্যানুয়ায়ী খয়রাত করা, কারও পাওনা 
থাকলে তা আদায় করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করারও উপদেশ 
দেবে । এর পর চতুর্থ দিন আবাল বৃদ্ধবনিতাসহ গোসল করে বের হবে । 
অনুনয় বিনয় প্রকাশ পায় এমন ছেঁড়া বন্ত্র পরিধান করবে এবং বিনয়ের 
ভঙ্গিমায় গমন করবে । কেউ কেউ বলেন ঃ চতুষ্পদ জীব-জন্তুসমূহ সাথে 
নিয়ে যাওয়া মোস্তাহীব। হাদীসে বলা হয়েছে- 
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অর্থাৎ, “যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু, এবাদতে লিপ্ত মাশায়েখ ও চারণকারী 
চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করা হত ৷” 
বিস্তীর্ণ মাঠে একত্রিত হওয়ার পর ইমাম তাদেরকে ঈদের নামাযের 
না। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবেন। উভয় খোতবার অধিকাংশ 
বিষয়বস্তু এন্তেগফার অর্থাৎ কৃত গোনাহখাতা থেকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। 
দ্বিতীয় খোতবার মাঝখানে ইমাম মুসন্ীদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে 
কেবলামুখী হয়ে যাবে এবং নিজের চাদর এমনভাবে ওলটপালট করবে, 
যেন নীচের অংশ উপরে এবং ডানের অংশ বামে চলে যায়। মুসন্ত্রীরাও 
তাদের চাদরের দিক এমনিভাবে পাল্টে নেবে । তখন আস্তে আস্তে দোয়া 
করবে । চাদর পাল্টানোর মধ্যে এই শুভ ইঙ্গিত রয়েছে, দুর্ভিক্ষ ও 
অনাবৃষ্টির স্থিতি এমনিভাবে পাল্টে যাক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। 
এর পর ইমাম মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খোতবা শেষ করবে এবং চাদর 
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পাল্টানো অবস্থায়ই থাকতে দেবে । দোয়া এভাবে করবে; ইলাহী, আপনি 
আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ এবং তা কবুল করার ওয়াদা দিয়েছেন। 
অতএব আমরা আপনার আদেশ অনুযায়ী দোয়া করছি। এখন আপনার 
ওয়াদা অনুযায়ী তা কবুল করুন। ইলাহী, আমরা যেসব গোনাহ্‌ করেছি, 
সেগুলো মার্জনা করে আমাদের প্রতি অনুখৃহ করুন। আমাদের রিযিক 
বৃদ্ধি ও বৃষ্টির জন্যে আমাদের দোয়া কবুল করুন । 

জানাযার নামায- এ নামাযের নিয়ম সুবিদিত। এক সহীহ্‌ 
রেওয়ায়েতে আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত দোয়াটি এ নামাযে 
অধিক ব্যাপক । তিনি বলেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক জানাযার 
নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি যে দোয়া করেন তা দোয়া মুখস্থ 
করে নিয়েছি । তিনি বলছিলেন- 
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অর্থাৎ, “হে আল্লাহ, তার মাগফেরাত করুন, তার প্রতি রহম করুন, 
তার প্রবেশ পথ (কবর) বিস্তৃত করুন, তাকে বরফ ও শিলার পানি দিয়ে 
গোসল দিন, তাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করুন, যেমন আপনি সাদা 
দিন, তাকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব 
থেকে আশ্রয় দিন ।” 

হযরত আওফ বলেন ঃ এ দোয়া শুনে আমার বাসনা হল, হায়, এ 
মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ দোয়া যদি আমার 
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জন্যে হত! যেব্যক্তি দ্বিতীয় তকবীরে শরীক হয়, সে ইমামের সাথে 
অবশিষ্ট তকবীরগুলো বলবে এবং সালামের পর ছুটে যাওয়া তকবীরটি 
আদায় করে নেবে, যেমন মসবুক ব্যক্তি সালামের পর ছুটে যাওয়া 
আরকান। সেমতে অন্যান্য নামাযের রাকআতসমূহের স্থলাভিষিক্ত এ 
নামাযের তকবীরগুলো হওয়া উচিত। এটা আমার মতে অধিক 
যুক্তিসঙ্গত, যদিও আরও সম্ভাবনা আছে। জানাযার নামাযের সওয়াব এবং 
এর সাথে গমনের ফযীলত সম্পর্কে অনেক মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। 
সেগুলো উল্লেখ করে আমরা বিষয়বস্তু দীর্ঘ করতে চাই না। এর সওয়াব 
অনেক বেশী | কেননা, এটা ফরযে কেফায়া। নফল তার জন্যেই, যার 
উপর অন্য ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না । নির্দিষ্ট না 
হলেও সে ফরযে কেফায়ারই সওয়াব পায়। জানাযার নামাযে অধিক 
লোকের উপস্থিতি মোস্তাহাব । বেশী লোক হলে দোয়া বেশী হবে এবং 
তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এমনও থাকবে, যার দোয়া কবুল হয়। কুরায়ব 
বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক ছেলের ইন্তেকাল 
হয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তার জানাযায় কত লোক উপস্থিত 
হয়েছে দেখ । আমি দেখার পর বললাম ঃ অনেক লোক হয়েছে । তিনি 
বললেন ঃ চল্লিশ জন হয়েছে ? আমি বললাম ঃ হা । তিনি বললেন ঃ 
এখন জানাযা বের কর । আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- যদি 
কোন মুসলমান মারা যায় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশ ব্যক্তি 
দন্ডায়মান হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদের সুপারিশ মৃত ব্যক্তির জন্য কবুল করেন। লোকজন যখন 
জানাযার সাথে কবরস্থানে পৌছে অথবা এমনিতেও কবরস্থানে যায়, তখন 


এই দোয়া করবে- 
A ABN পাপা AD 
SLU Erni 


রি শা লিট 


রা TOE TE । আমাদের 
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অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন । আমরাও ইনশাআল্লাহ্‌ 
তোমাদের সাথে মিলিত হব । দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে 
প্রস্থান না করা উত্তম | দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে কবরের কাছে দাড়িয়ে 
ঘলবে- ইলাহী, আপনার বান্দা আপনার কাছে সমর্পিত হয়েছে। আপনি 
তার প্রতি রহম করুন। ইলাহী, তার উভয় পার্থ থেকে মাটি সরিয়ে দিন। 
তার আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দিন, তার আমল কবুল করুন। 
ইলাহী, সে সৎ হলে সওয়াব দ্বিগুণ করুন এবং গোনাহগার হলে তার 
গোনাহ ক্ষমা করুন। 

তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায- এ দু'রাকআত নামায সুন্নত ৷ 
জুমআর দিনে ইমাম খোতবা পাঠ করলেও এ নামায পড়া উচিত। যদি 
কেউ মসজিদে গিয়ে ফরয অথবা কাযা নামাযে ব্যাপৃত হয়, তবে 
তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় এবং সওয়াব অর্জিত হয়ে যায় । কেননা, এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার প্রারস্ত এমন এবাদত থেকে শূন্য না হওয়া, 
যা মসজিদের জন্যে নির্দিষ্ট, যাতে মসজিদের হক আদায় হয়। এজন্যই 
ওযুবিহীন অবস্থায় মসজিদে যাওয়া মাকরূহ । যদি মসজিদ হয়ে অন্য 
দিকে যাওয়ার জন্যে অথবা মসজিদে বসার জন্যে প্রবেশ করে, তবে চার 
বার সোবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু 
আকবার বলে নেবে । কথিত আছে, এর সওয়াব দু'রাকআত নামাযের 
সমান । ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে মাকরূহ সমস্তগুলোতে অর্থাৎ, আসর ও 
ফজর নামাযের পর সূর্য ঢলে পড়ার সময় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় 
আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর দু'রাকআত পড়লে কেউ আরজ 
করল £ আপনি তো আমাদেরকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ? 
তিনি বললেন ঃ এ দু'রাকআত নামায আমি যোহরের পরে পড়তাম, কিন্তু 
বাইরের লোক নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আজ পড়তে পারিনি । এ হাদীস 
থেকে দুটি বিষয় জানা গেল- (১) এমন নামায পড়া এ সময়ে মাকরূহ, 
যার কোন কারণ নেই। নফল নামাযের কাযা একটি দুর্বল কারণ । 
কেননা, আলেমগণ এ সম্পর্কে একমত নন, নফলের কাযা পড়া উচিত 
কিনা এবং যে নফল কাযা হয়ে যায়, তার মত নামায পড়ে দিলে নকলের 
কাযা হয়ে যাবে কিনা । সুতরাং এই দুর্বল কারণের জন্যে যখন আসরের 
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পর নফল মাকরূহ রইল না, তখন মসজিদে আসা, যা একটি পূর্ণাঙ্গ 
কারণ, তার জন্য আরও উত্তমরূপে মাকরূহ থাকবে না। এ কারণেই 
জানাযা এসে গেলে জানাযার নামায, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায 
কোন সময়ই মাকরূহ নয়। কেননা, এসব নামাযের কারণ আছে। 
মাকরূহ সেই নামায হয়, যার কারণ নেই। (২) আরও জানা গেল, 
নফলের কাযা পড়া দুরস্ত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নফলের কাযা 
পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন £ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদ্রার আধিক্য 
অথবা রোগের কারণে রাত্রি বেলায় উঠতে না পারলে দিনের বেলায় বার 
রাকআত পড়ে নিতেন । জনৈক আলেম বলেন ঃ যেব্যক্তি নামাযে থাকার 
কারণে মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব দিতে পারে না, তার উচিত 
সালামের পর তা কাযা করে নেয়া, যদিও তখন মুয়াযযিন চুপ হয়ে যায়। 
যদি কারও কোন নির্দিষ্ট ওযিফা থাকে এবং ওযরবশতঃ তা আদায় করতে 
না পারে, তবে অন্য সময়ে তা আদায় করে নেবে, যাতে তার নফ্স 
আরামপ্রবণ না হয়ে উঠে। সুতরাং এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া একে তো 
নফসের মোজাহাদার জন্যে ভাল, দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
- ০05 01 ৮45১1 10৮0 ld শপ 

আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পছন্দনীয় আমল তাই, যা নিয়মিত 
করা হয়, যদিও তা কম। 

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে 
আল্লাহর এবাদত করে, এরপর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার প্রতি 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। 

ওযুর নামায- ওযু করার পর দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। 
কারণ, ওযু একটি সওয়াবের কাজ। এর উদ্দেশ্য নামায পড়া । বে-ওযু 
হওয়ার আশংকা সব সময় লেগে থাকে । তাই নামাযের পূর্বেই ওযু ভঙ্গ 
হয়ে যাওয়ার এবং প্রথম ওযুর শ্রম নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে । সেমতে 
ওযু করার সাথে সাথে দু'রাকআত পড়ে নেয়া মোস্তাহাব, যাতে উদ্দেশ্য 
ফওত না হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর হাদীস থেকে এটা জানা 
গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে বেলালকে 
দেখে জিজ্ঞেস করলাম £ তুমি আমার আগে এখানে পৌছে গেলে 
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কিরূপে । বেলাল বললেন ঃ আমি কিছু জানি না। কেবল এতটুকু জানি, 
যখন আমি নতুন ওযু করি তখনই দু'রাকআত নামায পড়ে নেই । 

গৃহে গমন ও নির্গমনের নামায- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তুমি যখন গৃহ থেকে বের হও, 
তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমার অশুভ নির্গমনের জন্যে 
বাধা হবে। আর যখন তুমি গৃহে গমন কর, তখন দু'রাকআত নামায 
পড়ে নাও। এটা তোমাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে। প্রত্যেক 
গুরুত্বপূর্ণ কাজও এর অন্তর্তুক্ত। অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে 
দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়া উচিত। এ কারণে এহরাম বাধার সময় 
দু'রাকআত, সফরের শুরুতে দু'রাকআত এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পর গৃহে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ার কথা হাদীসে 
বর্ণিত আছে। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম থেকে বর্ণিত । জনৈক 
সালেহ ব্যক্তি যখন কোন খাদ্য খেতেন অথবা পানি পান করতেন, তখন, 
দু'রাকআত নামায পড়ে নিতেন। 

মানুষের কাজকর্ম তিন প্রকার- (১) কতক কাজ বার বার হয়ে 
থাকে, যেমন পানাহার । এ ধরনের কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা 
উচিত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
lla hls iS 

- lt 
অর্থাৎ, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে 
শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থাকে। 

(২) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু তাতে গুরুত্ব থাকে। 
যেমন- বিবাহ, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ আল্লাহর 
হামদ ও প্রশংসা সহকারে শুরু করা মোস্তাহাব । উদাহরণতঃ যে বিবাহ 
দেয় সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ- আমি 
আমার কন্যা তোমার বিবাহে দিলাম এবং যে বিবাহ করে সে বলবে, 
আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ- আমি বিবাহ কবুল 
করলাম । সাহাবায়ে কেরাম উপদেশ দান ও পরামর্শ করার কাজে প্রথমে 
আল্লাহর হামদ করতেন। 
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(৩) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু হওয়ার পর বেশী দিন স্থায়ী 
থাকে এবং তাতে গুরুত্ব পাওয়া যায়। যেমন সফর করা, নতুন গৃহ ক্রয় 
করা, এহরাম ৰাধা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ করার পূর্বে দু'রাকআত, 
নামায পড়া মোস্তাহাব। গৃহে আগমন ও গৃহ থেকে নির্গমন এগুলোর 
মধ্যে সর্বনিম্ন কাজ । এটাও যেন এক ছোট্ট সফর । 

এস্তেখারার নামায- যেব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা করে; কিন্তু 
কাজটি করা ভাল হবে কি না করা ভাল হবে, তা কিছুই জানে না, তাকে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'রাকআত নামায পড়তে বলেছেন । সে প্রথম রাকআতে 
আলহামদু ও সুরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা 
527 
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হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার কাছে কল্যাণ 
প্রার্থনা করি, আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার কাছে শক্তি এবং আপনার 
মহান কৃপা প্রার্থনা করি। কেননা, আপনি শক্তিমান, আমার কোন শক্তি 
নেই । আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে 
সবিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ, যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটি আমার 
ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর হয়, 
তবে এটি আমার জন্য অবধারিত করুন, অতঃপর একে আমার জন্যে 
সহজ করুন এবং এতে বরকত দিন । আর যদি আপনি জানেন, এ কাজটি 
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৩৬৮ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে ক্ষতিকর, 
তবে এ কাজ আমা থেকে এবং আমাকে এ কাজ থেকে দূরে রাখুন, 
আমার জন্যে কল্যাণ অবধারিত করুন, তা যেখানেই থাকুক না কেন। 
নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। 


হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
আমাদেরকে এস্তেখারার দোয়া কোরআনের আয়াতের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে 
শিক্ষা দিতেন । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ কোন 
কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন দু'রাকআত নামায পড়বে এবং সে কাজের 
নাম উল্লেখপূর্বক উপরোক্ত দোয়া করবে । জনৈক দার্শনিক বলেন £ 
যেব্যক্তি চারটি বিষয় প্রাপ্ত হয়, সে চারটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয় না। যে 
শোকর প্রাপ্ত হয় সে অতিরিক্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় না; যে তওবা 
প্রাপ্ত হয় সে কবুল থেকে বঞ্চিত হয় না; যে এস্তেখারা লাভ করে সে 
মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং যে পরামর্শ প্রাপ্ত হয়, সে 
সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয় না। 


হাজতের নামায- যেব্যক্তি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়, ইহকাল 
ও পরকালের কল্যাণের জন্যে তার উচিত হাজতের নামায পড়া ৷ ওহায়ব 
ইবনুল ওরদ (রহঃ) বলেন ঃ যেসব দোয়া অগ্াহ্য হয় না, সেগুলোর মধ্যে 
একটি হচ্ছে, বান্দা বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে 
আলহামদু, আয়াতুল কুরসী ও কুল হুওয়াল্লাহু পড়বে । এর পর সেজদা 
করতঃ এই দোয়া পড়বে- 


টি a 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ৬ 
অর্থাৎ, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মাহাত্ম্কে আপন চাদর করেছেন 
এবং তন্বারা মহৎ হয়েছেন । পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা 
প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করেছেন। পবিত্র সেই সত্তা, একমাত্র যার জন্যে 
তসবীহ উপযুক্ত । পবিত্র, অনুগ্রহ ও কৃপাবিশিষ্ট সত্তা । পবিত্ৰ ইযযত ও 
দানশীলতাবিশিষ্ট সত্তা । পবিত্র নেয়ামতবিশিষ্ট সত্তা । ইলাহী, আমি 
আপনার কাছে আপনার আরশের জন্যে উপযুক্ত ইযযতের মাধ্যমে এবং 
আপনার কিতাবের চূড়ান্ত রহমতের মাধ্যমে, আপনার উচ্চ শানের 
মাধ্যমে এবং আপনার পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের মাধ্যমে, যা কোন সৎ ও 
অসৎ ব্যক্ত অতিক্রম করতে পারে না- এই প্রার্থনা করছি, মুহাম্মদ ও তার 
বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করুন। 
এর পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করবে, যদি 
তা কোন গোনাহের বিষয় না হয়. | ইনশাআল্লাহ এ প্রার্থনা কবুল হবে । 
ওহায়ব বলেন ঃ প্রাচীন লোকগণ বলতেন, এ দোয়া বোকাদেরকে শিখিয়ো 
না। নতুবা তারা এর মাধ্যমে গোনাহের কাজে সাহায্য নেবে। হযরত 
ইবনে মসউদ (রাঃ) এ রেওয়ায়েতটি রসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা 
করেছেন। 
সালাতুত্তাসবীহ- এ নামাযটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হুবহু বর্ণিত 
আছে। এটা কোন সময় ও কারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ নামায একবার 
পড়া থেকে কোন সপ্তাহ অথবা মাস খালি না থাকা মোস্তাহাব। হযরত 
ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার পিতৃব্য আব্বাস 
ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন 8'আমি আপনাকে একটি বস্তু দিচ্ছি, 
একটি বিষয় শেখাচ্ছি। আপনি যখন এটা করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা 
আপনার ভূত-ভবিষ্যৎ, পরাতন ও নতুন, জানা ও অজানা এবং প্রকাশ্য ও 
গোপন সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন। বিষয়টি এই, আপনি চার 
রাকআত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা 
পাঠ করবেন। যখন প্রথম রাকআতের কেরাআত শেষ হয়, তখন 
দন্ডায়মান অবস্থায় সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পনর বার, এরপর রুকু করে রুকুতে দশ বার 
এই কলেমা পড়বেন, এর পর দীড়িয়ে এই কলেমা দশ বার, এর পর 
সেজদা করে সেজদায় দশ বার, মাথা তুলে বসা অবস্থায় দশ বার, এভাবে 
প্রতি রাকআতে মোট পঁচাত্তর বার এই কলেমা পাঠ করে চার রাকআত 
AB. 
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নামায সম্পন্ন করবেন। সম্ভব হলে এ নামায প্রত্যেক দিন পড়ুন, নতুবা 
প্রত্যেক জুমআর দিনে একবার, এটাও সম্ভব না হলে মাসে একবার 
পড়ুন । এক রেওয়ায়েতে আছে, শুরুতে সানা পড়বেন, এর পর পনের বার 
উপরোক্ত তসবীহ্‌ কেরাআতের পূর্বে এবং দশ বার কেরাআতের পরে পাঠ 
করবেন; রাকআতের অবশিষ্টাংশে প্রথম রেওয়ায়েতের অনুরূপ পাঠ 
করবেন; কিন্তু দ্বিতীয় সেজদার পর কিছুই পাঠ করবেন না। এই 
রেওয়ায়েত উত্তম । উভয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার রাকআত এক সালামে 
এবং রাতের বেলায় চার রাকআত দু’সালামে পড়বে। কেননা, হাদীসে 
আছে- ০১০ 05,০ (রাতের নফল নামায 


Ed 
৬৪ 


দু'রাকআত করে)। উপরোক্ত, কলেমার পরে ১15১, ১, = খুঃ 


উপরে বর্ণিত নফল নামাযসমূহের মধ্যে তাহিয়্যাতুল মসজিদ, 
গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায ছাড়া অন্য কোন নামায মাকরূহ ওয়াক্তে 
পড়া মোস্তাহাব নয়। ওযুর দু'রাকআত, সফরের দু'রাকআত, গৃহ থেকে 
বের হওয়ার নামায এবং এস্তেখারার নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে 
না। কেননা, এসবের কারণ দুর্বল এবং মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ার 
নিষেধাজ্ঞা জোরদার । অতএব এসব নামায প্রথমোক্ত তিন প্রকার 
নামাযের মর্তবায় পৌছে না। আমি কতক সূফীকে মাকরূহ ওয়াক্তে ওযুর 
দু'রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। অথচ এটা নীতিবিরুদ্ধ । কেননা, ওযু 
নামাযের কারণ নয়; বরং নামায ওযুর কারণ হয়। কাজেই নামায পড়ার 
জন্যে ওযু করা উচিত । এটা নয় যে, নামায পড়বে ওযু করার জন্যে । 
যেব্যক্তি মাকরূহ ওয়াক্তে তার ওযু নামায থেকে খালি রাখতে চায় না, 
তার উচিত ওযুর পরে দু'রাকআত কাযার নিয়ত করা । কেননা, তার 
যিম্মায় কোন কাযা নামায থাকা সম্ভবপর । কাযা নামায মাকরূহ ওয়াক্তেও 
মাকরূহ নয় | কিন্তু মাকরূহ ওয়াক্তে নফলের নিয়ত করার কোন কারণ 
নেই। এসব ওয়াক্তে নফল নামায পড়তে নিষেধ করার পেছনে তিনটি 
বিষয় উদ্দেশ্য । প্রথম, সূর্যপূজারীদের সাথে সামঞ্জস্য থেকে আত্মরক্ষা 
করা। দ্বিতীয়, শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা । হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড তা 
(সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয় হয় আর তার সাথে শয়তানের মস্তকের একটি 
প্রান্ত সংযুক্ত থাকে । সূর্য উপরে উঠে গেলে তা পৃথক হয়ে যায় । যখন 
ঠিক দিপ্রহর হয় তখন আবার মিলিত হয়ে যায় | যখন ঢলে পড়ে তখন 
চলে যায়। এর পর যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে, তখন শয়তানের মাথা 
আবার সংযুক্ত হয় এবং অস্ত যাওয়ার পর আলাদা হয়ে যায় । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এ তিন সময়ে পড়তে নিষেধ করে তার কারণ বলে দিয়েছেন। 
তৃতীয়, আধ্যাত্ম পথের পথিক সর্বদা নিয়মিত নামায পড়ে । এবাদত 
একই প্রকারে নিয়মিত করা পরিণামে বিষণ্নতা সৃষ্টি করে। যদি এক ঘন্টা 
এবাদত বন্ধ রাখা হয় তবে প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছা নতুনতর হয়। 
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পঞ্চম অধ্যায় 
যাকাতের বর্ণনা 


জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ 
করেছেন এবং নামাযের পর এর কথাই উল্লেখ করেছেন । বলা হয়েছে ৪ 


TSN EELS Sf 
অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন $ 
shal SN গাচঃ 
55 lls at Gl dys ৮51৮৮ 


অর্থাৎ, ইসলামের ভিত্তি পাচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত - এ বিষয়ে 
সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর 
বান্দা ও রসূল, নামায কয়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা । 

যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কঠোর 
শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ 


১৪০০৮: ৮8 ৮01১050555557, 
NEE HO TE EAE ন্ট 
sds tS DE 
অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় 
করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন । 

এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত প্রদান করা । 
আহ্নাফ ইবনে কয়স (রাঃ) বলেন ঃ আমি কযেকজন কোরায়েশের মধ্যে 
উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় হযরত আবু যর (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন 
করলেন । তিনি বললেন ঃ কাফেরদেরকে শুনিয়ে দাও একটি দাগের খবর, 
যা তাদের পিঠে লাগবে এবং পাঁজরের হাড্ডি হয়ে বের হবে । আরেকটি 
দাগ তাদের গ্রীবায় লাগবে এবং কপাল পার হয়ে যাবে । অতঃপর তিনি 
বললেন £ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এমন সময়ে পৌছলাম, যখন 
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তিনি কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমীকে দেখে বললেন ঃ 
£ হুযুর, কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন £ যাদের কাছে প্রচুর 
ধন-সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যারা ডানে, বামে, সম্মুখে ও পেছনে ধন-সম্পদ 
ছড়ায় এবং খয়রাত করে (তাদের কথা আলাদা), এরূপ লোকের সংখ্যা 
খুব কম । তিনি আরও বললেন ঃ যে উটওয়ালা, ছাগলওয়ালা ও 
গরুওয়ালা তাদের যাকাত প্রদান করে না, কেয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব 
বড় ও মোটাতাজা হয়ে আসবে এবং এ ব্যক্তিকে শিং দ্বারা গুতো মারবে 
আর খুর দ্বারা পিষ্ট করবে। যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জন্তু 
তাকে মারা শেষ করবে, তখন পুনরায় এমনিভাবে শুরু করবে । মানুষের 
মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব অব্যাহত থাকবে। 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
যাকাতের প্রকার ও ওয়াজেব হওয়ার কারণ 


ধন-সম্পদের দিক দিয়ে যাকাত ছয় প্রকার । নিম্নে প্রত্যেক প্রকার 
আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে। 

প্রথম প্রকার- গৃহপালিত জন্তুর যাকাত প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন 
ব্যক্তির উপর ওয়াজেব । তার বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত | এখন যে 
চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ওয়াজেব হয় তার জন্যে শর্ত পাঁচটি ; 
প্রথমতঃ বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু হওয়া । কেননা, যাকাত কেবল উট, গরু ও 
ছাগলের মধ্যে ফরয ৷ ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার মধ্যে ফরয নয়। দ্বিতীয় £ 
জঙ্গলে ঘাস খাওয়া ; কেননা, যেসকল জন্তু গৃহেই ঘাস খায়, সেগুলোর 
উপর যাকাত নেই। তৃতীয়তঃ এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া । 
কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 


Jl ৮৮1 ০১৮০ > J ভে 3] 5৮503 


অর্থাৎ, যে মালের উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয় না, তাতে 
যাকাত নেই। 


এ বিধানে বাচ্চা জন্তু বড় জন্তুর অনুগামী হয়। অর্থাৎ, বড় জন্তুর 
উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে বাচ্চাদেরও যাকাত দিতে 
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হবে, যদিও সেগুলোর এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা 
বিক্রয় করে দেয়া হয় অথবা দান করা হয়, তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে 
না। চতুর্থতঃ মালের উপর পূর্ণ মালিকানা শর্ত। ফলে হারানো মালের 
যাকাত দেয়া ওয়াজেব নয়, যে পর্যন্ত তা পুনরায় হস্তগত না হয়। হস্তগত 
হলে অতীত দিনেরও যাকাত ওয়াজেব হবে। যার কর্জ তার সম্পূর্ণ মালের 
অধিক, তার উপর যাকাত নেই । কেননা, এরূপ মালের কারণে সে ধনী 
নয়। এ মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তাকে ধনী বলা যেত । পঞ্চমতঃ 
নেসাব পূর্ণ হওয়া । এটা প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আলাদা আলাদা । 
উদাহরণতঃ উটের সংখ্যা পাঁচ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। উট 
পীচটি হলে তাতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দু'বছর 
বয়সের একটি ছাগল যাকাতন্বরূপ দিতে হবে । দশটি উটে দুটি, 
পনরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি ছাগল দিতে হবে । উট পঁচিশটি 
হলে তাতে একটি বিনতে মাখায অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা দ্বিতীয় 
বছরে পদার্পণ করে দিতে হবে। ছত্রিশটি উটে একটি বিনতে লাবুন, 
অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে- দিতে হবে। 
ছেচন্লিশটি উটে একটি হিক্কা অর্থাৎ, চতুর্থ বছরের মাদী উট দিতে হবে। 
একষট্রিটি উটে জিযআ, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সের একটি উ্্রী দিতে হবে। 
ছিয়াত্তরে দুটি বিনতে লাবুন, একানব্বইয়ে দু'হিক্কা এবং একশ’ একুশ 
“উটে তিনটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এর পর উটের সংখ্যা একশ’ ত্রিশ 
হয়ে গেলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি 
বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। এই হিসাবে একশ" ব্রিশটিতে একটি 
হিক্কা ও দুটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। গাভী ও বলদে ব্রিশটি 
হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই। ত্রিশটি হয়ে গেলে একটি তবী (দ্বিতীয় বছরে 
উপনীত নর বাছুর) যাকাত দিতে হবে । চনল্লিশটি হলে একটি মুসিন্না 
অর্থাৎ, যে মাদী বাছুর তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে- দিতে হবে। ষাটটি 
হলে দুটি তবী দিতে হবে। এর পর প্রত্যেক চন্লিশটিতে একটি মুসিন্না ও 
প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি তবী যাকাত দিতে হবে । চল্লিশটি না হওয়া 
পর্যন্ত ছাগল ভেড়ার মধ্যে যাকাত নেই । চনল্লিশটি হলে তাতে একটি 
ভেড়ার ‘জিযআ’ (পূর্ণ এক বছরের ভেড়া) অথবা ছাগলের ‘ছানিয়া’ (পূর্ণ 
দু'বছরের ছাগল) দিতে হবে । এরপর একশ বিশ পর্যন্ত এ হার অব্যাহত 
থাকবে । একশ’ একুশটি হলে দু পর্যন্ত দু'টি ছাগল দিতে হবে । দুশ’ 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড রন 

এক হয়ে গেলে তিনশ নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং চারশ’ হয়ে 
গেলে চারটি ছাগল দিতে হবে । অতঃপর প্রতি শ'তে একটি করে ছাগল 
দিতে হবে । নেসাবের মধ্যে দু'শরীকের যাকাত এক মালিকের মতই 
হবে । উদাহরণতঃ দু'ব্যক্তির শরীকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাদের 
উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে এবং তিন ব্যক্তির শরীকানায় একশ' 
বিশটি ছাগল থাকলে সকলের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে । অথচ 
আলাদা করলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি করে ছাগল পড়ে এবং 
তাতে একটি করে ছাগল ওয়াজেব হতে পারে। পালের মধ্যে সুস্থ জন্তু 
থাকলে অসুস্থ জন্তু যাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা জায়েয নয় । ভাল জন্তুর মধ্যে 
ভাল এবং মন্দ জন্তুর মধ্যে মন্দ জন্তুই নিতে হবে। 

দ্বিতীয় প্রকার £ খাদ্য জতীয় ফসলের যাকাত । এরূপ ফসল আটশ" 
সের অর্থাৎ বিশ মণ হলে তাতে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে । 
ফলমূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই ৷ খোরমা ও কিশমিশ শুষ্ক অবস্থায় 
বিশ মণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজেব। 

তৃতীয় প্রকার $ রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাত। খাঁটি রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন 
তোলা হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হল, তার যাকাত চল্লিশ ভাগের 
এক ভাগ । রৌপ্য আরও বেশী হলে এ হিসাবেই যাকাত ওয়াজেব হবে, 
যদিও এক দেরহাম বেশী হয়। স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা । এতেও 
বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব। এক রতি বেশী 
হলেও এ হিসাবেই যাকাত দিতে হবে । পক্ষান্তরে নেসাব থেকে এক রতি 
কম হলেও যাকাত ওয়াজেব হবে না। 

চতুর্থ প্রকার ঃ পণ্য দ্রব্যের যাকাত । এতে সোনা রূপার মত চল্লিশ 
ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। এর বছর গণনা সেদিন থেকে হবে, 
যেদিন পণ্যদ্রব্য কেনার নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যবসায়ীর মালিকানায় 
আসে । যদি সেই নগদ অর্থ নেসাবের কম হয় অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে 
ব্যবসা করার নিয়তে মাল ক্রয় করে, তবে বছরের শুরু ক্রয় করার সময় 
থেকে হবে । বছরের শেষে পণ্যদ্রব্যের যে মুনাফা অর্জিত হয়, মূলধনের 
উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে মুনাফার উপর যাকাত ওয়াজেব 
হয়ে যায়। মুনাফার উপর নতুনভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন 
নেই। 
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পঞ্চম প্রকার £ মাটির নীচে পুঁতে রাখা মাল ও খনিজ সামগ্রীর 
যাকাত । পুঁতে রাখা মাল মানে সেই মাল, যা কুফরের আমলে পুঁতে রাখা 
হয় এবং এমন জমিনে পাওয়া যায়, ইসলামী আমলে যার উপর কারও 
মালিকানা হয়ন্নি। যেব্যক্তি এই পুঁতে রাখা মাল পাবে, তার কাছ থেকে 
সোনা-রূপা হলে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। এতে বছর অতিবাহিত 
হওয়ার শর্ত নেই। নেসাবের শর্ত না হওয়াও উত্তম। কেননা, এক 
পঞ্চমাংশ ওয়াজেব হওয়ার কারণে যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে এর সামঞ্জস্য 
বেশী । নেসাবের শর্ত রাখা হলেও তা অবান্তর নয়। কেননা, এই এক 
পঞ্চমাংশ এবং যাকাতের মাসরাফ তথা ব্যয় খাত একই । এ কারণেই 
সহীহ্‌ মাযহাব অনুযায়ী খাটি সোনা রূপাকেই 'দফীনা' তথা পুঁতে রাখা 
মাল বলা হবে, অন্য কিছুকে নয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে কেবল 
সোনা-রূপার উপরই যাকাত ওয়াজেব হয়- অন্য কোন দ্রব্যের উপর 
ওয়াজেব হয় না। সোনা-রূপা খনি থেকে বের করে নেয়ার পর বিশুদ্ধতম 
উক্তি মোতাবেক তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব হবে । এ 
' উক্তি অনুযায়ী নেসাব হওয়া শর্ত। বছর অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে 
দু'উক্তির মধ্যে এক উক্তি হচ্ছে, খনির সোনা-রূপার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ 
ওয়াজেব। কাজেই বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। 

সাবধানতা হচ্ছে অল্প হোক কি বেশী, সকল প্রকার খনি থেকে এক 
পঞ্চমাংশ প্রদান করা এবং বিশেষভাবে সোনা-রূপার খনি নয়- প্রত্যেক 
খনি থেকে এক-পঞ্চমাংশ দেয়া- যাতে মতভেদের কোন সন্দেহ অবশিষ্ট 
নাথাকে। 

ষষ্ঠ প্রকার £ সদকায়ে ফেতর । এটা এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর 
ওয়াজেব, যার কাছে ঈদুল ফেতরের দিনে তার এবং তার পরিবারের 
খাদ্যের অতিরিক্ত এক ছা’ খাদ্য মৌজুদ থাকে । তিন সের আধা ছটাকে 
এক ছা’ হয়। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ মাথাপিছু এক ছা’ । পরিবারে 
যে খাদ্য খাওয়া হয়, তা অথবা তা থেকে উত্তম খাদ্য দেবে। সুতরাং 
পরিবারে গম খাওয়া হলে যব দেয়া দুরস্ত নয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া 
হলে যেটি উত্তম সেটি দেবে; যেকোন একটি দিলেও হবে । (১) পুরুষ 
গৃহকর্তার উপর তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ-পোষণ করতে 
হয়, এমন আত্মীয়দের সদকা দেয়া ওয়াজেব ৷ যেমন, বাপ-দাদা, মা-নানী 
ইত্যাদি । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যাদের ভরণ পোষণ কর, 
তাদের সদকায়ে ফেতর আদায় করে দাও স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে ফেতরা 
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দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে । যদি কারও কাছে এতটুকু খাদ্যই অতিরিক্ত হয়, 
যা কতক লোকের পক্ষ থেকে দিতে পারে, তবে কতক লোকের পক্ষ 
থেকেই আদায় করবে । তবে যাদের ভরণ-পোষণের তাকিদ বেশী, প্রথমে 
তাদের ফেতরা দেবে। 


মোট কথা, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির এসব বিধান জেনে নেয়া উচিত 
এবং কোন বিরল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আলেমগণের কাছ থেকে 
ফতোয়া নিয়ে তার উপর আমল করা দরকার। 


(১) হানাফী মাযহাবমতে সদকায়ে ফেতর এমন প্রত্যেক 
মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, অন্ন বস্ত্র ও সাজসর 
মের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় । এ নেসাবের উপর 
বছর অতিবাহিত হওয়া শত নয় । এ সদকা সে নিজের থেকে, নিজের 
সভানদের পক্ষ থেকে এবং খেদমতের গোলামদের পক্ষ থেকে আদায় 
করবে । শ্রী এবং বয়ফ্ক সভ্ভানদের পক্ষ থেকে দিতে হবে না । সদকায়ে 
ফেতরের পরিমাণ গম ও গম জাতীয় খাদ্যের অর্ধ ছা’ এবং যব ও 
খেজুরের এক ছা"। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিলেও সদকায়ে ফেতর 
আদায় হবে । 


যাকাতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী 


বাহ্যিক শর্তাবলী £ উল্লেখ্য, যাকাতদাতা ব্যক্তি কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য রাখবে ! পথমতঃ মনে মনে ফরয যাকাত দেয়ার নিয়ত করা। 
অমুক অমুক মালের যাকাত দেই- এরপ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। ওলীর 
নিয়ত উন্মাদ ও অপ্রাপ্ত বয়ক্কের নিয়তের স্থলবর্তী হবে। তদ্রুপ 
মালের মালিক যাকাত না দেয়। কিন্তু এটা দুনিয়ার বাহ্যিক বিধান । 
আখেরাতে সে দাবী থেকে মুক্ত হবে না যে পর্যন্ত নতুনভাবে যাকাত না 
দেয়। যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকিল করা হলে এবং তখন নিয়ত 
করে নিলে অথবা উকিলকে নিয়তেরও উকিল করা হলে যথেষ্ট হবে। 
কেননা, নিয়তের জন্যে উকিল করাও নিয়ত ৷ দ্বিতীয়তঃ বছর পূর্ণ হয়ে 
গেলে তড়িঘড়ি যাকাত দেয়া উচিত। সদকায়ে ফেতর ঈদের দিন থেকে 
বিলম্বিত করা উচিত নয়। যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও মালের যাকাত 
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দিতে বিলম্ব করে, সে গোনাহগার হবে । এর পর যদি তার মাল বিলুপ্ত 
হয়ে যায় এবং যাকাতের প্রাপককে পাওয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে যাকাত . 
তার যিম্মায় থেকে যাবে । যদি যাকাতের প্রাপক না পাওয়ার কারণে বিলম্ব 
হয় এবং ইতিমধ্যে মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে যাকাত যিম্মায় থাকবে না। 
বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যাকাত দেয়া জায়েয যদি মাল নেসাব পরিমাণে 
হয়ে যায়। দু'বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়াও জায়েয । অগ্রিম যাকাত দিলে 
যদি যাকাত গ্রহীতা মিসকীন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায় অথবা 
দর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা অন্য কোন মাল প্রাপ্তির কারণে ধনী হয়ে যায়, 
অথবা মালের মালিকের মাল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যা কিছু সে অগ্রিম 
দিয়েছিল তা যাকাতরূপে গণ্য হবে না। দেয়ার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্ত 
যোগ করে না থাকলে এটা ফেরত লওয়াও সম্ভবপর নয়। কাজেই মালের 
মালিককে অবশ্যই পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রিম যাকাত দিতে 
হবে। 

তৃতীয়তঃ যাকাতন্বরূপ যে মাল ওয়াজেব হয়, তার বিনিময়ে মূল্য 
দিতে পারবে না; বরং যে মাল ওয়াজেব হয় তাই দেবে। এমনকি, স্বর্ণের 
বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ দেবে না, যদিও মূল্য বাড়িয়েই 
দেয়া হয়। সম্ভবতঃ যারা ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য বুঝে না, তারা এ 
ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা কেবল দেখে, ফকীরের অভাব দূর 
করাই উদ্দেশ্য । অথচ এটা প্রকৃত জ্ঞানের কথা নয়। কেননা, ফকীরের 
অভাব দূর করা যাকাতের উদ্দেশ্য ঠিকই; কিন্তু এটা পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়; 
বরং উদ্দেশ্যের একটি অংশ মাত্র । শরীয়তের ওয়াজেব বিষয়সমূহ তিন 
প্রকার । এক, নিছক এবাদত । এতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কোন দখল নেই। 
উদাহরণতঃ হজ্জে কংকর নিক্ষেপ করা। এতে কাজটি শুরু করাই 
শরীয়তের উদ্দেশ্য, যাতে বান্দা তার দাসত্ব ও গোলামী এমন কাজ দ্বারা 
প্রকাশ করে, যার অর্থ বোধগম্য নয় । কেননা, যে কাজের অর্থ বোধগম্য, 
তা সম্পাদনে মানুষের মনও সাহায্য করে। ফলে তাতে খাটি দাসত্ব 
প্রকাশ পায় না। কারণ একমাত্র মাবুদের আদেশের কারণেই কর্ম সম্পাদন 
করাকে দাসত্ব বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম এমনি ধরনের । এ 
কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় এহরামে এরশাদ করেন ঃ 
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আমি উপস্থিত আছি দাসত্ব স্বরূপ হজ্জের জন্যে । অর্থাৎ, এ এহরাম 
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কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে দাসত্ব প্রকাশ করা এবং যেভাবে আদেশ 
হয়েছে তা মেনে নেয়া এমন কোন যুক্তি ব্যতিরেকে, যা এ আদেশ পালনে 
উদ্ধুদ্ধ করতে পারে । দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্ম এমন, যার পেছনে কোন 
যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য রয়েছে- নিছক এবাদত বা দাসত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়; 
যেমন কর্জ শোধ করা এবং ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফেরত দেয়া । এতে নিয়ত 
ও কর্মই ধর্তব্য নয়; বরং হকদারের কাছে তার হক আসল অথবা 
বিনিময়- যেকোন আকারে পৌছে গেলেই ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে এ 
দুপ্রকার ওয়াজেব সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা, ফলে সকলেরই বোধগম্য । 
কিন্তু তৃতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্মে বান্দার অভাব দূর করা এবং তার 
দাসত্ব পরীক্ষা করা উভয় বিষয় উদ্দেশ্য এ প্রকার ওয়াজেব কর্মে উভয় 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব এবং যে বিষয় অধিক প্রকাশ্য, তার 
দিকে লক্ষ্য রেখে অপর বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, অপর 
বিষয়টি অর্থাৎ দাসত্ব পরীক্ষার দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বিচিত্র 
নয়। যাকাত এমনি ধরনের একটি ওয়াজেব কর্ম । ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত 
অন্য কেউ এ নিগৃঢ় তত্ত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয় । যাকাতে গরীবের 
অভাব দূর করা একটি প্রকাশ্যতম বিষয় বিধায় এটা সহজে বোধগম্য । 
বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত প্রদান করে দাসত্ব প্রকাশ করাও 
শরীয়তের লক্ষ্য । এদিক দিয়েই যাকাত নামায ও হজ্জের সমকক্ষ হয়ে 
ইসলামের একটি স্তম্ভ সাব্যস্ত হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই, প্রত্যেক 
প্রকারের মাল পৃথক করা, তা থেকে যাকাতের পরিমাণ বের করা এবং 
তা বর্ণিত আট প্রকার খাতে বন্টন করা একটি কঠিন কাজ। এতে 
শৈথিল্য করলে গরীবের স্বার্থে কোন ক্রটি দেখা দেয় না; কিন্তু দাসত্ব 
প্রকাশে অবশ্যই ক্রটি থেকে যায় । 

চতুর্থতঃ যাকাতের অর্থ অন্য শহরে স্থানান্তর করবে না। কেননা 
প্রত্যেক শহরের মিসকীন সেই শহরের যাকাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। 
স্থানান্তর করা হলে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। স্থানান্তর করলে এক উক্তি 
অনুযায়ী যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু মতভেদজনিত সন্দেহ থেকে 
বেঁচে থাকা ভাল । কাজেই প্রত্যেক শহরের যাকাতের মাল সেই শহরের 
গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে । 

পঞ্চমতঃ কোরআনের বর্ণিত আট প্রকার খাতের মধ্যে থেকে যে কয় 
প্রকার খাত শহরে বিদ্যমান আছে, যাকাতের মাল ততভাগে ভাগ করবে। 
কেননা, নির্ধারিত খাতে যাকাতের অর্থ পৌছানো যাকাতদাতার উপর . 
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ওয়াজেব। [| ৮৮ 211/51৮2211 ৩,211 51 আয়াতের 
বাহ্যিক অর্থ তাই। অর্থাৎ, যাকাত এই লোকদের কাছে পৌছা উচিত। এ 
আয়াতটি এমন, যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি ওসিয়ত করে, তার 
এক-তৃতীয়াংশ মাল ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে । এ ওসিয়ত এটাই চায় 
যে, তার মালের মধ্যে উভয় প্রকার লোক অংশীদার থাকবে। আয়াতেও 
সকল প্রকারের অংশীদারিত্ব বুঝানো হয়েছে । এবাদত অধ্যায়ে বাহ্যিক 
বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং আভ্যন্তরীণ 
বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া বাঞ্নীয়। আট প্রকারের মধ্যে দু'্রকার খাত 
তো অধিকাংশ শহরেই অনুপস্থিত। এক, অন্তর জয় করার জন্যে 
যাদেরকে যাকাত দেয়া হয় এবং দুই, যাকাতের কর্মচারীবৃন্দ । চার প্রকার 
খাত সকল শহরেই বিদ্যমান আছে- ফকীর-মিসকীন, ঝণগ্রস্ত ব্যক্তি ও 
নিঃস্ব. মুসাফির । দু'প্রকার খাত কতক শহরে পাওয়া যায় এবং কতক 
শহরে পাওয়া যায় না। তারা হল গাযী ও মুকাতাব। 


"তবে যাকাতের অর্থ সমান পাচ ভাগে ভাগ করবে এবং প্রত্যেক প্রকার 
খাতকে এক ভাগ দেবে । প্রত্যেক খাতের সমান সংখ্যক ব্যক্তিকে দেয়াই 
ওয়াজেব নয়; বরং এক প্রকারের দশ ব্যক্তিকে এবং অন্য প্রকারের বিশ 
ব্যক্তিকে দেয়ার অধিকার যাকাতদাতার রয়েছে । তবে প্রত্যেক প্রকারের 

ংখ্যা যেন তিন জনের কম না হয়। সুতরাং শহরে পাঁচ প্রকার খাত 
বিদ্যমান থাকলে যাকাত পনর ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করবে । যাকাতের 
পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এভাবে বন্টন করা কঠিন হলে অন্য 
যাকাতদাতাদের সাথে শরীক হয়ে যাবে এবং সকলের মাল একত্রিত করে 
পনর ব্যক্তিকে সমর্পণ করবে, যাতে তারা পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয়। 
কেননা, সকলকে দেয়া জরুরী । 


যাকাতের আভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার 


প্রদানে কয়েকটি আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। প্রথমতঃ যাকাত ওয়াজেব 
হওয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা এবং একথা অনুধাবন করা, যাকাত কোন 
দৈহিক এবাদত নয়; আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ । এতদসত্তেও এটা ইসলামের 
অন্যতম স্তম্ভ সাব্যস্ত হল কেন ? যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ তিনটি- 
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(১) শাহাদতের উভয় কলেমা পাঠের মানে হল তওহীদকে অপরিহার্য 
করা এবং মাবুদের একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা । এটা এমনভাবে পূর্ণ 
করতে হবে, যেন তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য 
কোন কিছু প্রিয় না থাকে। কেননা, মহব্বত অংশীদারিত্ব কবুল করে না 
এবং কেবল মুখে তওহীদ উচ্চারণ করা তেমন উপকারী নয়। বরং 
মহব্বত আছে কিনা, প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ দ্বারা তা পরীক্ষা করা যায়। 
মানুষের কাছে মাল ও অর্থকড়ি অত্যন্ত প্রিয় বস্তু । কেননা, এটাই 
সাংসারিক কার্যোদ্ধারের মোক্ষম হাতিয়ার । দুনিয়াতে মানুষ 
অর্থ-সম্পদকেই আপন মনে করে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। অথচ মৃত্যুর 
মধ্যে আরাধ্য পরম প্রিয়ের সাক্ষাৎ ঘটে । তাই মানুষের দাবীর সত্যতা 
যাচাই করার জন্যে কাম্য ও প্রিয় অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে বিসর্জন দিতে 
বলা হয়েছে । এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
41৮৮5457925) ০54৮হ840008 
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আল্লাহ্‌ মুমিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে 
নিয়েছেন। 

বলাবাহুল্য, এটা জেহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার লাভের 
আগ্রহে প্রাণ বিসর্জন দেয়া এবং অর্থকড়ি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া সাথে 
সম্পর্ক রাখে। অর্থ ব্যয় করার এই রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে মানুষ তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণী তারা, যারা তওহীদকে 
সত্যিকাররূপে মেনে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করে সমস্ত ধনসম্পদ থেকে হাত 
গুটিয়ে নেয়। তারা নিজেদের কাছে না কোন আশরাফী রাখে, না 
টাকা-পরসা। যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কোন সুযোগই তারা রাখে না। 
জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দুশ’ দেরহামে কি পরিমাণ 
যাকাত .ওয়াজেব ? তিনি বলেন ঃ শরীয়তের আইনে সাধারণ মানুষের 
উপর পাঁচ দেরহাম ওয়াজেব, কিন্তু আমাদের উপর গোটা দুশ’ দেরহামই 
দিয়ে দেয়া ওয়াজেব। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দান খয়রাতের 
ফযীলত বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার 
সমস্ত ধনসম্পদ এবং হযরত ওমর (রাঃ) অর্ধেক মাল দান করলেন। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার 
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পরিবারের জন্যে কি রেখেছ ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তার রসূলকে 
রেখেছি। হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি রেখেছ? তিনি 
বললেন £ পরিবারের জন্যে ততটুকু রেখে দিয়েছি, যতটুকু এখানে 
উপস্থিত করেছি। রসুলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের মধ্যে 
ততটুকু তফাৎ, যতটুকু তোমাদের কথার মধ্যে তফাৎ। দ্বিতীয় শ্রেণী 
তারা, যারা অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং অভাব-অনটনের সময় 
খয়রাতের মওসুমের অপেক্ষা করতে থাকে । তাদের মর্তবা প্রথম শ্রেণীর 
তুলনায় কম। সঞ্চয় করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রয়োজন 
অনুযায়ী ব্যয় করা, বিলাসব্যসনে উড়িয়ে না দেয়া এবং প্রয়োজন 
মেটানোর পর কিছু বেচে গেলে সময় সুযোগ বুঝে তা সৎপথে ব্যয় করা । 
তারা কেবল যাকাতের অর্থ প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং অন্য 
দান-খয়রাত করে। নখয়ী, শা*বী, আতা ও মুজাহিদ প্রমুখ আলেমের 
অভিমত, অর্থ সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক আছে । শা"বীকে এ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ হা, আরও হক আছে। তুমি 
আল্লাহ তাআলার এই এরশাদ শ্রবণ করনি,+ ১৮ SL 4৮11 ৮215 


০৮708 ০3 এবং মালের মহব্বত সত্ত্বেও তা আত্মীয় ও 
অনাথদেরকে দান করে। এই আলেম ০৮৮42 *4১5)) ৮2৮; 
(আমি তাদেরকে যা দেই, তা থেকে তারা ব্যয় করে ।) এবং 1৮ 
৫৫:57) 25 (তোমরা আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় কর।) 
আয়াত দুটিকেও তাদের দাবীর সপক্ষে পেশ করে বলেন ৫ এসব আয়াত 
যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক হক 
এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । অর্থ এই, ধনী ব্যক্তি কোন অভাবধ্রস্তকে পেলে 
যাকাত ছাড়া অন্য মাল দ্বারা তার অভাব দূর করবে । এ সম্পর্কে ফেকাহ 
শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, অভাবের কারণে কেউ মরণাপন্ন হয়ে গেলে তার 
অভাব দূর করা অন্যদের উপর ফরযে কেফায়া। কিন্তু এতে বলা যায়, ধনী 
ব্যক্তির উপর কেবল এতটুকু ওয়াজেব, যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা তার অভাব 
দূর হয়ে যায়, সেই পরিমাণ অর্থ তাকে কর্জ দেবে । যাকাত দিয়ে থাকলে 
দান করে দেয়া তার উপর ওয়াজেব নয় । কেউ কেউ বলেন £ দান করাই 
ওয়াজেব- কর্জ দেয়া দুরস্ত নয় । মোট কথা, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। 
তবে কর্জ দেয়া হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়া, যা সর্বসাধারণের স্তর । 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড is 


তৃতীয় শ্ৰেণী তারা, যারা কেবল ওয়াজেব যাকাত আদায় করেই ক্ষান্ত 
থাকে - বেশীও দেয় না এবং কমও দেয় না। এটা সর্বনিন্ন মর্তবা । 
সাধারণ মানুষ তাই করে। কারণ তারা ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট ও কৃপণ 
হয়ে থাকে এবং পরকালের আসক্তি তাদের মধ্যে কম । তাই আল্লাহ 
তাআলা বলেন ঃ 

নেতা ৪ তাক ০৯০ ক: ৯৮৯ ৮ 

- 1১৮ প্রি ৮০০১৪ ০ 

অর্থাৎ, যদি তিনি তোমাদের কাছে অর্থ সম্পদ চান এবং পীড়াপীড়ি 

করেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে। 


যাকাত ওয়াজেব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষকে কৃপণতা দোষ 
থেকে মুক্ত করা । কেননা, এটা হচ্ছে অন্যতম বিনাশকরী দোষ । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন ঃ 


৮7০০৮ 7৬৯৪6৮৮০০১০৮তী ৮৮০১১ 


edi লী] 
তিনটি বিষয় বিনাশকারী- লোভ, খেয়ালখুশী এবং আত্মপ্রীতি ৷ 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ 
LAD ৯০9৭] 2৮০ আয কপ ভাতে caf সিপার্তা 


১6৮৮৮৮১1৯৮৮ CEG 45 

যাদেরকে লোভ-লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই 
সফলকাম । বলাবাহুল্য, অর্থ সম্পদ দান করার অভ্যাস গড়ে তোলাই 
কৃপণতা দোষ দূর করার উপায় | এ কারণের দিক দিয়ে যাকাত 
পবিভ্রকারী ; অর্থাৎ যাকাত যাকাতদাতাকে কৃপণতার মারাত্মক 
অপবিভ্রতা থেকে পবিত্র করে দেয়। এ পবিত্রকরণ ততটুকু হবে, যতটুকু 
মানুষ দান করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ ও খুশী অনুভব 
করবে। যাকাত ওয়াজেব হওয়ার তৃতীয় কারণ, নেয়ামতের শোকর 
আদায় করা । কেননা, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যেমন বান্দার শরীরে 
নিহিত নেয়ামতের শোকর, তেমনি আর্থিক এবাদত অর্থসম্পদে নিহিত 
নেয়ামতেরও শোকর । সুতরাং যেব্যক্তি গরীবকে অভাবী হয়ে তার কাছে 
হাত পাততে দেখেও আল্লাহ তাআলার শোকর করে না যে, আল্লাহ 
864505550559407 সে 
অত্যন্ত নীচ। 
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৩৮৪ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 

দ্বিতীয় আদব, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পূর্বেই তা 
গরীবরা মানসিক শান্তি লাভ করে এবং সময়ের বাধাবিঘ্ব থেকে মুক্ত 
থাকা যায়। বিলম্বে যাকাত আদায় করার মধ্যে অনেক বিপদাপদের ' 
আশংকা থাকে । প্রথমতঃ এতে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। 
সুতরাং অন্তরে পুণ্যের প্রেরণা প্রকাশ পেলে তাকে সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান 
করবে । এরূপ প্রেরণা ফেরেশতা কর্তৃক অবতীর্ণ হয়ে থাকে । মুমিনের 
অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে থাকে । তাতে পরিবর্তন 
আসতে দেরী লাগে না। এছাড়া শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং 
অপকর্মের আদেশ করে । তাই সৎকর্মের প্রেরণা অন্তরে উদয় হওয়া 
গনীমত মনে করবে । একত্রে যাকাত দিলে তা আদায় করার জন্যে কোন 
উত্তম মাস নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে মাসের গুণে নৈকট্য অধিক অর্জিত 
হয়। উদাহরণতঃ বছরের প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম মাসে অথবা 
পবিত্র রমযান মাসে যাকাত দেবে । কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসে 
সর্বাধিক দান খয়রাত করতেন; এমনকি গৃহে কোন কিছু রাখতেন না। 
রমযানে শবে কদরেরও ফযীলত আছে, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 
মুজাহিদ (রহঃ) বলতেন ঃ রমযান বলো না। কেননা, এটা আল্লাহ 
তাআলার একটি নাম; বরং রমযান মাস বলো । যিলহজ্জ মাসও অন্যতম 
সম্মান ও ফযীলতের মাস । এতে হজ্জে আকবর হয় । কোরআনে উল্লিখিত 
আইয়্যামে মালুমাত এবং আইয়্যামে মাদুদাত এ মাসেই রয়েছে । রমযান 
মাসের শেষ দশ দিন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অধিক ফযীলত 
রাখে । 

তৃতীয় আদব হচ্ছে সুখ্যাতি ও রিয়া থেকে দূরে থাকার জন্যে 
গোপনে যাকাত আদায় করা । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ 


» ১৮ ভোট পাঠ 11 ০৮৪] Dal sl 

সর্বোত্তম দান এই যে, দরিদ্র ও সম্বলহীন ব্যক্তি শ্রমের মাধ্যমে 
উপার্জন করে তা গোপনে কোন ফকীরকে দিয়ে দেবে । জনৈক আলেম 
বলেন ঃ তিনটি বিষয় দান-খয়রাতে সওয়াব ভান্ডার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 
গোপনে দান করা । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ বান্দা গোপনে কোন কাজ 
করলে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সে 
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এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড তর 
যদি তা প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতা থেকে প্রকাশ্য 
খাতায় স্থানান্তর করেন। এর পর যদি সে এ কর্মের কথা অন্য কাউকে 
বলে, তবে গোপন ও প্রকাশ্য উভয় খাতা থেকে তা দূর করে রিয়ার 
খাতায় লেখে দেয়া হয়। এক মশহুর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ 
তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেদিন ছায়াতলে রাখবেন যেদিন আরশের ছায়া 
ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি, যে 
কোন কিছু দান করলে তার বাম হাতও জানতে পারে না যে, ডান হাত 


কি দান করেছে। এক হাদীসে আছে- ৬৩৫ (1৮7 ৮1] ২5১5 
-/| গোপন দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নির্বাপিত করে। আল্লাহ 


বলেনঃ 27821 (৯১5529৮১288) যদি 
দান খয়রাত গোপনে ফকীরদের হাতে পৌছাও, তবে এটা তোমাদের 
জন্যে উত্তম। গোপনে দান করার উপকারিতা হচ্ছে রিয়া ও খ্যাতির কুফর 
থেকে আত্মরক্ষা করা । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা খ্যাতির জন্যে 
দান করে, দানের কথা অন্যের কাছে বলে এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ 
করে, আল্লাহ তাআলা তাদের দান কবুল করেন না। যে দানের কথা 
অন্যের কাছে বলে বেড়ায় সে খ্যাতি অনেষণ করে । যে জনসমাবেশে দান 
করে, সে রিয়াকার। গোপনে দান করলে এ দুটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকা 
যায়। বুযুর্গগণ গোপনে খয়রাত করার ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন 
করেছেন। গ্রহীতা যাতে দাতাকে চিনতে না পারে সে ব্যাপারে তাদের 
চেষ্টার অন্ত ছিল না। এজন্যে কেউ কেউ অন্ধের হাতে খয়রাত রেখে 
দিতেন । কেউ ফকীরের গমন পথে ও তার বসার জায়গায় খয়রাত ফেলে 
রাখতেন । কেউ ঘুমন্ত ফকীরের কাপড়ের কোণে খয়রাত বেঁধে দিতেন। 
কেউ অন্যের হাতে ফকীরের কাছে পৌছে দিতেন যাতে ফকীর দাতার 
অবস্থা না জানে । তারা আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করার উপায় সৃষ্টি করা 
এবং খ্যাতি ও রিয়া থেকে বেচে থাকার উদ্দেশে এভাবে দান খয়রাত 
করতেন। যদি কোন এক ব্যক্তিকে অবহিত না করে খয়রাত করা অসম্ভব 
হয়, তবে মিসকীনকে সমর্পণ করার জন্যে একজন উকিলের হাতে 
খয়রাত সোপর্দ করা উত্তম । এতে মিসকীন জানতে পারবে না, দাতা কে 
? কারণ মিসকীন জানলে রিয়া ও অনুগ্রহ উভয়টি হয়। আর উকিলের 
জানার মধ্যে কেবল রিয়াই হবে । সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশে দান করলে 
দানকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। কেননা, যাকাতের উদ্দেশ্য কৃপণতা দূর এবং 


হাঁ 
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ধনসম্পদের মহব্বত হ্রাস করা । ধনসম্পদের মহব্বতের তুলনায় খ্যাতির 
মহব্বত মনকে অধিক আচ্ছন্ন করে । আখেরাতে উভয়টিই ক্ষতিকর । 
কিন্তু কৃপণতা কবরে দংশনকারী বিচ্ছর এবং রিয়া বিষধর সর্পের আকৃতি 
লাভ করবে। মানুষকে উভয় শত্রু দুর্বল ও নির্ধন করার আদেশ দেয়া 
হয়েছে, যাতে এদের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় অথবা-হাস পায়। 

চতুর্থ আদব, যেখানে জানা যায়, প্রকাশ্যে দান করলে অন্যরা 
উৎসাহিত হবে, সেখানে প্রকাশ্যে দান করবে । এক্ষেত্রে রিয়া থেকে 
আত্মরক্ষা করার উপায় আমরা রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। প্রকাশ্যে দান 
করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন £ 

০৯০৮৮55202৩ 

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা খুবই ভাল । এটা 
এমন স্থলে, যেখানে অপরকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় অথবা 
সওয়ালকারী জনসমাবেশে সওয়াল করে। এক্ষেত্রে রিয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে 
দান বর্জন করা উচিত নয় ; বরং দান করা উচিত এবং মনকে যথাসম্ভব 
রিয়া থেকে মুক্ত রাখা দরকার । কারণ, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে অনুগ্রহ 
প্রকাশ ছাড়া আর একটি অপকারিতা আছে। তা হচ্ছে, ফকীরের মুখোশ 
উন্মোচন করে দেয়া । কেননা, অধিকাংশ ফকীর তাদের স্বরূপ প্রকাশ 
পাওয়া অপছন্দ করে। সুতরাং প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে সে যখন নিজের পর্দা 
নিজেই খুলে দেয়, তখন তার বেলায় এই অপকারিতা নিষিদ্ধ নয়। 
উদাহরণতঃ কেউ যদি গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচার করে, 
তবে প্রকাশ করা ও খোঁজাখুঁজি করা অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ । কিন্তু যেব্যক্তি 
নিজে পাপাচার প্রকাশ করে, অন্যেরা তার পাপাচার প্রকাশ করলে তা 
তার জন্যে শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু এ শাস্তির আসল কারণ সে নিজেই। 
এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন £ 

- এ] ১59১ ০৮৯৮]। ৬৮৯1৯ Dl 
অর্থাৎ, যেব্যক্তি লজ্জার মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত 


গীবত নয়। 
আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
৩০ পাপা ঘি A LAT 
০ পিন 1659) ৮25195575 
অর্থাৎ, আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় কর । 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড নে 
এ আয়াতে প্রকাশ্যে দান করারও আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এতে 
অন্যদেরকে উৎসাহিত করার উপকারিতা আছে। 
মোট কথা, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে যেসুব উপকারিতা ও 
অপকারিতা রয়েছে, সেগুলো সৃক্মমভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত ব্যক্তি 
বিশেষে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে । কতক পরিস্থিতিতে কতক 
ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম হয়। উপকারিতা ও অপকারিতা 
জানার পর কিভাবে দান করা উত্তম, তা আপনা আপনিই ফুটে উঠবে। 


পঞ্চম আদব, দান-খয়রাতকে ১+ ও ৬3! দ্বারা পণ্ড না করা, | 
আল্লা তাআলা বলেন £ ১1721 "৫৯১১2 Sy 
তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে ১ ও 5১! দ্বারা বাতিল করো না। 
এ দুটি শব্দের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন £ 
১ শব্দের অর্থ দানের কথা আলোচনা করা এবং ১ শব্দের উদ্দেশ্য 
প্রকাশ্যে দান করা । সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন 3 যেব্যক্তি ০ করে, 
তার দান নিষ্ফল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করল £ $১| কিভাবে হয়? 
তিনি বললেন £ দানের কথা আলোচনা করা এবং মানুষের কাছে বলে 
বেড়ানো । কেউ বলেন ঃ ১ -এর উদ্দেশ্য হল দানের বিনিময়ে ফকীরের 
কাছ থেকে কাজ নেয়া আর ৬১1 শব্দের অর্থ ফকীরকে লজ্জা দেয়া। 
কারও মতে, ১ হল দান করে ফকীরের কাছে অহংকার করা । আর 
সওয়াল করার কারণে ফকীরকে ধ্মকানো হলো $১! রসূলে আকরাম 
(সঃ) বলেন £ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ প্রকাশকারীর দান কবুল করেন না। 
আমার মতে ১ -এর একটি শিকড় ও ভিত্তি আছে, যা অন্তরের 
অবস্থাসমূহের অন্যতম । এই অবস্থা মুখে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হয়। 
সুতরাং এর মূল হচ্ছে নিজেকে এরূপ মনে করা যে, সে ফকীরের প্রতি 
অনুগ্রহ করেছে। অথচ তার মনে করা উচিত ছিল, ফকীর তার প্রতি 


অনুগ্রহ করেছে। সে আল্লাহ তাআলার হক তার কাছ থেকে আদায় করে 
নিয়েছে । ফলে সে পবিত্র হবে ও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে । যদি ফকীর 
দান কবুল না করত, তবে সে এই হকের মধ্যে আবদ্ধ থাকত । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন ঃ দান-খয়রাত ফকীরের হাতে পৌছার পূর্বে আল্লাহ্‌ 
তাআলার হাতে পড়ে । কাজেই বুঝা উচিত, দাতা আল্লাহ তাআলার হক 
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দেয় আর ফকীর তা গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার রিযিক 
নেয়। দানের মাল প্রথমে আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, এর পর ফকীর 
পায়। মনে করুন, এই ধনী ব্যক্তির যিম্মায় যদি কারও কর্জ থাকত এবং 
সে বলে দিত, এই কর্জের টাকা আমার খাদেম অথবা গোলামকে দিয়ে 
দিয়ো, যার পানাহার ও ভরণ-পোষণ আমার যিম্মায়, তবে খাদেম অথবা 
গোলামকে কর্জের টাকা দিয়ে ধনী ব্যক্তি কি মনে করতে পারত, সে তার 
প্রতি অনুগ্রহ করেছে? এরূপ মনে করলে এটা তার নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা 
হবে । কেননা, পানাহার ও ভরণ পোষণ যার দায়িত্বে, সে-ই তার প্রতি 
অনুগ্রহ করে। ধনী ব্যক্তি তো কেবল তার কর্জের টাকা শোধ করে। 
সুতরাং কর্জ শোধ করা নিজেরই উপকার- অন্যের প্রতি অনুগ্রহ নয়। 
উপরে যাকাত ওয়াজেব হওয়ার যে তিনটি কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, 
সেগুলো অথবা তার কোন একটি কারণ বুঝে নিলে কোন দাতা নিজেকে 
অন্যের প্রতি অনুগ্রহকারীরূপে চিন্তা করতে পারবে না । বরং এটাই বুঝবে 
যে, সে নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করেছে; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহব্বত 
প্রকাশ করার জন্যে অথবা নিজেকে কৃপণতার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করার 
জন্যে অথবা ধনসম্পদের শোকর আদায় করার জন্যে দান করছে । এ তিন 
অবস্থায় তার মধ্যে ও ফকীরের মধ্যে অনুগ্রহের কোন ব্যাপার নেই। এ 
মূল কথা বিস্বৃত হলে এবং নিজেকে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহকারী মনে 
করলে সে দানের কথা আলোচনা করে এবং ফকীরের কাছে প্রতিদান 
কামনা করে। $১| শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধমকানো, কটু কথা বলা ও 
কঠোর ব্যবহার করা, কিন্তু অন্তরে এর উৎপত্তির কারণ দু'টি- এক, 
ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া খারাপ মনে করা এবং দুই, এরূপ মনে 
করা, আমি ফকীর অপেক্ষা উত্তম । অভাবী হওয়ার কারণে ফকীর মর্তবায়' 
আমার চেয়ে কম। এ দুটি বিষয়ই মূর্খতাপ্রসূত। উদাহরণতঃ অর্থকড়ি 
দেয়া খারাপ মনে করা নির্বৃদ্ধিতা । কারণ, কেউ যদি হাজার দেরহামের 
বিনিময়ে এক দেরহাম দেয়া খারাপ মনে করে, তবে তার চেয়ে নির্বোধ 
আর কে হবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে অর্থ দান 
করা হয়। এগুলো অর্থের তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ । অথবা কৃপণতার অনিষ্ট 
দূর করার জন্যে অর্থ দান করা হয়। অথবা বেশী নেয়ামত পাওয়ার 
আশায় কিংবা শোকারগুজারীর জন্যে দান করা হয় । এসব কারণের মধ্যে 
কোনটিই খারাপ নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ নিজেকে ফকীর অপেক্ষা 
উত্তম মনে করা মূর্খতা ৷ কেননা, মানুষ যদি ধনাট্যতার তুলনায় দারিদ্রের 
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ফযীলত জানতে পারে এবং ধনীদের বিপদাপদ অবগত হতে পারে, তবে 
সে কখনও ফকীরকে হেয় মনে করবে না। বরং তার মাধ্যমে বরকত 
হাসিল করবে এবং তার মর্তবা কামনা করবে । কারণ, ধনীদের মধ্যে 
যেব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হবে, সে ফকীরদের চেয়ে পাচ”শ বছর পরে 
জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে । এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ 
| ৮১১ ০১৮৯৭ ৯ কাবার প্রভুর কসম, তারাই অধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত । হযরত আবু যর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? তিনি 
বললেন $ 31৯1 ০১৮-২-5১| (৯ অর্থাৎ, যাদের কাছে প্রভূত ধনদৌলত 
রয়েছে। 

আল্লাহ্‌ তাআলা ফকীরের জন্যে ধনী ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
রেখেছেন । সে স্বীয় প্রচেষ্টায় অর্থ উপার্জন করে, পরিশ্রম করে তা বাড়ায় 
এবং হেফাযত করে । এর পর ফকীরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দান করা তার 
জন্যে জরুরী করে দেয়া হয়েছে সুতরাং যে ফকীরের রুজির জন্যে সে 
কাজ কারবার করে, তাকে কিরূপে হেয় মনে করতে পারে? ফকীর ধনী 
ব্যক্তির চেয়ে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ধনী ব্যক্তি অপরের হক নিজের যিম্মায় গ্রহণ 
করে এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত 
ধনসম্পদের হেফাযত করে । যখন সে মারা যায়, তখন অন্যে সেই 
ধনসম্পদ ভক্ষণ করে। এমতাবস্থায় ফকীরকে দেয়া কিরূপে খারাপ হতে 
পারে? এভাবে যখন দান করা খারাপ মনে করবে না; তখন ফকীরকে 
পেয়ে খুশী হবে, তার প্রশংসা করবে এবং তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে । 
ফলে ১ ও $১! কিছুই থাকবে না। দান করার পর নিজেকে অনুগহকারী 
মনে করার একটি বাহ্যিক প্রতিকার আছে। তা হচ্ছে, দাতা ফকীরের 
সামনে এমন কাজ করবে, যা কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত খণী ব্যক্তি করে । সেমতে 
কোন কোন বুযুর্গ ফকীরের সামনে দান. রেখে নিজে দাড়িয়ে থাকতেন 
এবং দান কবুল করার জন্যে তাকে অনুরোধ করতেন। মনে হত যেন 
তিনিই সওয়ালকারী । বুযুর্গগণ তাদের কাছে ফকীরের আগমন ভাল মনে 
করতেন না; বরং তারা স্বয়ং ফকীরের কাছে গিয়ে দান করা সমীচীন মনে 
করতেন । কতক বুযুর্গ হাতে দানের অর্থ রেখে ফকীরের দিকে হাত 
বাড়িয়ে দিতেন যাতে ফকীর তা তুলে নেয় এবং ফকীরের হাতই উপরে 
থাকে । হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) যখন কিছু খয়রাত কোন 
ফকীরের কাছে প্রেরণ করতেন, তখন দূতকে বলে দিতেন ঃ ফকীর 
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দোয়ার যেসব বাক্য বলবে, সেগুলো মুখস্থ করে আসবে। দূত ফিরে এসে 
দোয়ার বাক্য বর্ণনা করলে তারাও সেসব দোয়ার বাক্য ফকীরের জন্যে 
উচ্চারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের খয়রাত বাচানোর জন্যে আমরা 
দোয়ার বদলে দোয়া করে দিলাম । মোট কথা, পূর্ববর্তীগণ দান করে 
ফকীরের কাছে দোয়া আশা করতেন না । কেননা, দোয়াও দানের একটি 
প্রতিদানের মত । কেউ তাদের জন্যে দোয়া করলে বিনিময়ে তার জন্যে 
তেমনি দোয়া তারা করে দিতেন। হযরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ 


(রাঃ) তাই করেছিলেন। যাকাতের মধ্যে ১ ও ১1 না থাকার শর্ত 
নামাযের মধ্যে খুশু তথা বিনয়ের শর্তের স্থলবর্তা। এটা হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । নামায সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ ০ ৮1) ৮ 


০৬ ২ ৮৬- মানুষ নামাযের যতটুকু অংশ বুঝে, ততটুকুই পায়। 
যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে ৪ ০৮ 2.০ 44411 |) আল্লাহ্‌ 
তাআলা কোন অনুগ্রহ প্রকাশকারীর খয়রাত কবুল করেন না। আল্লাহ 
তাআলা বলেন £ $537 045305 1,1৬ "সু তোমরা 
অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও দানগ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়ে তোমাদের 
খয়রাতসমূহ বরবাদ করো না। এ শর্তের অনুপস্থিতিতেও ফেকাহবিদরা 
ফতোয়া দেন, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা । 

ষষ্ঠ আদব, নিজের দানকে কম মনে করা । কারণ, অনেক মনে 
করলে আত্মপ্রীতিতেও লিপ্ত হবে, যা একটি মারাত্মক ব্যাধি। আত্মপ্রীতি 
আমলসমূহ বাতিল করে দেয় । আল্লাহ তাআলা বলেন £ 


aD Ac AIATT AL টিক পা AGB ৮ পাতা ৪ ACTS পানি তাপ 
+ ৪৮৯ রশ = এ - al. + 


পি A 
শে 


হুনায়ন যুদ্ধের কথা ম্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য 
তোমাদেরকে আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত করে দিয়েছিল, অতঃপর তা তোমাদের 
কোন উপকার করেনি । 

বলা হয়, এবাদতকে যতই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা হবে, তা আল্লাহর কাছে 
ততই বড় হবে। পক্ষান্তরে গোনাহকে যতই বড় মনে করা হবে, তা 
আল্লাহর কাছে ততই ক্ষুদ্র হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তিনটি বিষয় 
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ব্যতীত খয়রাত পূর্ণ হয় না- এক, খয়রাতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা, দুই খয়রাত 
আদায়ে বিলম্ব না করা এবং তিন, গোপনে খয়রাত করা । আত্মপ্রীতি ও 
বড় মনে করা সকল এবাদতেই রয়েছে। এর প্রতিকার হল এলেম ও 
আমল । এলেম একথা জানা যে, সমস্ত মালের মধ্যে দশ ভাগের একভাগ 
অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ খুবই কম। এ পরিমাণ খয়রাত নেহায়েত 
নিন্স্তরের খয়রাত। সুতরাং এই নিম্নস্তরের খয়রাতের জন্যে লজ্জা করা 
উচিত- একে বড় মনে করা উচিত নয়। আর যদি কেউ সমস্ত মাল 
অথবা অধিকাংশ মাল খয়রাত করে তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, মাল 
তার কাছে কোথেকে এল এবং সে তা কোথায় ব্যয় করছে। মাল তো 
আসলে আল্লাহ তাআলার । তিনি অনুগ্রহপূর্বক বান্দাকে দান করেছেন" এবং 
ব্যয় করার তওফীক দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে অধিকাংশ দান করে 
তাকে বড় মনে করা উচিত নয়। যদি দোয়ার নিয়তে মাল দান করে, 
তবে যার বিনিময়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ সওয়াব পাবে, তাকে বড় মনে করবে 
কেন? আমল এই যে, লজ্জিত হয়ে দান করবে। কারণ, অবশিষ্ট মাল 
নিজের কাছে রেখে দেয়া হয়। এটা যেন এমন, যেমন কেউ কারও কাছে 
কিছু আমানত রাখে । এর পর ফেরত দেয়ার সময় কিছু অংশ ফেরত দেয় 
এবং কিছু অংশ রেখে দেয় | এটা লজ্জার বিষয় নয় কি ? মাল সমস্তটাই 
আল্লাহর। তিনি সমস্তটা দান করার আদেশ দেননি | কারণ, কৃপণতার 
কারণে এ আদেশ পালন করা তোমাদের জন্যে কঠিন হত । সেমতে 
তিনি নিজেই বলেন ৪ 1৮475 ৮1517 (৫278 অথাৎ, যদি তিনি 
কৃপণতা করবে; সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে দান করবে না। 

সপ্তম আদব, নিজের মালের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট; পবিত্র ও অধিক 
পছন্দনীয় তাই খয়রাতের জন্যে বেছে নেয়া । কেননা, আল্লাহ তাআলা 
পবিত্র । তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। হযরত আনাস (রাঃ)-এর 
রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন £ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির 
জন্যে, যে গোনাহ ছাড়া হালাল উপায়ে অর্জিত মাল দান করে। নিকৃষ্ট 
মাল দান করার মানে হচ্ছে নিজের অথবা পরিবারের লোকদের জন্যে 
উৎকৃষ্ট মাল রাখা এবং আল্লাহ্‌ তাআলার উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার 
দেয়া | এটা নিঃসন্দেহে বেআদবী | যদি কেউ মেহমানের সাথে এরূপ 
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ব্যবহার করে এবং ভাল খাদ্য নিজেরা খেয়ে মেহমানের সামনে খারাপ 
খাদ্য পেশ করে, তবে মেহমান নিঃসন্দেহে তার শক্র হয়ে যাবে। 


আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 
লনা) ৩ ৬৩07৭ ও 
EES EES Eo BYE EU DOT ভিলা 5৮ 


১1255 2৪) যা COT 

০৬1৪5 5 বু 2৯17 5 পচাত 

অর্থাৎ, টি তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি 

মাটি থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর। তোমরা ব্যয় 

করার জন্যে অপবিত্র বস্তুর নিয়ত করো না, যা তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ 

না করে গ্রহণ করতে পার না। অর্থাৎ এমন বস্তু দান করো না, যা তোমরা 
লজ্জা ও অপছন্দ ছাড়া গ্রহণ কর না। 


মোট কথা, আপন পালনকর্তার জন্যে এমন বস্তু পছন্দ করো না। 
হাদীসে আছে, এক দেরহাম লক্ষ দেরহামকেও পেছনে ফেলে দেয়। 
কারণ, মানুষ এই একটি দেরহামকে তার উৎকৃষ্ট ও হালাল মাল থেকে 
সানন্দে দান করে । আর কখনও লক্ষ দেরহাম এমন মাল থেকে দান করা 
হয়, যাকে সে নিজেই খারাপ মনে করে । এ কারণেই আল্লাহ তাআলা 
তাদের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহর জন্যে এমন বস্তু সাব্যস্ত করে, যা 
তারা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করে । আল্লাহ বলেন £ 
SLL 15727577754 

0৩ রসি জে ঠা 

তারা তাদের অপছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করে। তাদের 
মুখ মিথ্যা বর্ণনা করে, পুণ্য তাদের জন্যই । এটা স্বতঃসিদ্ধ, তাদের জন্যে 
রয়েছে অগ্নি । 

অষ্টম আদব, দান খয়রাতের জন্যে এমন লোক তালাশ করা, যাদের 
দ্বারা দান-খয়রাত মর্যাদাশীল ও পবিত্র হয়। যেনতেন লোকের হাতে তা 
পৌছে দেয়া ঠিক নয়। ছয়টি গুণের মধ্যে থেকে দুটি গুণ যাদের মধ্যে 
পাওয়া যায় তাদেরকে খয়রাত দেবে। 
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প্রথম- এমন লোক তালাশ করবে, যে পরহেযগার, সংসারবিমুখ ও 
কেবল আখেরাতের ব্যবসায়ে লিপ্ত । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 


LNllab HUN Lb YUISUY 


পরহেযগার ব্যক্তির খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন 
পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায় । 


এর কারণ, পরহেযগার ব্যক্তি খেয়ে তার পরহেযগারীকে শক্তি 
যোগাবে । ফলে যে খাওয়াবে সে তার এবাদতে শরীক হয়ে যাবে। 
হাদীসে আরও আছে- তোমরা তোমাদের খাদ্য পরহেযগারদেরকে 
খাওয়াও আর অনুগ্রহ যা কর, ঈমানদারদের প্রতি কর। জনৈক আলেম 
তার দানের মাল সুফী ফকীরগণ ছাড়া অন্য কাউকে দিতেন না। তাকে 
কেউ বলল £ এ মাল বিশেষ এক সম্প্রদায়কে না দিয়ে সকল ফকীরকে 
দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ না, এই বিশেষ সম্প্রদায়ের 
সাহসিকতা আল্লাহর জন্যে ব্যয়িত হয়ে যায় ৷৷ তারা উপবিষ্ট হলে তাদের 
সাহসিকতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এক ব্যক্তিকে দান করে যদি আমি 
তার সাহসিকতা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করতে পারি, তবে এটা আমার 
মতে হাজার ব্যক্তিকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যাদের সাহসিকতা কেবল 
ংসারের দিকেই নিবিষ্ট । এ উক্তিটি হযরত জুনায়দ বাগদাদী রেহঃ)-এর 
কাছে কেউ উত্থাপন করলে তিনি একে চমৎকার উক্তি বলে অভিহিত 
করলেন এবং বললেন ঃ এ লোকটি একজন ওলী আল্লাহ । বহু দিন যাবত 
আমি এর চেয়ে উত্তম উক্তি শ্রবণ করিনি । কথিত আছে, এক সময় এই 
বুযুর্গ ব্যক্তি আর্থিক সংকটে পড়ে দোকান বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন। 
হযরত জুনায়দ তার কাছে কিছু পুঁজি প্রেরণ করে বললেন £ এই অর্থ দ্বারা 
দোকানের মাল কিনে নাও, দোকান বন্ধ করো না। তোমার মত ব্যক্তির 
জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিকর নয়। লোকটি ছিলেন সবজি বিক্রেতা । 
কোন দরিদ্র লোক তার কাছ থেকে সবজি ক্রয় করলে তিনি দাম 
নিতেন না। 

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে এলেমধারী ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে । তাকে 
দিলে তার এলেমকে সাহায্য যোগানো হবে। এলেম এবাদতের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ যদি তাতে নিয়ত ঠিক তাকে । হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ) 
দান-খয়রাত বিশেষভাবে এলেমধারীদেরকে দিতেন । কেউ তাকে বলল £ 
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আপনার খয়রাত ব্যাপকভাবে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ 
আমি নবুওয়তের মর্তবার পর আলেমদের মর্তবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন 
মর্তবা আছে বলে জানি না। আলেমের মন যদি অভাব অনটনে ব্যাপৃত 
থাকে, তবে সে এলেমের জন্যে সময় সুযোগ পাবে না । কাজেই তাকে. 
দেয়ার অর্থ এলেমের জন্যে তাকে সুযোগ করে দেয়া। 


তৃতীয়- তাকওয়ায় সাচ্চা ও তওহীদে পাকা ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে । 
তওহীদে সাচ্চা হওয়ার অর্থ, যখন কারও কাছ থেকে খয়রাত গ্রহণ 
করবে, তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও শোকর করবে এবং মনে করবে, 
এ নেয়ামত তারই পক্ষ থেকে ৷ মধ্যবর্তী ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করবে না। 
প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দরবারে বান্দার শোকর এটাই যে, সে সকল 
নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। লোকমান তার পুত্রকে 
উপদেশ দেন, নিজের ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে অপরকে 
নেয়ামতদাতা সাব্যস্ত করবে না। যেব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপরের শোকর 
করে, সে যেন নেয়ামতদাতাকে চেনেই না এবং বিশ্বাস করে না যে, 
মধ্যবর্তী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন । কেননা, আল্লাহ তাআলাই 
তাকে দানে বাধ্য করেছেন এবং দানের আসবাবপত্র সরবরাহ করেছেন। 
সে যদি দান না করতে চাইত, তবে তা পারত না। কেননা, পূর্বাহ্ন 
আল্লাহ মনে জাগরূক করেছেন যে, দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক 
কল্যাণ নিহিত । যেব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে, তার দৃষ্টি আল্লাহ ব্যতীত 
অপরের দিকে যাবে না। দাতার জন্য এরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস প্রশংসা ও 
শোকরের চেয়ে বেশী উপকারী ৷ যেব্যক্তি দান করার কারণে প্রশংসা ও 
দোয়া করে, সে দান না করার কারণে নিন্দা এবং বদ দোয়াও করতে 
পারবে । বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক ফকীরের কাছে কিছু 
খয়রাত প্রেরণ করে দূতকে বলে দিলেন $ ফকীর যা বলে মনে 
রাখবে । ফকীর খয়রাত গ্রহণ করে বলল ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি 
রিযিকদানকারীকে ভুলেন না এবং শোকরকারীকে বরবাদ করেন না। 
ইলাহী! আপনি আমাকে বিস্থৃত না হলে আপনার রসূল (সাঃ)-কে এমন 
করুন যে, তিনি আপনাকে না ভুলে যান। দূত এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
জানালে তিনি ফকীরের উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন । দেখ, এই ফকীর 
তার দৃষ্টি কিভাবে আল্লাহ তাআলাতে নিবদ্ধ করেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এক ব্যক্তিকে তওবা করতে বললে সে বলল ঃ আমি কেবল আল্লাহ্‌ 
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তাআলার দিকে তওবা করি- মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে নয় । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বললেন ঃ তুমি হকদারের হক চিনতে পেরেছ। হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর অপবাদ মোচনের আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর 
(রাঃ) তাকে বললেন ঃ আয়েশা! দাড়াও, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মস্তক মুম্বন 
কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এরূপ করবো 
না। আমি আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বললেন $£ আবু বকর! তাকে ছাড়, কিছু বলো না। এক রেওয়ায়েতে 
আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতা আবু বকরকে এই জওয়াব দেন- 


- ৬৯৮৩ FOE HE dir) 411 ০০৯1) 


অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শোকর । এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর 
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন অনুগ্রহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
অস্বীকৃতি জানাননি, অথচ অপবাদ মোচনের তার মাধ্যমেই হযরত 
আয়েশার কাছে পৌছেছিল। নেয়ামত আল্লাহ তাআলা ছাড়া অপরের পক্ষ 
থেকে মনে করা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য । সেমতে আল্লাহ বলেন- 
NI as CEE Ea SHES EEE 3১545 S55 

BE RT ভিডি টিতে 

যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা 
পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায় । আর যখন আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য দেবদেবীদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল 
হয়েযায়। 

যেব্যক্তির অন্তর মাধ্যমের প্রতি তাকানো থেকে মুক্ত নয় এবং একে 
নিছক মাধ্যম মনে করে না, তার মন যেন শেরকে খফী তথা গোপন 
শেরক থেকে আলাদা হয়নি । তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং স্বীয় 
তওহীদকে শেরকের ময়লা ও সন্দেহ থেকে পরিষ্কার করা। 

চতুর্থ- যারা আপন অবস্থা গোপন রাখে, অভাব-অভিযোগ ও কষ্টের 
কথা খুব একটা বর্ণনা করে না, অথবা যেব্যক্তি পূর্বে ধনী ছিল, এখন 
সর্বন্বহারা, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করে না এবং পুরোপুরি ভদ্রতা 
বজায় রেখে জীবন যাপন করে- এরূপ লোককে খয়রাত দেবে । তাদের 
সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 
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সওয়াল থেকে বেঁচে থাকার কারণে মূর্খরা তাদেরকে দীন 
করে। তুমি তাদেরকে চেহারা দেখে চিনতে পারবে । তারা মানুষের গায়ে 
পড়ে সওয়াল করে না। অর্থাৎ, সওয়াল করার মধ্যে আতিশয্য করে না। 
কারণ, তারা আপন বিশ্বাসে ধনী এবং সবর দ্বারা সম্মানী । প্রত্যেক মহল্লায় 
ধার্মিক লোকদের মাধ্যমে এরূপ ব্যক্তিদের তালাশ করা উচিত । এরূপ 
তাদেরকে খয়রাত দেয়া প্রকাশ্য সওয়ালকারীদেরকে খয়রাত দেয়ার 
তুলনায় কয়েক গুণ বেশী সওয়াব রাখে । 


পঞ্চম- যারা অধিক সন্তান-সন্ততিসম্পন্ন অথবা রোগাক্রান্ত অথবা 
কোন কারণে দু্দশাগ্রস্ত, তাদেরকে খররাত দেবে । আয়াতে বলা হয়েছেঃ 
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সেসব ফকীরের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে আটকা পড়েছে, তারা 
স্বদেশে চলাফেরা করতে পারে না। অর্থাৎ, যারা আখেরাতের পথে 
পরিবার-পরিজনের কারণে অথবা রুজি-রোজগারের স্বল্পতার কারণে 
অথাব আত্মসংশোধনের কারণে আটকা পড়েছে । ফলে দেশে সফর করার 
শক্তি রাখে না। কেননা, এসব কারণে তাদের হাতে পায়ে জিঞ্জির 
পড়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এক গৃহের লোকদেরকে এক পাল ছাগল 
অথবা দশটি ছাগল অথাবা আরও বেশী দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অনুযায়ী দান করতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে 
কেউ জাহ্‌দুল বালা'র উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 
সন্তান সন্ততির আধিক্য এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতা ৷ 
ষষ্ঠ- যে ফকীর আত্মীয় এবং রক্তের সাথে সম্পর্কশীল, তাকে 
খয়রাত দেবে । এতে খয়রাতও হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় 
থাকবে । আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অনেক সওয়াব । হযরত 
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আলী (রাঃ) বলেন ৪ যদি আমি এক দেরহাম দিয়ে আমার কোন ভাইয়ের 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে তা আমার মতে বিশ দেরহাম 
খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। যদি বিশ দেরহাম দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখি, 
তবে এটা একশ’ দেরহাম খয়রাত করার চেয়ে ভাল । পরিচিতদের মধ্যে 
বন্ধদেরকে আগে দান করা উচিত; যেমন অপরিচিতদের তুলনায় 
আত্মীয়কে আগে দেয়া উত্তম। 


মোট কথা, এসব প্রার্থিত গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খয়রাত দেয়া 
উচিত। এগুলোর প্রত্যেকটিতে অনেক স্তর রয়েছে । সর্বোচ্চ স্তর অন্বেষণ 
করা উচিত। কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের মধ্য থেকে কয়েকটি পাওয়া 
গেলে তাকে নেয়ামত মনে করতে হবে । যে উপযুক্ত লোক খোঁজাখুঁজি 
করবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে । ভুল হয়ে গেলেও এক সওয়াব নষ্ট হবে না। 


যাকাতের হকদার হওয়ার কারণ 


প্রকাশ থাকে যে, এমন ব্যক্তি যাকাতের হকদার, যে মুসলমান, 
স্বাধীন (হাশেমী ও মুত্তালেবী বংশীয় নয়) এবং যার মধ্যে কোরআন 
বর্ণিত আটটি গুণের মধ্য থেকে কোন একটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই 
আটটি গুণ 3.3. )| (241 আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাফের, গোলাম 
ও হাশেমী বংশীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। নিম্নে আট প্রকার লোক 
আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে। 


প্রথম প্রকার- ফকীর। যার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই এবং যে 
উপার্জনক্ষম নয়, তাকে ফকীর বলা হয়। যার কাছে একদিনের খাদ্য ও 
পোশাক আছে, সে ফকীর নয়; বরং মিসকীন । অর্ধেক দিনের খাদ্য 
থাকলে সে ফকীর। সওয়াল করা যেব্যক্তির অভ্যাস সে ফকীর দলের 
বাইরে নয়। কেননা, সওয়াল করা কোন উপার্জনের পেশা নয়। হা, 
উপার্জন করতে সক্ষম হলে সে ফকীরদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে। 
যন্ত্রপাতি দিয়ে উপার্জন করতে সক্ষম ব্যক্তিও ফকীর, তাকে যাকাতের 
টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া জায়েয । যদি কেউ এমন পেশা অবলম্বনে 
করতে সক্ষম না হয়, যা তার ভদ্রতা ও মর্যাদার অনুপযোগী, তবে সে 
ফকীর বলেই গণ্য হবে। এমনিভাবে আলেম ব্যক্তির যদি কোন পেশা 
গ্রহণ এলেম চর্চায় বাধ্য সৃষ্টি করে, তবে সে-ও ফকীর । পেশা গ্রহণ করো 
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এবাদতে বাধা সৃষ্টি করলেও তা করা উচিত ৷ কেননা, খয়রাতের তুলনায় 
কাজ করা উত্তম ৷ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 1 3 ০১--]| ৮4৮ 
2৮১৪] ১ হালাল জীবিকা অন্বেষণ ঈমানী ফরযের পরের ফরয। 


উদ্দেশ্য, উপার্জনের চেষ্টা করা দরকার। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ 
হালাল-হারামের সন্দিপ্ধ উপার্জন সওয়াল অপেক্ষা উত্তম। 


দ্বিতীয় প্রকার- মিসকীন। যার আয় ব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট নয়, তাকে 
মিসকীন বলা হয়। অতএব কেউ হাজার দেরহামের মালিক হয়েও 
মিসকীন হতে পারে। পক্ষান্তরে একটি কুড়াল ও রশির মালিক হয়েও 
মিসকীন না হতে পারে । মাথা গৌজার মত গৃহ ও অবস্থানুযায়ী পোশাক 
পরিচ্ছদ থাকলেই মানুষ মিসকীনদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। 
এমনিভাবে ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও মানুষকে মিসকীনদের দল 
থেকে খারিজ করে দেয় না। ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের কিতাবসমূহের মালিকানাও 
মিসকিনীর পরিপন্থী নয়। কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মালিক না 
হলে তার উপর সদকায়ে ফেতর ওয়াজেব নয় । কিতাবপত্র এবং পোশাক 
পরিচ্ছদও গৃহের জরুরী আসবাবপত্রের অনুরূপ । তবে কিতাবের প্রয়োজন 
বুঝার ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত তিনটি উদ্দেশে কিতাবের প্রয়োজন 
হয়, পড়া, পড়ানো ও অধ্যয়ন করা । চিত্তবিনোদন কোন প্রয়োজন নয়। 
উদাহরণতঃ কবিতা, ইতিহাস, সংবাদপত্র এবং দুনিয়া ও আখেরাতে 
উপকারী নয় এমন কিতাব সংগ্রহ এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। এ ধরনের কিতাব 
মিসকিনীর পরিপন্থী । বেতনভুক্ত শিক্ষক যেসকল কিতাবের সাহায্যে 
পাঠদান করে, সেগুলো তার জন্যে দর্জি প্রমুখ পেশাদার ব্যক্তিদের 
যন্ত্রপাতির অনুরূপ । এগুলো থাকলেও কেউ মিসকীন হতে পারে। 

তৃতীয় প্রকার- আমেল ের্মচারী)। বিচারক ও শাসনকর্তা ছাড়া 
যারা যাকাত আদায় করে, তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত । দলপতি, হিসাব 
রক্ষক, ক্যাশিয়ার, নকল নবীশ প্রমুখ কর্মচারীও এর মধ্যে দাখিল। 
তাদের কাউকে এ কাজের সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেয়া যাবে না। 

চতুর্থ প্রকার- তারা, যাদেরকে মন জয় করার উদ্দেশে যাকাতের 
অর্থ দেয়া হয়। তারা আপন আপন গোত্রের সর্দার হয়ে থাকে৷ তাদেরকে 
দেয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখা এবং তাদের 
অধীনস্থদেরকে উৎসাহ প্রদান করা । 
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পঞ্চম প্রকার- মুকাতাব। যে গোলামকে তার প্রভু কিছু অর্থের 
বিনিময়ে মুক্ত করতে বলে, তাকে মুকাতাব বলা হয়। মুকাতাবের অংশ 
. তার প্রভুকে দেয়া উচিত ৷ স্বয়ং মুকাতাবকে দেয়াও জায়েয । প্রভু তার 
মালের যাকাত মুকাতাবকে দেবে না। কেননা, সে এখনও তার গোলাম । 


ষষ্ঠ প্রকার- খণী ব্যক্তি । যারা বৈধ কাজে খণ গ্রহণ করে, অতঃপর 
দারিদ্র্যের কারণে শোধ করতে পারে না; তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত । 
গোনাহের কাজে ঝণ গ্রহণ করে থাকলে যে পর্যন্ত তওবা না করে তাকে 
যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না । ধনী ব্যক্তির যিম্মায় খণ থাকলে যাকাতের 
অর্থ দ্বারা তা শোধ করা যাবে না। তবে সে কোন জনকল্যাণমূলক কাজের 
জন্যে খণ গ্রহণ করে থাকলে তা শোধ করতে অসুবিধা নেই। 


সপ্তম প্রকার- গাজী । সরকারী ভাতাভুকদের রেজিস্টারে যার কোন 
ভাতা নেই; তাকে যাকাতের একটি অংশ দেয়া উচিত- যদিও সে ধনী 
হয়। এতে জেহাদে সাহায্য করা হবে। 


অষ্টম প্রকার- মুসাফির । যেব্যক্তি সফরের উদ্দেশে আপন শহর 
থেকে রওয়ানা হয়, সে মুসাফির । সফর গোনাহের উদ্দেশে না হলে এবং 
মুসাফির ব্যক্তি নিঃস্ব হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। তার স্বগৃহে ধন 
সম্পদ থাকলে তাকে এতটুকু দিতে হবে, যদ্ধারা সে গৃহে পৌছতে পারে। 

এখন প্রশ্ব, উপরোক্ত আট প্রকার হকদার ব্যক্তিকে কিরূপে চেনা 
যাবে? জওয়াব, ফকীর ও মিসকীনের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তিই 
যথেষ্ট হবে। এ জন্যে সাক্ষ্য ও কসম নিতে হবে না। আমি ফকীর- কেউ 
একথা বললেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে, যদি সে মিথ্যাবাদী বলে দৃঢ় 
বিশ্বাস না হয়। জেহাদ ও সফর ভবিষ্যতের ব্যাপার যদি কেউ বলে, সে 
সফর অথবা জেহাদের ইচ্ছা রাখে, তবে তাকে দেয়া জায়েয । যদি কেউ 
পরবর্তীতে এই ইচ্ছা পূর্ণ না করে, তবে যা দেয়া হয়, তা ফেরত নিতে 
হবে। অবশিষ্ট চার প্রকার হকদারকে চেনার জন্যে সাক্ষী অত্যাবশ্যক । এ 
পর্যন্ত হকদার হওয়ার শর্ত ও কারণসমূহ বর্ণিত হল। 
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যাকাত গ্রহীতার আদব 


যাকাত গ্রহীতার আদব পাঁচটি $ (১) সে মনে করবে, আল্লাহ, 
তাআলা তাকে এক চিন্তা ছাড়া সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে 
অন্যের উপর যাকাত ওয়াজেব করেছেন। মানুষের নিষ্ঠাকে আল্লাহ 
তাআলা এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ কেবল আল্লাহ ও 
কেয়ামত দিবসের কথা চিন্তা করবে- অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন হবে না। 
নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই ৪ SL LN LLL 


AAD AT 


2১১৪1 আমি মানুষ ও ভ্বিনকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যে 
সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদি রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী 
বান্দার উপর কামনা-বাসনা ও অভাব-অনটন চাপিয়ে তার চিন্তাকে 
বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তাই অনুগ্রহস্করূপ তাকে বিভিন্ন নেয়ামতও 
পৌছানো হয়েছে, যাতে তার অভাব অনটন মোচনের জন্যে যথেষ্ট হয় । এ 
দৃষ্টিতে প্রভৃত ধন-সম্পদ সৃষ্টি করে বান্দার হাতে দেয়া হয়েছে। এসব 
ধন-সম্পদ বান্দার প্রয়োজনাদি মেটানোর ওসিলা এবং এবাদতের জন্যে 
অবকাশ লাভের উপায়। আল্লাহ তাআলা কতক বান্দাকে অগাধ 
ধন-দৌলত দান করেছেন, যাতে তা তাদের জন্যে পরীক্ষা হয়। কতক 
থেকে এমনভাবে বাচিয়ে রেখেছেন, যেমন দরদী ও স্নেহশীল চিকিৎসক 
রোগীকে কুপথ্য থেকে বাচিয়ে রাখে । অর্থাৎ তিনি তাদেরকে দুনিয়া 
অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম থেকে আলাদা রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ 
ধনীদের হাত দিয়ে তাদের কাছে পৌছিয়েছেন, যাতে উপার্জনের চিন্তা, 
সঞ্চয়ের পরিশ্রম, হেফাযতের পেরেশানী ধনীদের দায়িত্বে থাকে এবং তার - 
লাভ ফকীররা ভোগ করে; ফলে তারা আল্লাহ তাআলার এবাদতেই 
সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে । ফকীরদের 
প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার পরম নেয়ামত । ফকীরদের উচিত এ 
নেয়ামতের কদর করা এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, দুনিয়ার সাজসরঞ্জীম 
থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে আল্লাহ তাদের প্রতি একান্তই কৃপা 
করেছেন। 

সারকথা, ফকীর যা নেবে, তন্দারা স্বীয় রিযিক ও এবাদতে সাহায্য 
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লাভের উদ্দেশে নেবে। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে এ দানের অর্থ 
আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত খাতে ব্যয় করবে যদি এই অর্থ দ্বারা পাপ 
কাজে সাহায্য লাভ করে, তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হবে 
এবং তার ক্রোধ ও অসস্তুষ্টির পাত্র হবে। 

(২) ফকীর দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং তার জন্যে নেক দোয়া 
করবে। দোয়া এভাবে করবে যেন দাতাকে মধ্যবর্তী ছাড়া অন্য কিছু মনে 
না করা হয়। বরং এটাই বুঝবে, আল্লাহর নেয়ামত পৌছার পথ ও উপায় 
এ ব্যক্তি হয়ে গেছে। এ ধারণা নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে 
বিশ্বাস করার পরিপন্থী নয়। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে- 4 ০ 


Ul, = wl 55 যেব্যক্তি মানুষের শোকর করে না, 
সে আল্লাহ তাআলার শোকর করে না। আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলের 
জনে তরি তা রর জারা করেছেন! রত ক জয়ার 
বলেছেন- L131 £5, 420 2? আইউব চমৎকার বান্দা। সে 
আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু 
বর্ণিত হয়েছে। গ্রহীতা এভাবে দোয়া করবে- আল্লাহ পবিত্র লোকদের 
অন্তরের সাথে আপনার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং সৎকর্মীদের কর্মের 
সাথে আপনার কর্মকে পরিষ্কার করুন। শহীদদের আত্মা সাথে আপনার 
আত্মার প্রতি রহমত নাযিল করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ কেউ 
তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তাকে কিছু বিনিময় দাও । আর কিছু 
সম্ভব না হলে তার জন্যে দোয়া কর। এত দোয়া কর যেন প্রতিদান হয়ে 
গেছে বলে তোমার মনে বিশ্বাস জন্মে । শোকরের পরিশিষ্ট হচ্ছে, দানের 
মধ্যে কিছু দোষ থাকলে তা গোপন করবে এবং তার নিন্দা করবে না। 
দাতা যদি না দেয়, তবে তাকে লজ্জা দেবে না। দিলে তার কাজকে 
মানুষের সামনে বড় বলে প্রকাশ করবে । কেননা, দাতার আদব হল 
নিজের দানকে ছোট মনে করা এবং কৃতজ্ঞ হওয়া। 

(৩) গ্রহীতা যে অর্থ নিতে চায়, তা হারাম কিনা প্রথমে দেখে নেয়া 
উচিত ৷ নাজায়েয ও হারাম হলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে । এর 
বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অন্য কোথাও থেকে তাকে দেয়াবেন। আল্লাহ 
নন ২৬ 
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যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিফৃতির পথ করে দেন 
এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যার কল্পনাও সে করে না। 
এরূপ নয় যে, কেউ হারাম থেকে বিরত থাকলে সে হালাল মাল পাবে 
না। মোট কথা, সরকারী কর্মচারীদের মাল এবং যাদের উপার্জন 
অধিকাংশই হারাম, তাদের মাল গ্রহণ করবে না। কিন্তু অবস্থা 
সংকটজনক হলে এবং প্রদত্ত মালের কোন মালিক জানা না থাকলে 
প্রয়োজনমাফিক তা গ্রহণ করা জায়েয । কেননা, এরূপ মাল খয়রাত করে 
দেয়াই বিধান। 


(8) গ্রহীতা সন্দেহের জায়গা থেকে বেঁচে থাকবে এবং যা নেবে 
তার পরিমাণে সন্দেহ হলে যতটুকু জায়েয, ততটুকুই নেবে । নিজের মধ্যে 
হকদার হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে- একথা না জানা পর্যন্ত নেবে না। 
উদাহরণতঃ যদি ঝণী হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে ঝণের পরিমাণের 
বেশী নেবে না। যদি মুসাফির হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে পাথেয় 
এবং গন্তব্যস্থানে পৌছা পর্যন্ত যানবাহনের যা ভাড়া লাগে, তার বেশী 
নেবে না। এসব বিষযের আন্দাজ গ্রহীতা নিজের ইজতেহাদ দ্বারা করবে। 
এর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। মোট কথা, প্রয়োজন পরিমাণ হয়ে গেলে 
যাকাতের মাল বেশী গ্রহণ করবে না; বরং এই বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়, 
এই পরিমাণ গ্রহণ করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পোষ্যদের জন্যে এক 
বছরের খাদ্য একত্রিত করেছেন। অতএব ফকীর ও মিসকীনের জন্যে এ 
সীমাই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যদি একমাস অথবা একদিনের প্রয়োজন 
পরিমাণ গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়, তবে এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী ৷ 

যাকাত ও খয়রাত থেকে ফকীরের কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, এ 
সম্পর্কে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন । কেউ কেউ এত বেশী 
কম বলেন যে, একদিন এক রাতের খাদ্যের বেশী না নেয়া তাদের মতে 
ওয়াজেব। তাদের এ দাবীর সমর্থনে সহল ইবনে হানয়ালিয়া বর্ণিত একটি 
হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে। তা এই, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মালদারী থাকা 
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অবস্থায় সওয়াল করতে নিষেধ করেছেন। এর পর মালদারী কি, এ প্রশ্নের 
জওয়াবে তিনি বলেছেন- সকাল ও সন্ধ্যার খাদ্য থাকা। কেউ কেউ 
বলেন, ধনাট্যতার সীমা হচ্ছে যাকাতের নেসাব। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা 
যাকাত কেবল ধনাঢ্যদের উপর ফরয করেছেন৷ তারা এর অর্থ এই বের 
করেছেন, নিজের জন্যে এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যাকাতের 
নেসাব পৰ্যন্ত গ্রহণ করা জায়েয । কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা পঞ্চাশ 
দেরহাম বলেছেন। কেননা, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 


448১ ১ ৮511172 0 শত Lads Js 
০৫০০ 31 ৮১১৯ ০০০৬৪ ১৮:৮৪ ১১১৮৬ 


যেব্যক্তি মালদার হওয়া সত্তেও সওয়াল করবে, সে কেয়ামতের দিন 
মুখমণ্ডলে ঘা নিয়ে উপস্থিত হবে প্রশ্ন করা হল ঃ মালদারী কি? তিনি 
বললেন ঃ পঞ্চাশ দেরহাম অথবা তার সমতুল্যের স্বর্ণ। কথিত আছে, এ 
হাদীসের একজন রাবী দুর্বল। কেউ কেউ ধনাট্যতার সীমা চল্লিশ দেরহাম 
বর্ণনা করেছেন। কেননা, আতা ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন 8 Jl i ৫৮11 ১৪১ 8591 41১ ০৮৮ ০৮ এক 
ওকিয়া অর্থাৎ, চল্লিশ দেরহাম থাকা সত্তেও যেব্যক্তি সওয়াল করে, সে 
অযথা সওয়াল করে । অন্য আলেমগণ বিষয়টি অধিক প্রশস্ত করে বলেছেন 
৪ ফকীর এই পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে, তন্বারা এক খণ্ড জমিন ক্রয় 
করে জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অথবা কোন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে 
অভাবমুক্ত হয়ে যায়। কেননা, জীবিকার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়াকেই 
নিশ্চিন্ততা বলে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ যখন এই দান কর, তখন 
ধনী করে দাও। কারও কারও মতে, কোন ব্যক্তি ফকীর হয়ে গেলে সে 
এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে, যদ্ধারা তার পূর্বাবস্থা বহাল হয়ে যায়, 
যদিও তা দশ হাজার দেরহাম দ্বারা হয়। একবার হযরত আবু তালহা 
(রাঃ) তার বাগানে নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় বাগানের দিকে তার 
ধ্যান চলে যাওয়ায় তিনি বললেন £ আমি এ বাগান খয়রাত করলাম। 
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রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি এ বাগান তোমার আত্মীয়দের 
মধ্যে খয়রাত কর। এটা তোমার জন্যে ভাল। সেমতে তিনি বাগানটি 
হযরত হাস্সান ও আবু কাতাদাহ্‌ (রাঃ)-কে দান করে দিলেন। একটি 
খোরমার বাগান পেয়ে তারা উভয়েই ধনী হয়ে গেলেন। হযরত ওমর 
(রাঃ) জনৈক গেয়ো ব্যক্তিকে একটি বাচ্চা উট সেটির পিতামাতাসহ 
দিয়ে দেন। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, ফকীররা বেশী গ্রহণ 
করতে পারে । আমাদের মতে, নিম্নে এক দিবা-রাত্রির খাদ্য অথবা চল্লিশ 
দেরহাম থাকলে সওয়াল করবে না এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরাফেরা করবে না। 
ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে পরহ্যেগার ব্যক্তিকে বলে দেয়া উচিত, 
তুমি তোমার মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, অন্যেরা তোমাকে যত 
ফতোয়াই দিক না কেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাই বলেছিলেন । গ্রহীতা 
যদি সেই মালের ব্যাপারে মনে কোন খটকা পায়, তবে আল্লাহকে ভয় 
করে মাল গ্রহণ করা উচিত। ফতোয়াকে বাহানা বানিয়ে তা গ্রহণ করা 
উচিত নয়৷ কেননা, যাহেরী আলেমগণের ফতোয়া প্রয়োজনের শর্ত থেকে 
মুক্ত এবং এতে অনেক সন্দেহ থাকে। ধার্মিক ও আখেরাতের পথিকদের 
অভ্যাস সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা । 

(৫) ফকীর মালদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে, তার উপর 
কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব। জানার পর দেখবে, যতটুকু সে পেয়েছে 
তা মোট যাকাতের এক-অষ্টমাংশের বেশী কিনা । বেশী হলে তা নেবে 
না। কেননা, সে এবং তার আরও দু'জন শরীক মিলে কেবল 
এক-অষ্টমাংশের হকদার । সুতরাং সে এক অষ্টমাংশের এক-তৃতীয়াংশ 
নেবে, বেশী নেবে না। এটা জিজ্ঞেস করা অধিকাংশ লোকের উপর 
ওয়াজেব। কারণ, মানুষ এই ভাগাভাগির প্রতি লক্ষ্য করে না মূর্খতার 
কারণে অথবা সহজ করার কারণে । তবে হারাম হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল না 
হলে এসব বিষয় জিজ্ঞেস না করা জায়েয । 


নফল দান-খয়রাত ও তার ফযীলত 


নফল দান খয়রাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ £ 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সদকা কর যদিও তা একটি খেজুর হয়। 
কেননা, এটা ক্ষুধার্তের কিছু না কিছু কষ্ট দূর করে এবং গোনাহকে . 
এমনভাবে নির্বাপিত করে, যেমনভাবে পানি অগ্নি নির্বাপিত করে । তিনি 
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আরও বলেন ঃ 

অর্থাৎ, এক খন্ড খেজুর দান করে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা 
কর। যদি তা না পাও, তবে ভাল কথা বলে আত্মরক্ষা কর। 

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন £ যে মুসলমান বান্দা তার পবিত্র 
উপার্জন থেকে সদকা করে- আল্লাহ তাআলা পবিভ্রকেই গ্রহণ করেন- 
আল্লাহ তাআলা এই সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তা 
লালন-পালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চা লালন-পালন 
করে । অবশেষে খেজুর বেড়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায় । 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ যখন তুমি শুরবা 
রান্না কর তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দাও। অতঃপর তা থেকে 
প্রতিবেশীদেরকে দান কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে বান্দা ভাল সদকা 
দেয়, আল্লাহ তার সম্পদে অনেক বরকত দেন। 


এক হাদীসে আছে- 
dln পাছত ভাপ ৫৯ ০51৮৭ 

অর্থাৎ, হাশরের মাঠে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে। 

আরও আছে- 

০110৮ ৪ শীট শট Lil 
অর্থাৎ, সদকা অনিষ্টের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে। 
আরও আছে- 
Alas ৪৮০ ৮৭| 53০০ 
অর্থাৎ, গোপন সদকা পালনকর্তার ক্রোধ নির্বাপিত করে। 
এক হাদীসে বলা হয়েছে- যেব্যক্তি সচ্ছলতাবশতঃ দান করে, সে 


সওয়াবে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়, যে অভাবের কারণে তা কবুল 
করে । এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই, যেব্যক্তি সদকা কবুল করে নিজের অভাব 
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দূর করে, যাতে ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সে সেই দাতার 
সমান, যে তার দান দ্বারা ধর্মের অগ্রগতির নিয়ত করে । কেউ রসূলে 
আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ কোন্টি সদকা উত্তম? তিনি বললেন £ 
এমন সময়ে সদকা করা উত্তম, যখন মানুষ সুস্থ থাকে, মাল আটকে 
রাখতে চায়, অনেক দিন বাঁচার আশা রাখে এবং উপবাসকে খুব ভয় 
করে । সদকা দিতে এতদূর বিলম্ব করবে না যে, যরণোন্মুখ অবস্থায় বলতে 
থাকবে, এই পরিমাণ অমুককে এবং এই পরিমাণ অমুককে দেবে, অথচ 
তখন তোমার মাল অন্যের অর্থাৎ ওয়ারিসদের হয়ে গেছে। একদিন 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা সদকা কব্র। এক ব্যক্তি 
আরজ করল £ আমার কাছে একটি দীনার আছে । তিনি বললেন ঃ এটি 
নিজের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল £ আমার কাছে আরও একটি 
দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি স্ত্রীর জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল £ঃ 
আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে, তিনি বললেন £ এটি সন্তানদের 
জন্য ব্যয় কর। লোকটি আরজ করল, আমার কাছে আরেকটি দীনার 
আছে, তিনি বললেন এটি খাদেমের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল £ঃ 
আমার কাছে আর একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা যেখানে 
ভাল মনে কর, ব্যয় কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ 
পরিবারের জন্যে সদকা হালাল নয়। কারণ, সদকা মানুষের সম্পদের 
ময়লা । তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়, 
ফেরেশতারা তার গৃহের উপর সাত দিন পর্যন্ত ছায়া দান করেন না। দুটি 
কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের হাতে সোপর্দ করতেন না- নিজে করতেন । 
এক, ওযুর পানি নিজে রাখতেন ও তা ঢেকে দিতেন এবং দুই, 
মিসকীনকে নিজের হাতে দান করতেন । তিনি বলেন 3 সে ব্যক্তি মিসকীন 
নয়, যাকে এক খেজুর অথবা দুই খেজুর এবং এক লোকমা অথবা দুই 
লোকমা দিয়ে বিদায় করা হয়; বরং সেই মিসকীন যে সওয়াল থেকে 
বিরত থাকে । তুমি এ আয়াত পড়ে দেখ- 


28541121728 
অর্থাৎ তারা মানুষের কাছে গায়ে পড়ে সওয়াল করে না। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন £ যে মুসলমান অন্য কোন 

মুসলমানকে বস্তু পরিধান করায়, সে মিসকীনের গায়ে এ বস্ত্রের তালি 
থাকা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তাআলার হেফাযতে থাকে। 
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নফল সদকা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গগণের উক্তি 
নিম্নরূপ ৪ 
ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) বলেন ৪ হযরত আয়েশা (রাঃ) পঞ্চাশ 
হাজার দেরহাম খয়রাত করেন অথচ তার কোর্তায় তালিই থাকত । 
হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ৪ ইলাহী, ধনসম্পদ ও ধনাঢ্যতা আমাদের 
মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে দান করুন। সম্ভবতঃ সে তা আমাদের 
অভাবপগ্রস্তদেরকে পৌছাবে । আবদুল আজীজ ইবনে ওমায়র (রহঃ) বলেন 
$ নামায মানুষকে অর্ধেক পথে পৌছায়, রোযা বাদশাহের দ্বারে নিয়ে যায় 
এবং সদকা বাদশাহের' সামনে উপস্থিত করে । ইবনে আবিল জা'দ (রহঃ) 
বলেন ঃ সদকা মানুষ থেকে সত্তর প্রকার অনিষ্ট দূর করে। প্রকাশ্যে সদকা 
দেয়ার তুলনায় গোপনে দেয়ায় সত্তর গুণ বেশী সওয়াব। সদকা সত্তর 
শয়তানের চোয়াল বিদীর্ণ করে । হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক 
ব্যক্তি সত্তর বছর আল্লাহ তাআলার এবাদত করার পর কোন একটি 
কবীরা গোনাহ করায় তার এবাদত বাতিল করে দেয়া হল। অতঃপর সে 
এক মিসকীনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে এক খন্ড রুটি সদকা 
করল। ফলে আল্লাহ তার অপরাধ মার্জনা করে সত্তর বছরের এবাদত 
বহাল করে দিলেন। লোকমান তার পুত্রকে বললেন ঃ তুমি যখন কোন 
গোনাহ কর, তখন সদকা করবে । ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন £ 
আমার জানা নেই । সদকার দানা অবশ্যই এতটুকু হয়ে যায়। আবদুল 
আজীজ ইবনে আবী রুয়াদ বলেন ঃ প্রথম যমানায় বলা হত, তিনটি বিষয় 
জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে দাখিল- রোগ গোপন করা, সদকা গোপন 
করা এবং বিপদাপদ গোপন করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ 
আমলসমূহ একে অপরের উপর গর্ব করল। সদকা বলল £ আমি 
তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আবদুল্লাহ (রহঃ) চিনি খয়রাত করতেন এবং 
বলতেন £ ০29 আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 


শালি ৫ ASP AS bc 


05 55185522407 
অর্থাৎ, তোমরা প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণ নেকী পাবে না। 
আমি চিনি ভালবাসি, একথা আল্লাহ তাআলা জানেন । নখয়ী (রহঃ) 

বলেন ঃ আল্লাহর জন্যে যে বস্তু দেব তাতে কোন দোষ থাকা আমার 
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পছন্দনীয় নয়। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন $ কেয়ামতের. দিন: 
মানুষ সকল দিন অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও উলঙ্গ অবস্থায় 
উত্থিত হবে । অতঃপর যেব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্যে ক্ষুধার্তকে আহার 
দিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে পেট ভরে আহার করাবেন । যেব্যক্তি আল্লাহর 
জন্যে বন্ত্রহীনকে বস্ত্র পরিধান করিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বস্ত্র পরিধান 
' করাবেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা 
করলে তোমাদের সকলকে ধনাঢ্য করে দিতেন- তোমাদের মধ্যে ফকীর 
থাকত না। কিন্তু তিনি একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। শা'বী 
(রহঃ) বলেন £ ফকীর ধনীর সদকার যতটুকু মুখাপেক্ষী, যদি ধনী তার 
তুলনায় আপন সদকার সওয়াবের অধিক মুখাপেক্ষী না হয়, তবে তার 
সদকা অনর্থক । এ সদকা তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে । ইমাম মালেক 
(রহঃ) বলেন ঃ যে পানি সদকা করা হয় এবং মসজিদে পান করানো হয়, 
তা থেকে ধনী ব্যক্তি পান করলে আমরা দোষ মনে করি না। কেননা, যে 
পানি সদকা করে, সে পিপাসার্তদের জন্যে সদকা করে ৷ বিশেষভাবে 
ফকীর-মিসকীনকে সদকা করার নিয়ত তার থাকে না। কথিত আছে, 
দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই বাঁদী এক 
দুই দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতে সম্মত আছ কি? সে বলল ঃ না। 
হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ তাআলা তো এক পয়সা ও 
এক লোকমা সদকা করার বিনিময়ে বেহেশতের হুর দিতে সম্মত আছেন। 
সদকা গোপনে ও প্রকাশ্যে খহণ করা 

আধ্যাত্ম পথের পথিকগণ মতভেদ করেছেন, সদকা গোপনে বা 
প্রকাশ্যে গ্রহণ করার মধ্যে কোন্টি উত্তম । কারও মতে গোপনে গ্রহণ 
করা উত্তম এবং কেউ বলেন, প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল । আমরা প্রথমে 
উভয় বিষয়ের উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা করব, এর পর যা সত্য 
তার ব্যাখ্যা করব: প্রকাশ থাকে যে, গোপনে সদকা গ্রহণ করার 
উপকারিতা পাচটি। 

(১) গ্রহীতার গোপনীয়তা বজায় থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে 
ভদ্রতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, অভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সওয়াল করার 
ভীতি দূর হয়ে যায়। 

(২) গোপনে সদকা গ্রহণ করলে মানুষের অন্তর ও মুখ নিরাপদ 
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থাকে । কেননা, প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে মানুষ তার প্রতি হিংসা করে অথবা 
তার গ্রহণ অপছন্দ করে একথা ভেবে যে, সে ধনী হওয়া সত্বেও সদকা 
গ্রহণ করেছে অথবা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করেছে। হিংসা ও কুধারণা বড় 
গোনাহ । মানুষকে এসব গোনাহ থেকে নিরাপদ রাখা উত্তম। আবু 
আইউব সুখতিয়ানী (রহঃ) বলেন £ আমি নতুন বন্ত্র পরিধান করি না এই 
আশংকায়, কোথাও প্রতিবেশীদের মনে হিংসা সৃষ্টি না হয়ে যায়। অন্য 
এক দরবেশ বলেন £ আমি আমার ভাইদের খাতিরে অধিকাংশ বস্তুর 
ব্যবহার বর্জন করি, যাতে তারা একথা না বলে যে, তার কাছে এটা 
কোথেকে এল? ইবরাহীম তায়মীর গায়ে নতুন জামা দেখে কেউ জিজ্ঞেস 
করল ঃ এটা আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বললেন ৪ আমার ভাই' 
খায়সামা আমাকে পরিধান করিয়েছে । যদি জানতাম, তার পরিবারের 
লোকেরা এটা জানে, তবে কখনও কবুল করতাম না। 


(৩) গোপনে দান গ্রহণ করলে দাতাকে গোপনে আমল করতে 
সাহায্য করা হয়। বলাবাহুল্য, দান গোপনে করাই উত্তম। অতএব এ 
ব্যাপারে গ্রহীতা দাতাকে সাহায্য করলে উত্তম কাজে সাহায্য করা হবে, 
যা নিঃসন্দেহে ভাল । দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রচেষ্টা ছাড়া গোপনে দান 
হতে পারে না। ফকীর নিজের অবস্থা প্রকাশ করে দিলে দাতার অবস্থাও 
প্রকাশ হয়ে পড়বে । এক ব্যক্তি জনৈক আলেমকে প্রকাশ্যে কিছু দান 
করলে তিনি গ্রহণ করলেন না। অন্য এক ব্যক্তি তাকে গোপনে কিছু দান 
করলে তিনি গ্রহণ করলেন। অতঃপর এ কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি 
বললেন ৪ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার খয়রাতে আদব ও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য 
রেখেছে- গোপনে দিয়েছে । তাই আমি কবুল করেছি। এক ব্যক্তি জনৈক 
দরবেশ সুফীকে জনসমাবেশে কিছু দান করলে দরবেশ তা ফিরিয়ে 
দিলেন। লোকটি বলল ঃ যে বস্তু আপনাকে আল্লাহ তাআলা দিলেন, তা 
গ্রহণ করলেন না কেন? দরবেশ বললেন £ যে বস্তু একান্তভাবে আল্লাহর 
ছিল, তাতে অপরকে শরীক করে নিয়েছ। কেবল আল্লাহর দেখা তুমি 
যথেষ্ট মনে করনি। কাজেই তোমার শেরক আমি তোমার কাছেই 
ফিরিয়ে দিলাম । জনৈক সাধক এক বস্তু গোপনে কবুল করে নিলেন, যা 
তিনি প্রকাশ্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দাতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে 
তিনি বললেন ঃ প্রকাশ্যে দেয়ার কারণে তুমি আল্লাহর নাফরমানী 
করেছিলে । তাই আমি তোমাকে সাহায্য করিনি। এখন গোপনে দেয়ার 
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কারণে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করেছ। তাই আনুগত্যের কাজে আমি 
তোমাকে সাহায্য করেছি। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন £ যদি আমি 
জানতাম, কোন ব্যক্তি দান করে তার আলোচনা করবে না এবং অন্যের 
কাছে বলবে না, তবে আমি তার দান গ্রহণ করতাম । 


(8) গোপনে গ্রহণ করলে গ্রহীতা অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে 
থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে লাঙ্কুনা হয়। নিজেকে লাঞ্ছিত করা 
ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে শোভন নয় । কোন আলেমকে গোপনে কেউ কিছু 
দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং প্রকাশ্যে দিলে গ্রহণ করতেন না। 
তিনি “বলতেন ৪ প্রকাশ্যে নেয়ার মধ্যে এলেমের লাঞ্চনা এবং 
আলেমগণের বেইযযতী হয় । তাই আমি দুনিয়ার ধন-সম্পদকে উঁচু করে 
বিনিময়ে এলেম ও আলেমগণকে নীচু করি না। 


(৫) গোপনে গ্রহণ করলে শরীকানার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়। 
কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে কোন উপঢৌকন 
আসে, তার কাছে যত লোক থাকে, তারা সকলেই উপটৌকনে শরীক 
থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্য হলেও তা উপটৌকন। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন 
৪ মানুষের দেয়া উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে রূপা অথবা খাদ্য, যা খাওয়ানো 
হয়। এতে রূপাকেও উপঢোকন বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল, 
মাকরূহ সকলের সম্মতি সন্দিগ্ধ বিধায় একান্তে দিলে এই সন্দেহ থেকে 
মুক্ত থাকা যায়। 


এখন সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা এবং অন্যের কাছে তার আলোচনা 
করার মধ্যে যেসকল উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। এতে 
চারটি উপকারিতা আছে । 


(১) সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ পায়, 
নিজের অবস্থা সম্পর্কে অপরকে ধোকা দেয়া হয় না এবং রিয়া থেকে মুক্ত 
থাকা যায়। কারণ, এতে বাস্তব অবস্থাই প্রকাশ পায়। এরূপ হয় না যে, 
বাস্তব অবস্থা অন্যরূপ এবং লোক দেখানোর উদ্দেশে তা প্রকাশ করা হয় 
না। 


(২) প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে জীকজমকণ্রীতি দূর হয়ে যায়, দাসত্ব ও 
দীনতা প্রকাশ পায়, অহংকার ও অভাবমুক্ততার দাবী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া 
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যায় এবং মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়া যায়। এ কারণেই জনৈক সাধক 
তার শিষ্যকে বলেন £ সদকা সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে নেবে । এরূপ করলে 
তোমার ব্যাপারে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে ৷ এক দল হবে, যাদের 
মনে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না । এট তো অভীষ্ট লক্ষ্যই। কেননা, 
এটা তোমার ধর্মের নিরাপত্তার জন্য অধিক উপকারী | আরেক দল হবে, 
যাদের মনে তোমার প্রতি সহানুভূতি বেশী হবে। কারণ, তুমি আপন 
অবস্থা ঠিক ঠিক প্রকাশ করে দিয়েছ। এটা তোমার ভাইয়ের কাম্য । 
কারণ, তার উদ্দেশ্য বেশী বেশী সওয়াব পাওয়া । সে যখন তোমাকে 
মহব্বত বেশী করবে তখন সে সওয়াবও অবশ্যই পাবে । এ সওয়াব 
তুমিও পাবে । কেননা, তার সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ তুমিই । 


(৩) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে তওহীদকে শেরক থেকে বাঁচানো 
যায়। কেননা, সাধকের দৃষ্টি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে নিবদ্ধ হয় 
না। গোপনও প্রকাশ্য তার জন্যে সমান ৷ এ অবস্থার পরিবর্তন তওহীদে 
শেরকের নামান্তর । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যেব্যক্তি গোপনে গ্রহণ এবং 
প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করত, আমরা তার দোয়ার কোনই মূল্য দিতাম না । 
উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হালের ক্ষতি বৈ 
নয়। দৃষ্টি সর্বদা এক আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা উচিত। কথিত আছে, 
জনৈক বুযুর্গ তার মুরীদগণের মধ্যে একজনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট 
ছিলেন। এটা অন্য মুরীদদের কাছে দুঃসহ মনে হলে বুযুর্গ ব্যক্তি তাদের 
কাছে সেই মুরীদের শেষ্ঠত্‌ প্রকাশ করতে চাইলেন। সেমতে প্রত্যেক 
মুরীদকে একটি করে মুরগী দিয়ে তিনি বললেন £ প্রত্যেকেই আপন 
আপন মুরগী এমন জায়গা থেকে জবাই করে আনবে, যেখানে অন্য কেউ 
না দেখে। সকল মুরীদ গিয়ে আপন আপন মুরগী জবাই করে আনল । 
কিন্তু সেই মুরীদ জীবিত মুরগী নিয়ে এল । বুযুর্গ তাকে কারণ জিজ্ঞেস 
করলে সে বলল £ আমি এমন কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে 
কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ্‌ তাআলা সর্বত্রই দেখেন। বুযুর্গ ব্যক্তি 
মুরীদগণকে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট । সে 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি ধ্যান দেয় না। 

(8) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে শোকরের সুন্নত আদায় হয়। 


চা পা 


আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন $ ৬১৮১ এ, ২: (৮ তুমি তোমার 
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পালনকর্তার নেয়ামত বর্ণনা কর। নেয়ামত গোপন করা অক্তজ্ঞতার 
শামিল | যারা আল্লাহর নেয়ামত গোপন করে, আল্লাহ তাদের নিন্দা 
করেন এবং কৃপণ আখ্যা দেন। বলা হয়েছেঃ 


পাস তি 2 তা পাচ ০ তা পাপা ৯১টি AST পান 
নিও রিনি BEE দে 5 


৯1558521824 
অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতা করতে আদেশ করে 
এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ গোপন করে। 
রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে 
নেয়ামত দেন, তখন বান্দাকে সেই নেয়ামতের উপযোগী দেখাও পছন্দ 
করেন। এক ব্যক্তি জনৈক সাধককে গোপনে কিছু দিলে সাধক আপন 
হাত উচু করে বললেন ঃ এটা দুনিয়ার বস্তু । এটা প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম। 
আখেরাতের কাজ গোপন করা উত্তম ৷ এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ৪ 
তোমাকে জনসমাবেশে কিছু দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর। এর পর 
একান্তে তা ফেরত দিয়ে দাও। সদকার ক্ষেত্রে শোকরের প্রতি উৎসাহ 
বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ৮৮ ৮5৩৮ ৮০ 
৯১১৮ 4101 ৮ যে মানুষের শোকর করে না, সে আন্লাহরও 
শোকর করে না। শোকর প্রতিদানের স্থলবর্তী হয়ে থাকে । রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) বলেন £ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তার প্রতিদান 
দাও। প্রতিদান সম্ভব না হলে উত্তমরূপে তার প্রশংসা কর এবং সেই পর্যন্ত 
দোয়া কর, যে পর্যন্ত প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার বিশ্বাস না জন্মে। 
মুহাজিরগণ মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শোকর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ঃ 
তাদের কাছে এলে তারা আপন বিষয়-সম্পত্তি আমাদের মধ্যে বন্টন করে 
দিয়েছেন। আমাদের আশংকা হচ্ছে, সব সওয়াব তারাই নিয়ে যাবেন। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, তা নয়। তোমরা যে তাদের শোকর করেছ 
এবং প্রশংসা করেছ, এতে প্রতিদান হয়ে গেছে। 
এসব উপকারিতা জানার পর এখন জানা দরকার, এ সম্পর্কে বর্ণিত 
মতভেদ মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়; বরং এটা হাল তথা অবস্থার মতভেদ । 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ৪১৩ 
এ ক্ষেত্রে সত্য এই যে, গোপনে গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় উত্তম অথবা 
প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বরং এটা 
নিয়তের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে । হাল ও ব্যক্তির পার্থক্যের 
কারণে নিয়ত আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এখলাসবিশিষ্ট 
ব্যক্তির উচিত নিজের দেখাশুনা করা এবং বিভ্রান্তিতে না পড়া । এ 
ব্যাপারে মনের প্রতারণা ও শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। 
প্রকাশ্যে গ্রহণ করার তুলনায় গোপনে গ্রহণ করার কারণসমূহের মধ্যে 
ধোকা প্রতারণা বেশী রয়েছে- যদিও উভয়ের মধ্যেই প্রতারণা আছে। 
গোপনে গ্রহণ করার মধ্যে প্রতারণার কারণ, মন গোপনে গ্রহণ করার 
প্রতি আগ্রহী থাকে । কারণ, এতে জীকজমক ও মর্যাদা বহাল থাকে। 
মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান ঠিক থাকে । কেউ মিসকীনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং 
দাতাকে তার প্রতি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদানকারীরূপে দেখে না। এই 


রোগ মনের মধ্যে গোপন থাকে এবং শয়তান এর মাধ্যমে উপকারিতা *. 


প্রকাশ করে। এমনকি, পূর্ববর্ণিত পাঁচটি উপকারিতাকেই গোপনে গ্রহণ 
করার কারণরূপে উল্লেখ করে। 

প্রকাশ্যে গ্রহণ করার প্রতিও মন আগ্রহী থাকে । কারণ, এতে দাতার 
মন প্রফুল্ল হয় এবং সে দানে উৎসাহিত হয়। এখানে শয়তান বলে, 
শোকর আদায় করা সুন্নত এবং গোপন রাখা রিয়া। এমনকি, শয়তান 
পূর্বোল্সিখিত চারটি উপকারিতাকেও প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যাতে 
প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। 

অতএব ফয়সালা এই যে, দাতাকে দেখতে হবে। যদি সে শোকর ও 
প্রকাশ্যে দেয়া পছন্দ করে, তবে তার দান গোপন রাখবে এবং শোকর 
করবে না। কেননা, শোকর তলব করা একটি জুলুম । এই জুলুমের কাজে 
তাকে সাহায্য না করা চাই। পক্ষান্তরে যদি দাতা শোকর পছন্দ না করে, 
তবে গ্রহীতা তার শোকর করবে এবং দান প্রকাশ করবে । এ কারণেই 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে লোকেরা এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি 
বললেন £ তোমরা তাকে মেরে ফেলেছ। সে শুনলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে না। 
অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের প্রশংসা তাদের উপস্থিতিতে করতেন। 
কারণ, তিনি তাদের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন, এ প্রশংসা তাদের জন্যে 
ক্ষতিকর হবে না। বরং তাদের সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ আরও বৃদ্ধি 
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করবে । উদাহরণতঃ তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সে গেঁয়ো লোকদের 
সর্দার । অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন 
সম্প্রদায়ের সর্দার আগমন করলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। এক 
ব্যক্তির কথাবার্তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুব ভাল লাগলে তিনি বললেন ঃ 
|»... | || ১ 91 নিঃসন্দেহে কিছু বর্ণনা জাদু হয়ে থাকে । 
তিনি আরও বলেন £ ৮ ০৮ :3| ৮ ১ ০৮115 
415 মুমিনের প্রশংসা করা হলে তার অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। 
সুফিয়ান সওরী বলেন £ যেব্যক্তি নিজেকে সম্যক চেনে, মানুষের প্রশং 
তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। সারকথা, জনসমাবেশে গ্রহণ করা এবং 
একান্তে না করা উত্তম ও নিরাপদ পন্থা । হাঁ, যদি মারেফত কামেল হয় 
এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ ও গোপনে গ্রহণ উভয়টি সমান হয়ে যায়, তবে 
গোপনে গ্রহণ করার মধ্যেও দোষ নেই। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। 


আলোচনায় আছে- বাস্তবে পাওয়া ভার। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য 
করুন এবং তওফীক দান করুন। 


সদকা গ্রহণ করা উত্তম না যাকাত 

ইবরাহীম খাওয়াস, জুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ বুযুর্ণের অভিমত হচ্ছে, 
যাকাতের তুলনায় সদকার অর্থ গ্রহণ করা উত্তম। কেননা, যাকাতের অর্থ 
গ্রহণ করলে মিসকীনদের স্বার্থ ক্ষুগ্র করা হয়। এছাড়া যাকাতের হকদার 
হওয়ার জন্যে যেসকল বিশেষণ ও শর্ত উল্লিখিত আছে, সেগুলো নিজের 
মধ্যে থাকে না । সদকার মধ্যে এ ব্যাপারে অবকাশ বেশী । কেউ কেউ 
বলেন ঃ যাকাত গ্রহণ করা উচিত- সদকা নয় ৷ কেননা, যাকাত গ্রহণ 
করলে মানুষকে ফরয আদায়ে সাহায্য করা হয়। সকল মিসকীন যাকাত 
নেয়া ত্যাগ করলে সকল মানুষ গোনাহ্গার হবে । এছাড়া যাকাত কারও 
অনুগ্রহ নয়। এটা মালদারের যিম্মায় আল্লাহর ওয়াজেব হক । এর মাধ্যমে 
অভাবী বান্দাদের রুজি অর্জিত হয়। আরও কারণ, যাকাত অভাবের 
কারণে গ্রহণ করা হয় । অভাব প্রত্যেক ব্যক্তির নিশ্চিতরূপে জানা থাকে । 
কিন্তু সদকা গ্রহণ করা ছ্বীনদারীর কারণে হয় । কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
দাতা তাকেই সদকা দেয়, যার ছ্বীনদারী সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে । 
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এক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে, এ বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন 
রূপ হয়। যে ধরনের অবস্থা প্রবল এবং যেরূপ নিয়ত হয়, সেই ধরনের 
বিধান হয়ে থাকে । সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে, তার মধ্যে 
যাকাতের হকদার হওয়ার শর্ত আছে কিনা, তবে তার যাকাত গ্রহণ না 
করা উচিত । আর যদি নিজেকে হকদার বলে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে 
যাকাত গ্রহণ করতে পারে । উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির যিম্মায় খণ আছে, যা 
সে উত্তম পথে ব্যয় করেছে । এখন খণ শোধ করার কোন উপায় নেই। 
এরূপ ব্যক্তি নিশ্চিতরূপেই যাকাতের হকদার । তাকে সদকা ও যাকাতের 
মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে চিন্তা করবে- যদি আমি এই সদকা গ্রহণ 
না করি, তবে মালিক সদকা করবে না। এমতাবস্থায় সে সদকাই গ্রহণ 
করবে । আর যদি যাকাত নিলে মিসকীনদের কোন অসুবিধা না হয়, তবে 
সদকা ও যাকাত প্রত্যেকটি গ্রহণ করবে। এতদসত্ত্বেও নফসকে হেয় 
করার ব্যাপারে যাকাত গ্রহণের প্রভাব সম্ভবতঃ অনেক বেশী । 
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ষ্ঠ অধ্যায় 


রোযার তাৎপর্য 
প্রকাশ থাকে যে, রোযা ঈমানের এক-চতুর্থাংশ । কারণ, এক 
হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ ৮11 ৮7 ?+]| (রোযা 
সবরের অর্ধেক) এবং অন্য এক হাদীসে বলেন ৪ ৮) | 
১৮৪৭। (সবর ঈমানের অর্ধেক) ৷ এ থেকে জানা গেল, রোযা ঈমানের 


অর্ধেকের অর্ধেক অর্থ এক-চতুর্থাংশ । রোযা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে 
সম্পর্কযুক্ত বিধায় ইসলামের সকল রোকনের মধ্যে এটা সেরা রোকন । 
সেমতে আল্লাহ তাআলার উক্তি রসূলে করীম ( সাঃ) এক হাদীসে 
কুদসীতে বর্ণনা করেছেন! উক্তিটি এই £ সকল সৎ কাজের সওয়াব দশ 
গুণ থেকে সাতশ" গুণ পর্যন্ত হবে; কিন্তু রোযা একান্তভাবে আমার জন্যে 
বিধায় আমিই এর প্রতিদান দেব। আল্লাহ বলেন £ 


০৮৩ তানি রস ৩৩ পার 


- ৪৮৮ ৮2875157561 ৮52 El 
অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করা হবে। 


রোযা সবরের অর্ধেক । তাই এর সওয়াব হিসাব-কিতাবের আওতা 
বহির্ভূত হবে ! শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ উক্তিই 
যথেষ্ট, তিনি এরশাদ করেন ঃ 


ic blll SS ১০০৯ i sil 


আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ- নিশ্চয় রোযাদারের মুখের 
গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ বলেন, 
রোযাদার তার কামনা-বাসনা ও পানাহার একমাত্র আমার জন্যে 
পরিত্যাগ করে । অতএব রোযা আমার জন্যে এবং আমিই এর প্রতিদান 
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দেব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন £ 
sal Nall 


ape lis AD mc ১৯5 


জান্নাতের একটি দ্বারকে বলা হয় “বাবুর রাইয়ান' । এতে 
রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। রোযাদারকে তার রোযার 
বিনিময়ে আল্লাহর দীদারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ 


ici is lb Nis শি০৮০1 
» dm) ‘Ui 


রোযাদারের দুটি আনন্দ । এক আনন্দ ইফতারের সময় এবং এক 
আনন্দ তার পালনকর্তার দীদার লাভ করার সময় । 


এক হাদীসে আছে- প্রত্যেক বস্তুর একটি দরজা আছে। এবাদতের 
দরজা হল রোযা । আরও বলা হয়েছে £ রোযাদারের নিদ্রা এবাদত । 
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 
যখন রমযান মাস শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং 
জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় । শয়তানকে শিকল পরানো হয় । জনৈক 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করে- যারা কল্যাণ কামনা কর, তারা এগিয়ে আস 
এবং যারা অনিষ্ট কামনা কর তারা সরে যাও। কোরআনের এক আয়াতে 
বলা হয়েছে- তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা পাঠিয়েছ, তার বিনিময়ে 
আজ জান্নাতে স্বচ্ছন্দে পানাহার কর। এর তফসীর প্রসঙ্গে ওকী বলেন, 
এখানে অতীত দিন বলে রোযার দিন বুঝানো হয়েছে । কেননা, রোযার 
দিনে তারা পানাহার ত্যাগ করেছিল । রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সংসার ত্যাগ ও 
রোযাকে গর্বের বিষয়সমূহের মধ্যে এক কাতারে রেখেছেন। সংসার ত্যাগ 
সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যুবক এবাদতকারীকে নিয়ে 
ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, হে আমার জন্যে আপন 
বাসনা বর্জনকারী যুবক, হে আমার সত্তৃষ্টিতে যৌবন অতিবাহিতকারী 
যুবক! তুমি আমার কাছে ফেরেশতার মতই । পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাকে দেখ, সে আমার কারণে তার 
কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করেছে। 

২৭ 
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EE 
অর্থাৎ, কেউ জানে না তাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্যে 
কি লুক্কায়িত রয়েছে, যা তাদের চক্ষুকে শীতল করবে । 


বলেন, এখানে আমল বলে রোযা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সবরকরীদের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ 
Ar 8 9 তানি তা পাতি ০টি 


- ৩৯ তিনি স্ব নিহিত (1 
অর্থাৎ, সবরকারীকে বেহিসাব পুরস্কার দেয়া হবে। 


এ থেকে জানা যায়, সবরকারীর জন্যে অগণিত সওয়াবের স্তূপ 
সাজানো হবে, যা অনুমানও করা যায় না। এরূপ হওয়াই সমীচীন। 
কেননা, রোযা আল্লাহ তাআলার জন্যে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার 
কারণে গৌরবোজ্জ্বল । সকল এবাদতই আল্লাহর জন্যে । তবুও রোযা কাবা 
গৃহের ন্যায় প্রাধান্য রাখে, যদিও সমস্ত ভূপৃষ্ঠই আল্লাহর । রোযার এই 
প্রাধান্য দুটি কারণে_ (১) রোযা রাখার অর্থ কয়েকটি বিষয় থেকে বিরত 
থাকা এবং কয়েকটি বিষয় বর্জন করা। এটি আভ্যন্তরীণ কাজ। এতে 
এমন কোন আমল নেই, যা চোখে দেখা যায়। অন্যান্য এবাদত মানুষের 
দৃষ্টিতে থাকে । কিন্তু রোযা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেখে না। (২) রোযা 
আল্লাহ তাআলার শক্রর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং প্রবল হয় । কেননা, 
কামনা-বাসনা হচ্ছে শয়তানের ওসিলা বা হাতিয়ার, যা পানাহারের 
মাধ্যমে শক্তিশালী হয় । এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান 
মানুষের ধমনী (রক্ত চলার পথে) বিচরণ করে। সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা 
তার পথসমূহ সংকীর্ণ করে দাও। এদিকে লক্ষ্য করে রসূলে পাক (সাঃ) 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন $ সর্বদা জন্নাতের দরজা খট্খটাও। 
আরজ করা হল £ কিসের মাধ্যমে? তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার মাধ্যমে ৷ 
যেহেতু রোযা বিশেষভাবে শয়তানের মূলোৎপাটন করে, তার চলার পথ 
রুদ্ধ এবং সংকীর্ণ করে, তাই রোযা বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে 
সম্পর্কযুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়েছে । কেননা, শয়তানের মূলোৎপাটনে 
আল্লাহ সাহায্য করেন। বান্দাকে সাহায্য করা নির্ভর করে বান্দার পক্ষ 
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থেকে আল্লাহকে সাহায্য করার উপর। সে মতে আল্লাহ বলেন ১ 


পপ পা পা AAT TPLAAD AD ৯ তাত ৬৪ 
2228 নি 
অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় রাখবেন। 
মোট কথা, চেষ্টা শুরু করা বান্দার পক্ষ থেকে এবং বিনিময়ে 
হেদায়েত তথা সৎপথ প্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে । যেমন- আল্লাহ 


EAD I] নটি পপ 


বলেন ঃ 22 12885702515 92৯5 অৰ্থাৎ, যারা 
আমার পথে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন 
করি। আরও বলেন 81554 ৬৪৮ EE LON TO, 
"+-৮:১ (5 অথাৎ, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না 
যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। পরিবর্তনের জন্যে 
কামনা-বাসনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, কামনা 
বাসনা শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। যে পর্যন্ত এই বিচরণ ক্ষেত্র সবুজ শ্যামল 
থাকবে, শয়তানের বিচরণ বন্ধ হবে না। বিচরণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত 
আল্লাহর প্রতাপ বান্দার কাছে প্রকাশ পাবে না এবং দীদারের পথে পদাঁ 
পড়ে থাকবে । রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন $ যদি মানুষের অন্তরে 
শয়তানের যাতায়াত না থাকত, তবে মানুষ উর্ধ্বজগত নিরীক্ষণ করতে 
সক্ষম হত। এদিক দিয়ে রোযা এবাদতসমূহর দরজা ও ঢাল। 


রোযার বাহ্যিক ওয়াজেবসমূহ 

(১) রমযান মাসের সূচনা জ্ঞাত হওয়া । এটা চাঁদ দেখা অথবা 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জ্ঞাত 
হওয়া যায়। চাদ দেখার উদ্দেশ্য চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা জানা, যা 
একজন আদেল ব্যক্তির কথায় হতে পারে। ঈদুল ফেতরের চাদ দুজন 
আদেল ব্যক্তির কথা ছাড়া প্রমাণিত হয় না। যেব্যক্তি একজন আদেল 
ব্যক্তির কাছে চাদ দেখার কথা শুনে এবং বিশ্বাস করে, তার উপর রোযা 
ওয়াজেব হবে, যদিও সরকারীভাবে রোযা রাখার আদেশ না হয়। যদি 
এক শহরে চাদ দেখা যায় ও অন্য শহরে দেখা না যায় এবং উভয় শহরের 
মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশী হলে প্রত্যেক শহরের বিধান আলাদা হবে । (প্রকাশ 
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থাকে যে, হানাফী মাযহাবে দেশের এক শহরে চাদ দেখা প্রমাণিত হলে 
সকল শহরের মানুষের উপর রোযা রাখা ওয়াজেব হবে, দূরত্ব বেশী হোক 
কিংবা কম।) 


(২) প্রত্যেক রোযার জন্যে রাত থেকে নির্দিষ্ট করে ও বিশ্বাস 
সহকারে নিয়ত করা। সুতরাং সমগ্র রমযান মাসের নিয়ত এক দফায় 
করে নিলে যথেষ্ট হবে না। দিনের বেলায় নিয়ত করলে রমযানের রোযা 
হবে না; বরং নফল রোযা হবে । (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দ্বিপ্রহরের পূর্ব 
পর্যন্ত নিয়ত করা চলে ৷) শুধু রোযার নিয়ত করলে জায়েয হবে না, বরং 
নির্দিষ্ট করে রমযানের ফরয রোযার নিয়ত করতে হবে । (হানাফী মাযহাব 
অনুযায়ী শুধু রোযা কিংবা নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের ফরয 
রোযাই হবে ।) আগামীকাল রমযান হলে রোযা রাখব- এরূপ 
সন্দেহজনক নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিয়ত 
করতে হবে । (হানাফী মাযহাবে এটা জরুরী নয় ।) 

(৩) রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় পেটে কোন কিছু যেতে না দেয়া। 
সুতরাং রোযা রেখে জেনে-শুনে কিছু খেলে অথবা পান করলে অথবা 
নাকের ছিদ্র পথে কোন বস্তু পেটে চলে গেলে অথবা পেটে ওষুধ প্রবেশ 
করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে । যে বস্তু ইচ্ছা ব্যতিরেকে পেটে চলে যায়; 
যেমন পথের ধুলাবালি অথবা মাছি অথবা কুলি করার সময় পানি, তাতে 
রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু কুলিতে গরগরা করার সময় পেটে পানি চলে 
গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে । কেননা, এটা রোযাদারের ক্রটি । রোযার কথা 
ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। 


(৪) স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা । যদি রাত্রে সহবাস করে অথবা 
স্বপ্রদোষ হয় এবং নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, তবে তাতে রোযা নষ্ট 
হয় না। 

(৫) বীর্যপাত করা থেকে বিরত থাকা । অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাসের মাধ্যমে অথবা সহবাস ছাড়াই বীর্যস্বলন ঘটাবে না। এরূপ 
করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে । স্ত্রীকে চুম্বন করলে অথবা কাছে শোয়ালে 
রোযা নষ্ট হয় না, যে পর্যন্ত বীর্যপাত না হয়, কিন্তু এসব কাজ মাকরূহ । 

(৬) বমি করা থেকে বিরত থাকা । ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা 
নষ্ট হয়ে যাবে। আপনা আপনি হলে রোযা নষ্ট হবে না। গলা থেকে 
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অথবা বুক থেকে শ্রেম্মা নির্গত হলে রোযা নষ্ট হবে না। যদি শ্রেম্মা মুখে 
পৌছার পর তা গিলে ফেলে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। 


রোযার কাযা ও কাফফারা 

কোন ওযরের কারণে অথবা ওযর ছাড়াই রোযা না রাখলে তার 
কাযা করা ওয়াজেব। রমযানের রোযার কাযা একাদিক্রমে (ফাক না 
দিয়ে) করা ওয়াজেব নয়। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে রোযার 
কাফফারা ওয়াজেব হয় না। (হানাফী মাযহাবে ওযর ব্যতীত 
ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার অথবা সহবাস করে রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ও 
কাফফারা উভয়টি ওয়াজেব হয়।) উদাহরণতঃ পানাহার এবং সহবাস 
ব্যতীত বীর্যপাত ঘটালে কেবল কাযা ওয়াজেব হবে- কাফফারা নয়। 
কাফফারা হল একটি গোলাম মুক্ত করা । এটি সম্ভব না হলে একাদিক্রমে 
দুঁমাস রোযা রাখা । এটাও সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে 
খাওয়ানো ৷ যাদের রোযা নিজেদের দোষে নষ্ট হয়ে যায়, তাদের উপর 
ইমসাক অর্থাৎ দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা 
ওয়াজেব। কষ্টের আশংকা না থাকলে সফরে রোযা রাখা এবং কষ্টের 
আশংকা থাকলে রোযা না রাখা উত্তম | শায়খে ফানী অর্থাৎ যে বৃদ্ধ রোযা 
রাখার ক্ষমতা রাখে না, সে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে অর্থ সা’ গম দান 
করবে। 


রোযার সুন্নতসমূহ 

রোযার সুন্নত ছয়টি- (১) বিলম্বে সেহরী খাওয়া, (২) খোরমা 
অথবা পানি দ্বারা মাগরিবের নামাযের পূর্বে ইফতার করা, (৩) দ্িপ্রহরের 
পরে মেসওয়াক না করা, (8) রমযান মাসে দান খয়রাত করা, (৫) 
কোরআন পড়া ও পড়ানো এবং (৬) মসজিদে এতেকাফ করা; বিশেষতঃ 
শেষ দশ দিনে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন খুব এবাদত 
করতেন- নিজেও মেহনত করতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও 
মেহনত করাতেন। কারণ, এই দশ দিনের মধ্যে শবে কদর রয়েছে । এই 
দশ দিন নিরন্তর এতেকাফ করা উত্তম। এতেকাফের নিয়ত করার পর 
শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদ থেকে বের হলে নিরন্তর 
এতেকাফ হবে না। যেমন, কোন রোগীকে দেখার জন্যে, সাক্ষ্য দেয়ার 
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জন্যে, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে এবং যিয়ারত করার জন্যে বের 
হওয়া ৷ প্রস্রাব পায়খানার জন্যে বের হলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওযু 
ব্যতীত অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া যাবে না। দেহের কিছু অংশ: 
মসজিদ থেকে বের করলে এতেকাফের নিরন্তরতা ভঙ্গ হবে না। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে বের করে দিতেন 
এবং তিনি চিরুনি করে দিতেন। 


রোষার আভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ 

প্রকাশ থাকে যে, রোযার তিনটি স্তর আছে- সাধারণের রোযা, 
বিশেষ ব্যক্তিগণের রোযা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা । 

সাধারণের রোযা হচ্ছে, উদর ও লজ্জাস্থানকে কামোদ্দীপনা পূর্ণ করা 
থেকে বিরত রাখা; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রোযা 
হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত 
রাখা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে, অন্তরকে দুঃসাহস, পার্থিব 
চিন্তা এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখা । এই প্রকার 
রোযা আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত ছাড়া অন্য বস্তুর চিন্তা এবং 
সাংসারিক চিন্তার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। হা, ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু 
পার্থিব চিন্তা জরুরী, ততটুকুর চিন্তা রোযা নষ্ট করে না। কেননা, এটা 
আখেরাতের পাথেয়- দুনিয়ার নয়। এমনকি, বুযুর্গগণ বলেন ঃ যেব্যক্তি 
দিনের বেলায় এ চিন্তায় ব্যাপৃত হয় যে, ইফতারীর ব্যবস্থা করে নেয়া, 
দরকার, তাকে ভ্রান্ত বলা হবে। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার কৃপার 
উপর ভরসা কম করে এবং তার প্রতিশ্রুত রিযিকে বিশ্বাস কম রাখে। 
এটা নবী, সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণের স্তর । আমরা এ স্তরের অধিক 
বর্ণনা দিতে চাই না। এই রোযা তখন অর্জিত হয়, যখন মানুষ সমস্ত 
সবকিছুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু তার 
উপর আচ্ছন্ন হয়ে যায়- 
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বল, আল্লাহ, অতঃপর তাদেরকে তাদের ছিদ্রাবেষা নিয়ে খেলা 

করতে দাও। 
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বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রোযা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে 

গোনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ছয়টি বিষয় 
দ্বারা এই রোযা পূর্ণতা লাভ করে। 


(১) দৃষ্টি নত রাখা, মন্দ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং 
আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এমন বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে 
রাখা । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মন্দ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
শয়তানের একটি বিষ মিশ্রিত তীর । আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে এটা বর্জন 
করে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে 
অনুভব করে। হযরত জাবের (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ) থেকে 
রেওয়ায়েত করেন ঃ 
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পাঁচটি বিষয় রোযাদারের রোযা নষ্ট করে দেয়- মিথ্যা বলা, 

কুটনামি করা, পশ্চাদনিন্দা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং কামভাব 
সহকারে দৃষ্টিপাত করা। 

(২) অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, জুলুম, কলহ 
বিবাদ ইত্যাদি গর্হিত কর্ম থেকে রসনা সংযত রাখা, সাধ্যমত নিরবতা 
পালন করা এবং যিকির ও তেলাওয়াতে ব্যাপৃত থাকা এটা জিহ্বার 
রোমা ! সুফিয়ান সওরী বলেন £ পরনিন্দা রোযা বিনষ্ট করে। হযরত 
মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে- দুটি অভ্যাস রোযা নষ্ট করে- পরনিন্দা ও 
মিথ্যা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ রোযা ঢাল। তোমাদের কেউ যখন 
রোযা রাখে, তখন যেন মূর্ধোচিত ও অশ্ীল কথা না বলে । কেউ তার 
সাথে ঝগড়া করলে অথবা গালি দিলে সে যেন বলে দেয়- আমি 
রোযাদার । এক হাদীসে আছে- রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে দু'জন 
মহিলা রোযা রাখে । রোযার শেষ ভাগে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা তীব্র 
আকার. ধারণ করে এবং তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে । তারা রোযা 
ভঙ্গের অনুমতি নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একজনকে প্রেরণ 
করল । তিনি প্রেরিত লোকের হাতে একটি পেয়ালা দিয়ে বললেন $ 
মহিলাদ্য়কে বলো, তারা যা খেয়েছে তা যেন এই পেয়ালায় বমি করে 
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দেয়। একজন মহিলা তাজা রক্ত ও টাটকা মাংস দিয়ে অর্ধেক পেয়ালা 
ভরে দিল। অপর মহিলাও এসব বস্তু বমি করল। ফলে পেয়ালা কানায় 
কানায় ভর্তি হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করল । 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু দ্বারা 
রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দ্বারা রোযা নষ্ট করেছে। তারা একে 
অপরের কাছে বসে পরনিন্দায় মেতে উঠেছে। তাদের এই পরনিন্দাই 
পেয়ালায় গোশতের আকারে দেখা যাচ্ছে। 

(৩) কুকথা শ্রবণ থেকে কর্ণকে বিরত রাখা । কেননা, যেসব কথা 
বলা হারাম সেগুলো শ্রবণ করাও হারাম । এ কারণেই আল্লাহ তাআলা 
মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারীদের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। 
বলা হয়েছে ঃ 


পানি “ 
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অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী । 
আরও বলা হয়েছে- 


পা ছি তাজ তা ৩ & পি 


ন্ট Ne, I NA YS 


155 
তাদের দরবেশ ও আলেমগণ তাদেরকে গোনাহের কথা বলতে এবং 
হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না কেন? 


সুতরাং পরনিন্দা শুনে চুপ থাকা হারাম । আল্লাহ বলেন 13) 45) 
1১ (তখন তোমরাও তাদের মত।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 
Nt dl P| গৌবতকারী ও 
শ্রবণকারী উভয়েই গোনাহে শরীক ৷) 

(8) হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খারাপ বিষয় থেকে এবং 
ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে বিরত রাখা । কেননা, 
যদি কেউ সারাদিন হালাল থেকে বিরত থাকে এবং হারাম দ্বারা ইফতার 
করে, তবে তার রোযা কিছুই হয় না। সে সেই ব্যক্তির মত, যে একটি 
প্রাসাদ তৈরী করে এবং একটি নগরী বিধ্বস্ত করে। কেননা, হালাল 
খাদ্যের আধিক্যই ক্ষতিকর । এ ক্ষতি ত্রাস করার জন্যে রোযার বিধান। 
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যেব্যক্তি অনেক ওষুধ সেবনের ক্ষতিকে ভয় করে বিষ পান করে, সে 
নির্বোধ। হারাম খাদ্য বিষতুল্য, যা ধর্ম বরবাদ করে এবং হালাল খাদ্য 
ওষুধস্বরূপ, যা কম খাওয়া উপকারী এবং বেশী খাওয়া ক্ষতিকর । রোযার 
উদ্দেশ্য হালালের ক্ষতি হ্রাস করা । রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন-_ 


অনেক রোযাদারের রোযায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। 
কেউ বলেন, যে হারাম দ্বারা ইফতার করে, হাদীসে তাকেই বুঝানো 
হয়েছে। কারও কারও মতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে হালাল খাদ্য 
থেকে বিরত থাকে এবং মানুষের গোশত অর্থাৎ গীবত দ্বারা ইফতার 
করে, যা হারাম । আবার কেউ কেউ বলেন, যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে 
গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে না, হাদীসে তাকে বুঝানো হয়েছে। 

(৫) ইফতারে হালাল খাদ্য এত বেশী খেতে নেই যাতে পেট স্ফীত 
হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল খাদ্য দ্বারা পরিপূর্ণ 
পেটের চেয়ে অধিক মন্দ পাত্র আর একটিও নেই। এছাড়া সারা দিনের. 
ক্ষুধা ও পিপাসার ক্ষতি ইফতারের সময় পূরণ করে নেয়া হলে মানুষ 
রোযা দ্বারা শয়তানকে কিরূপে দাবিয়ে রাখবে এবং কামভাবকে কিরূপে 
চূর্ণ করবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোযার মধ্যে নানা প্রকারের 
খাদ্যের আয়োজন হয়ে থাকে৷ সেমতে মানুষের অভ্যাস এই দাড়িয়েছে 
যে, তারা রমযান মাসের জন্যে সব খাদ্য গুছিয়ে রাখে এবং রমযানে এত 
বেশী খায়, যা অন্য সময় কয়েক মাসেও খায় না। বলাবাহুল্য, রোযার 
উদ্দেশ্য গেট খাঁনি রাখা এবং কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করা, যাতে তাকওয়া 
শক্তিশালী হয়। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদরকে অভুক্ত রাখার পর 
যখন খাদ্যস্পৃহা অনেক বেড়ে যায়, তখন পেট পুরে ও তৃপ্তি সহকারে 
সুস্বাদু খাদ্য খেলে নফসের আনন্দ শক্তি আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এমন 
সব কুবাসনা জাগ্রত হয়, যা রমযান মাস না হলে হয় তো জাগ্রত হত 
না। মোট কথা, যেসব শক্তি মানুষকে মন্দ কাজের দিকে টেনে নেয়ার 
ওসিলা এবং শয়তানের হাতিয়ার, সেগুলোকে দুর্বল করা রোযার উদ্দেশ্য । 
এটা অল্প ভক্ষণ ছাড়া অর্জিত হয় না। অর্থাৎ, রোযার রাতে এতটুকু খাবে, 
যতটুকু রোযা ছাড়া প্রত্যেক রাতে খাওয়ার অভ্যাস ছিল। রোযা রেখে 
দিগ্রহর ও রাত্রির খাদ্য এক সাথে খেয়ে ফেললে সেই রোযা দ্বারা কোন 
উপকার হবে না। ক্ষুধা, পিপাসা ও দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার কারণে 
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দিনের বেলায় বেশী নিদ্রা না যাওয়া মোস্তাহাব। রাতেও কিছু দুর্বলতা 
থাকা ভাল, যাতে তাহাজ্জুদ ও ওজিফা সহজসাধ্য হয় । এতে শয়তান 
মনের আশেপাশে ভিড়তে পারবে না । ফলে মানুষের দৃষ্টিতে উ্ধ্বজগত 
উদ্ভাসিত হয়ে গেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই । শবে কদর সেই রাত্রকেই. 
বলে, যাতে উর্ধ্বজগতের কিছু মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। 
যেব্যক্তি অন্তর ও বুকের মধ্যে খাদ্যের আড়াল সৃষ্টি করে, সে উর্ধ্ব 
জগতের অন্তরালে থেকে যায় ৷ 

(৬) ইফতারের পর মনে একাধারে আশা ও ভয় এবং সন্দেহ থাকা । 
কেননা, একথা কারও জানা নেই যে, রোযাদারের রোযা কবুল হয়েছে 
কিনা এবং সে নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা । প্রত্যেক এবাদত 
শেষে এমনি ধরনের অবস্থা থাকা ভাল। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান 
বসরী ঈদের দিন একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যারা তখন 
হাস্যরত ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা রমযান মাসকে দৌড়ের 
মাঠ করেছেন, যাতে সকল মানুষ তার আনুগত্যের জন্যে মাঠে দৌড় 
দেয়। কিছু লোক তো অগ্রসর হয়ে মনযিলে মকছুদে পৌছে গেছে। আর 
কিছু লোক পেছনে থেকে নিরাশ হয়েছে। যেদিন অগ্রগামীরা তাদের 
অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছেছে এবং বাতিলপন্থীরা বঞ্চিত রয়েছে, সেদিন যারা 
হাসি-তামাশা করে, তাদের প্রতি বিস্ময় লাগে। আল্লাহর কসম, প্রকৃত 
ক্রীড়া-কৌতুক বর্জন করবে এবং প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিরা দুঃখের আতিশয্যে 
হাস্য, রসিকতা থেকে বিরত থাকবে । আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ)-কে 
কেউ বলল ঃ আপনি বুড়ো মানুষ । রোযা আপনাকে দুর্বল করে দেয়। এ 
জন্যে কোন উপায় করা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক | তিনি বললেন £ আমি. 
একটি দীর্ঘ সফরের জন্যে রোযাকে প্রস্তুত করছি। আল্লাহ তাআলার 
আনুগত্যে সবর করা তার আযাবে সবর করার তুলনায় অনেক সহজ । এ 
পর্যন্ত রোযার ছয়টি আভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণিত হল। 

যেব্যক্তি কেবল উদর ও লজ্জাস্থানের কামনা-বাসনা থেকে বিরত 
থাকে এবং এগুলো পালন করে না, ফেকাহবিদগণ তাদের রোযা জায়েয 
বলে থাকেন। এখন যদি প্রশ্ন হয়, ফেকাহবিদগণ যে রোযাকে জায়েয 
বলেন, আপনি তা অশুদ্ধ বলেন কেন, তবে আমার পক্ষ থেকে এর 
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জওয়াব হচ্ছে, ফেকাহবিদগণ বাহ্যদর্শী । তারা এমন দলীল দ্বারা বাহ্যিক 
শর্তাবলী প্রমাণ করেন, যা বাতেনী শর্তাবলীর মধ্যে আমাদের বর্ণিত 
দলীলের তুলনায় নেহায়েত দুর্বল ৷ বিশেষতঃ পরনিন্দা, কলহ-বিবাদ 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে । বাহ্যদর্শী ফেকাহবিদগণকে এমন বিধান দিতে হয়, যাতে 
গাফেল ও সংসারাসক্ত ব্যক্তিরাও দাখিল থাকতে পারে। তাই বহ্যিক 
শর্তাবলী দৃষ্টে অনেক বিষয়কে তাদের শুদ্ধ বলতে হয়। কিন্তু 
আখেরাতবিদগণের মতে শুদ্ধ হওয়ার অর্থ কবুল হওয়া । আর কবুল 
হওয়ার মানে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা । তারা বলেন ঃ রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহ 
তাআলার একটি গুণ ক্ষুধা পিপাসা থেকে মুক্ত হওয়াকে নিজের অভ্যাসে 
পরিণত করা এবং কামনা-বাসনা চূর্ণ করার ব্যাপারে যথাসাধ্য 
ফেরেশতাগণের অনুসরণ করা । মানুষের মর্তবা চতুষ্পদ জন্তুর মর্তবা 
থেকে উর্ধ্বে; কেননা, মানুষ বিবেকের সাহায্যে তার কামনা-বাসনা চূর্ণ 
করতে সক্ষম । কিন্তু চেষ্টার মাধ্যমে কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় 
বলে মানুষের মর্তবা ফেরেশতাগণের নীচে । এ কারণেই মানুষ যখন 
কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন সে 54157 1 তথা 
নিশ্নতমদের স্তরে নেমে যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুর কাতারে শামিল হয়ে 
যায়। পক্ষান্তরে যখন মানুষ কামনা-বাসনার মুলোৎপাটন করতে সক্ষম 
হয়, তখন ০ ১০ ৮-৮1 তথা মর্ধাদার উচ্চতম শিখরে আরোহণ 
করে ফেরেশতাগণের স্তরে পৌছে যায়। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার 
নিকটবর্তী । যে লোক তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের মত অভ্যাস 
গড়ে তোলে, সে-ও তাদের মত আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যায় । 
এই নৈকট্য স্থান ও দূরত্বের দিক দিয়ে নয়; বরং গুণাবলীর দিক দিয়ে । 
মনস্তত্ববিদদের মতে রোযার মূল উদ্দেশ্য যখন এই, তখন দ্িপ্রহরের খাদ্য 
দেরী করে সন্ধ্যার খাদ্যের সাথে একেবারে খেয়ে নিলে এবং সারাদিন 
কামনা বাসনায় নিমজ্জিত থাকলে কি উপকার হবে? এরূপ রোযা দ্বারা 
উপকার হলে এই হাদীসের অর্থ কি যে, অনেক রোযাদারের রোযা ক্ষুধায় 
তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না? এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ৪ 
থাকে । অর্থাৎ, রোযাখোর হয়েও রোযাদার তারা, যারা আপন 
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অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে মুক্ত রেখে পানাহার করে এবং রোযাদার 
হয়েও রোযাখোর তারা, যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত তো থাকে; কিন্তু 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে না। রোযার অর্থ ও মূল লক্ষ্য 
অবগত হওয়ার'পর জানা গেল, যেব্যক্তি পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে 
বেচে থাকে; কিন্তু গোনাহের কাজ করে রোযা নষ্ট করে দেয়, সে সেই 
ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে ওযুর অঙ্গ তিন বার মাসেহ করে নেয়। 
এখানে সে বাহ্যতঃ তিন বার মাসেহ করল; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে 
ধৌত করা ছিল, তা ছেড়ে দিল। এরূপ ব্যক্তির নামায অজ্ঞতার কারণে 
তার মুখের উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। যেব্যক্তি খেয়ে রোযা নষ্ট করে এবং 
আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির 
মত, যে ওযুর মধ্যে এক একবার অঙ্গ ধৌত করে । তার নামায 
ইনশাআল্লাহ মকবুল । কেননা, সে আসল ফরয আদায় করেছে, যদিও 
ফযীলত বর্জন করেছে। আর যেব্যক্তি পানাহার বর্জন করে এবং 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও রোযা রাখে অর্থাৎ অঙ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ 
থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ 
তিন বার ধৌত করে । সে আসল ও ফযীলত উভয়টি অর্জন করেছে, যা 
পূর্ণতার স্তর। 

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ নিশ্চয় রোযা একটি আমানত ৷ 
তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এই আমানতের .হেফাযত করা । অতঃপর 
তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ৪ 

TBAT AD IIMs 


৮১০, টি sl ৮৪৮০০ 1 

(আল্লাহ আদেশ করেন, তোমরা আমানত আমানতের মালিকদের 
কাছে পৌছে দাও।) আয়াত পাঠ শেষে তিনি আপন কান ও চোখের উপর 
হাত রেখে বললেন ঃ কানে শুনা এবং চোখে দেখা আমানত । যদি শুনা ও 
দেখা রোযার অন্যতম আমানত না হত, তবে তিনি কখনও বলতেন না 
যে, কেউ বিবাদ করতে চাইলে বলে দেবে- আমি রোযাদার। অর্থাৎ, 
আমি আমার জিহ্বা আমানত রেখেছি । আমি তার হেফাযত করব । 
তোমাকে জওয়াব দিয়ে এই হেফাযত কিরূপে নষ্ট করব? 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ৪২৯ 


নফল রোযা 


প্রকাশ থাকে যে, উত্তম দিনে রোযা রাখা উত্তম হয়ে থাকে 1 উত্তম 
দিনসমূহের মধ্যে কতক সম্বংসরের মধ্যে, কতক প্রত্যেক মাসে এবং 
কতক প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায় । সম্বৎসরের মধ্যে যেসব দিন পাওয়া যায়, 
সেগুলো হচ্ছে আরাফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ও 
মহররমের দশ দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শাবান মাসে এত বেশী রোযা 
রাখতেন যে, মনে হত তাও যেন রমযান মাস। এক হাদীসে আছে- 
রমবানের রোযার পর উত্তম রোযা হচ্ছে মহররমের রোযা । এর কারণ, 
মহররম বছরের প্রথম মাস। এ মাসকে সৎ কাজ দ্বারা পরিপূর্ণ করলে 
সারা বছর এর বরকত আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে- মহররম. 
মাসে একদিন রোযা রাখা অন্য মাসের ত্রিশ রোযার চেয়েও উত্তম । 
রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা মহররমে ত্রিশ রোযার চেয়ে উত্তম। ' 
এক হাদীসে আছে- যেব্যক্তি মহররম মাসে তিন দিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, 
শুক্র ও শনিবারে রোযা রাখে, তার প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে সাতশ" 
বছরের এবাদতের সওয়াব লেখা হয়। এক হাদীসে আছে- শাবানের 
অর্ধেকের পর রমযান পর্যন্ত কোন রোযা নেই। এ কারণেই রমযানের 
পূর্বে কিছু দিন রোযা না রাখা উত্তম। শাবানের রোযার সাথে রমযানের 
রোযা মিলিয়ে দেয়াও জায়েয । কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এরূপও 
করেহেন। কোন কোন সাহাবী সম্পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখা মাকরূহ 
বলেছেন, যাতে রমযান মাসের মত না হয়ে যায়। মোট কথা, যিলহজ্জ, 
মহররম রজব ও শাবান উত্তম মাস। এক হাদীসে আছে, যিলহজ্জের দশ 
অধিক প্রিয় হয়। এর এক দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান । এর 
এক রাত্রির জাগরণ শবে কদরে জাগরণের সমান । লোকেরা জিজ্ঞেস 
করল ঃ আল্লাহর পথে জেহাদ করাও কি এই দিনের আমলের সমান নয়। 
তিনি বললেন $ জেহাদও সমান নয়, তবে যদি তার ঘোড়া মারা যায় 
এবং সে নিজে শহীদ হয়। 


যেসকল দিন মাসের মধ্যে উত্তম পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে মাসের 
শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিনসমূহ। মাসের মধ্যবর্তী দিনগুলোকে আইয়ামে . 
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বীয বলা হয়। এগুলো হচ্ছে চান্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখ। 
সপ্তাহের উত্তম দিন হচ্ছে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার । উল্লিখিত উত্তম 
দিনগুলোতে রোযা রাখা ও বেশী পরিমাণে খয়রাত করা মোস্তাহাব। 
এসব দিনের বরকতে আমলের সওয়াব অনেক বেড়ে যায়। 


সর্বকালের রোযার মধ্যে আরও অতিরিক্ত দিনসহ এ সকল দিনও 
শামিল । কিন্তু এ ব্যাপারে সাধককুলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ 
সর্বকালের রোযা মাকরূহ বলেন । হাদীস থেকে তাই বুঝা যায়। 
সর্বকালীন রোযার এক প্রকার হচ্ছে দুই ঈদের দিন এবং তাশরীকের 
দিনগুলোতেও রোযা রাখা । একে সওমে দাহর বলা হয়। এই প্রকার 
রোযা যে মাকরূহ, তা বলাই বাহুল্য । এ ছাড়া সর্বকালীন রোযার মধ্যে 
রোযার বিরতি জনিত সুন্নত, থেকে মুখ ফেরানো হয় এবং রোযাকে 
নিজের উপর জরুরী করে নেয়া হয়। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে রোযা না 
রাখার যে অনুমতি আছে, তা পালন করা আল্লাহ পছন্দ করেন, যেমন 
ফরয ও ওয়াজেব পালন করা তিনি পছন্দ করেন। এ কারণেও সর্বকালীন 
রোযা মাকরূহ । যদি সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে উপরোক্ত দুটি 
অনিষ্টের মধ্য থেকে একটিও না হয় এবং সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে 
নফসের কল্যাণ জানা যায়, তবে সর্বকালীন রোযা রাখবে । কেননা, অনেক 
সাহাবী ও তাবেয়ী সর্বকালীন রোযা রেখেছেন। হযরত আবু মূসা 
আশআরী (রঃ)- -এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 


lisse শঠ্ড lo ৩৯ 


অর্থাৎ, যেব্যক্তি দাহরের রোযা রাখে, জাহান্নামে তার জন্য কোন 
স্থান থাকেনা। 


রোযার আর একটি স্তর হচ্ছে অর্ধ দাহরের রোযা রাখা । অর্থাৎ, 
একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা । এভাবে সারা জীবন 
রোযা রাখা । এটা নফসের জন্যে অধিক কঠিন । ফলে নফস খুব দমিত 
হয়। হাদীসে এ রোযার ফযীলত বর্ণিত আছে। এ রোযায় বান্দা একদিন 
সবর করে ও একদিন শোকর করে । রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন 
আমার সামনে দুনিয়ার ধন-ভান্ডারের চাবি এবং ভূপৃষ্ঠে সমাহিত 
ধন-সম্পদ পেশ করা হয়েছে । আমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বলেছি 
আমি একদিন অভুক্ত থাকব এবং একদিন পেট পুরে আহার করব । যেদিন 


G| ০০ 
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পেট পুরে খাব, সেদিন আপনার প্রশংসা করব । আর যেদিন অভুক্ত থাকব, 
সেদিন আপনার কাছে মিনতি করব । এক হাদীসে আছে- 

আমার ভাই দাউদ (আঃ)-এর রোযা উত্তম রোযা ছিল। তিনি 
একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা রাখতেন না। 


জীবনের অর্ধেক দিন রোযা রাখা সম্ভব না হলে এক-তৃতীয়াংশ দিন 
রোযা রাখবে । অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে এবং দুদিন রোযা রাখবে 
না। মাসের প্রথম তিন দিন, আইয়ামে বীযের তিন দিন এবং শেষ তিন 
দিন রোযা রাখলে এক-তৃত্রীয়াংশে এবং উত্তম দিনেও রোযা হয়ে যায় । 
সপ্তাহে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশের কিছু 
বেশী হয়ে যায়। 

যেব্যক্তি অন্তরের সূক্ষ্ম অবস্থা বুঝে এবং আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখে, কোন কোন সময় চায়, সে সর্বকালে রোযা রাখুক এবং কখনও 
চায়, সর্বকালে রোষা না রাখুক । আবার কখনও চায়, মাঝে মাঝে রোযা 
রাখুক ৷ এ কারণেই বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও এত রোযা 
রাখতেন যে, লোকেরা মনে করত তিনি আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। 
কখনও এত বেশী দিন রোযাহীন অবস্থায় অতিবাহিত করতেন যে, মানুষ 
মনে করত, ভিনি আর রোযা রাখবেন না। তিনি রাত্রিকালে এত বেশী 
নিদ্রা যেতেন, মনে করা হত, তাহাজ্জুদের জন্যে গাত্রোথান করবেন না। 
আবার জাগরণও এত বেশী করতেন যে, বলা হত আর নিদ্বা যাবেন না। 
করে এবং কামনা বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে। বাস্তবে রোযাহীন অবস্থা 
অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ প্রভাবই সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ যারা দিনে ও 
রাতে দু'বার আহার করে, তাদের জন্যে এটা খুবই ক্ষতিকর । 
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হজ্জের তাৎপর্য 
ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে হজ্জ সারা জীবনের এবাদতের 
সৌন্দর্য ও আমলের পরিণাম এবং ইসলাম তথা ধর্মের পূর্ণতা । হজ্জ 
সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন- 


ADATT TENE cA AD IATATLATA 


55258288765 sailed 


2c A পা পানি শপ তা 


25081 E LSS, 

অর্থাৎ, অদ্য আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত 
তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের 
জন্যে পছন্দ করলাম। . 

রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ 

যেব্যক্তি হজ্জ না করে মারা যায়, সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা 
খ্ৰীষ্টান হয়ে মরুক, তাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং এমন এবাদতের 
মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, যা না হলে ধর্ম অপূর্ণ থেকে যায় এবং 
যার বর্জনকারী ইহুদী ও খ্ৰীস্টানের সমান হয়ে যায়। সেমতে এই মহান 
রোকনের ব্যাখ্যা, আরকান, সুনান, মোস্তাহাব ও ফযীলত বিস্তারিত 
আকারে বর্ণনা করা আবশ্যক ৷ 


হজ্জের ফযীলত 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন £ 
শা ww পন LADPAT ৬ তালি ত ALT 
oS AN IS দি রী 
wn 
নর রর যে, তারা তোমার 


কাছে পদ্বজে এবং কৃশকায় উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দূর-দৃূরাস্ত থেকে 
আগমন করবে। 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ৪৫5 

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ 
আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্জের ঘোষণা করতে 
বললেন, তখন তিনি সজোরে বললেন £ হে লোকসকল! আল্লাহ তাআলা 
একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। তোমরা এর হজ্জ কর। আল্লাহ তাআলা 
তার এই কণ্ঠ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কানে পৌছে দিলেন, যাদের সম্পর্কে 
তিনি কেয়ামত পর্যন্ত জানতেন যে, তারা হজ্জ করবে। আল্লাহ আরও 
বলেন ৪ -/545 19445] তোরা যেন তাদের উপকারের 
স্থানে পৌছে)। কতক তফসীরকারের মতে উপকারের স্থান হচ্ছে হজ্জ 
মওসুমের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আখেরাতের সওয়াব । আল্লাহ তাআলা 
কোরআন পাকে শয়তানের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন- 

পালি ০টি লি তা তেপানি ATT 
02572214৮৮2 

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আপনার সরল পথে বসে 
থাকব। 

কতক তফসীরবিদ বলেন, এখানে সরল পথ বলে মক্কা মোয়ায্যমার 
পথ বুঝানো হয়েছে। শয়তান মানুষকে হজ্জ করতে নিষেধ করার উদ্দেশে 
এ পথে বঙ্গে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন £ 

যেব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, অতঃপর শ্রীলতা হানি না করে ও 
পাপাচার না করে, সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত গোনাহ থেকে পবিত্র 
হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন £ শয়তানকে আরাফার দিনের চেয়ে বেশী 
অন্য কোন দিন অধিক লাঞ্চিত, অধিক বিতাড়িত, অধিক হেয় ও অধিক 
ক্রুদ্ধ দেখা যায় না। এর কারণ আল্লাহর রহমতের অবতরণ এবং বড় 
গোনাহসমূহ ক্ষমাকরণ সে স্বচক্ষে দেখতে পায়। কথিত আছে, কতক 
গোনাহ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ব্যতীত মাফ হয় না। হযরত ইমাম 
জাফর (রহঃ) একে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও সনদ সহকারে 
উল্লেখ করেছেন । জনৈক নৈকট্যশীল কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ বর্ণনা করেন, 
অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের আকৃতি ধারণ করে একদিন তার কাছে আগমন 
করে । তিনি তাকে ক্ষীণ দেহ, ফ্যাকাসে বর্ণ, ক্রন্দনরত ও কোমর ভাঙ্গা 
অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন £ তোর কান্নার কারণ কি? ইবলীস বললঃ 
হাজীগণ আল্লাহকে উদ্দেশ করেই বেরিয়ে পড়েছে। কোন ব্যবসা বাণিজ্য 

২৮ 
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তাদের লক্ষ্য নয়। যদি আল্লাহ তাদেরকে বঞ্চিত না করেন, তবেই তো 
আমার সর্বনাশ ৷ এ দুঃখেই আমি কাঁদছি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন £ তোর 
ক্ষীণদেহী হওয়ার কারণ কি? সে বলল £ আল্লাহর পথে ঘোড়ার চেঁচামেচি 
আমাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো আমার পথে চেঁচামেচি করলে 
আমি আনন্দিত হতাম । বুযুর্গ বললেন ৪ তোকে বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? 
সে বলল ঃ আল্লাহর আনুগত্যে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আমাকে 
বিবর্ণ করে দিয়েছে । তারা গোনাহের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করলে 
আমার কাছে পছন্দনীয় কাজ হত। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন £ তোর কোমর 
ভেঙ্গে গেল কেন? ইবলীস বলল ঃ বান্দার এই দোয়ার কারণে যে, ইলাহী, 
আমি তোমার কাছে শুভ পরিণাম কামনা করি। রসূলে করীম (সাঃ) 
বলেন ৪ যেব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরা করার নিয়তে গৃহ থেকে বের হয়, 
অতঃপর মারা যায়, তার জন্যে হজ্জকারী ও ওমরাকারীর সওয়াব 
কেয়ামত পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকে । আর যেব্যক্তি দুই হেরেম শরীফের 
যেকোন একটিতে মারা যায়, তাকে হিসাব-নিকাশের জন্যে পেশ না 
করেই বলা হবে- জান্নাতে প্রবেশ কর। 

এক হাদীসে বলা হয়েছে £ মকবুল হজ্জ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত 
সবকিছু থেকে উত্তম এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত । 
আরও বলা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরা করে, তারা আল্লাহ তাআলার দূত 
ও মেহমান। তারা কিছু যাঞ্ছা করলে তিনি তা দান করেন, মাগফেরাত 
চাইলে মাগফেরাত করেন, দোয়া করলে কবুল করেন এবং সুপারিশ 
করলে মঞ্জুর করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 

সর্ববৃহৎ গোনাহগার সে ব্যক্তি, যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান 
করেও ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম 
(সাঃ) বলেন ঃ কা'বা গৃহের উপর প্রত্যহ একশ’ বিশটি রহমত নাযিল 
হয়। ষাটটি তওয়াফকারীদের জন্যে, চল্পিশটি নামায আদায়কারীদের 
জন্যে এবং বিশটি দর্শকদের জন্যে । এক হাদীসে আছে, বায়তুল্রাহর 
তওয়াফ বেশী বেশী কর। এটি বড় এবাদত । কেয়ামতের দিন 
আমলনামায় একে পাবে এবং এর সমান ঈর্ধাযোগ্য আর কোন আমল 
পাবে না। এ কারণেই হজ্জ ও ওমরা ছাড়া প্রথমেই তওয়াফ করা 
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মোস্তাহাব ৷ এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নগ্নপদে ও নগ্ন দেহে সাত চক্কর 
তওয়াফ করে, সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে। আর যেব্যক্তি সাত 
চক্কর তওয়াফ বৃষ্টির মধ্যে করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করা হয়। 
কথিত আছে, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার গোনাহ 
মাফ করলে যেব্যক্তি সেই বান্দার স্থানে পৌছে, তারও মাগফেরাত করা 
হয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন £ আরাফার দিন শুক্রবার পড়লে 
আরাফাতে উপস্থিত সকলকে আল্লাহ তাআলা মাগফেরাত দান করেন। 
যে শুক্রবারে আরাফা পড়ে, সেই দিনটি দুনিয়ার সকল দিনের চেয়ে 
উত্তম। এদিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জ করেন এবং তার আরাফাতের 
দিদা বহার আয়াত না হয়ঃ 
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LE 
অর্থাৎ, আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত 
তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের 
জন্যে মনোনীত করলাম । 
আহলে কিতাবের বক্তব্য ছিল- যদি এই আয়াত আমাদের উপর 
নাযিল হত, তবে যেদিন নাযিল হত, সেদিনকে আমরা ঈদ করে নিতাম । 
হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ আমি সাক্ষ্য দেই যে, এ আয়াতটি দু'ঈদের 
দিনে নাযিল হয়েছে; অর্থাৎ আরাফা ও শুক্রবার দিনে ৷ তখন রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এক হাদীসে রসূলে 
আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ 
হে আল্লাহ! হাজীকে ক্ষমা কর এবং হাজী যার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা 
করে, তাকেও ক্ষমা কর। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে মোয়াফফাক (রহঃ) 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি হজ্জ করেন। তিনি বলেন ঃ 
আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন ঃ হে 
ইবনে মোয়াফফাক, তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ করেছ? আমি আরজ 
করলামঃ জী হা । তিনি বললেন ঃ তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়কা 
বলেছ? আমি আরজ করলাম £ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ এর প্রতিদান, 
আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন দেব । মানুষ যখন হিসাব-নিকাশের 
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কঠোরতা ভোগ করতে থাকবে, তখন আমি হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে 
দাখিল করে দেব । মুজাহিদ ও অন্য আলেমগণ বলেন ঃ হাজীগণ যখন 
মক্কা মোয়াযযমায় আসে, তখন ফেরেশতারা উ্ট্ারোহীদেরকে সালাম 
করে, গাধায় আরোহীদের সাথে করমর্দন করে এবং যারা পায়ে হেটে 
আসে, তাদের সাথে কোলাকুলি করে । হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন 
8 যেব্যক্তি রমযানের পরে মারা যায় অথবা জেহাদের পরে অথবা হজ্জের 
পরে, সে শহীদ হয়ে মারা যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাজীদের 
গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। যিলহজ্জ, মহররম, সফর ও রবিউল 
আউয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত তারা যাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া 
করে তাদেরকেও মাফ করে দেয়া হয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের রীতি ছিল, 
তাঁরা গাজীদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে সঙ্গে যেতেন এবং হাজীদেরকে 
আনার জন্যে এগিয়ে যেতেন। তারা তাদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে 
চুম্বন করতেন এবং যে পর্যন্ত হাজীরা গোনাহে লিপ্ত না হত, তাদের দোয়া 
চাইতেন। 

আলী ইবনে মোয়াফফাক বলেন £ আমি এক বছর হজ্জে আরাফার 
রাতে মসজিদে খায়ফে অবস্থান করলাম । স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন 
ফেরেশতা আকাশ থেকে সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবতরণ 
করলেন। তাদের একজন অপরজনকে ‘আবদুল্লাহ’ বলে ডাক দিলে 
অপরজন বলল ঃ লাব্বায়িক। প্রথম ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল £$ তুমি কি 
জান এ বছর কতজন লোক আমাদের পালনকর্তার গৃহের হজ্জ করেছে? 
দ্বিতীয় জন বলল £ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ এবার ছয় লাখ 
লোক হজ্জ করেছে। এখন তুমি বলতে পার কি তাদের মধ্যে কতজনের 
হজ্জ কবুল হয়েছে? দ্বিতীয় জন বলল £ আমার জানা নেই ৷ প্রথম জন 
বলল ঃ তাদের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্জ কবুল হয়েছে। একথা বলার 
গেল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হলাম । এক নিদারুণ দুঃখ 
আমায় চেপে বসল । আমি নিজের কথা চিন্তা করে মনে মনে বললাম ঃ 
যখন ছয় জনেরই মাত্র হজ্জ কবুল হয়েছে, তখন আমি তাদের মধ্যে 
কোথায় থাকব । যখন আমি আরাফা থেকে ফিরে এসে মাশআরে 
হারামের নিকটে রাত্রি যাপন করলাম, তখন এ চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম 
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যে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মাত্র এই কয়েকজনের হজ্জ কবুল 
হল! চিন্তার মধ্যেই আমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম । আবার স্বপ্নে 
এবং একজন অপরজনকে ডেকে পূর্বের কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করল। 
অতঃপর একজন বলল ঃ তুমি কি জান অদ্য রাতে আমাদের 
পরওয়ারদেগার কি আদেশ দিয়েছেন? দ্বিতীয় ফেরেশতা বলল ঃ আমি 
জানি না। প্রথম জন বলল ঃ আল্লাহ্‌ তাআলা ছয় জনের প্রত্যেককে এক 
এক লাখ মানুষ দিয়েছেন, অর্থাৎ এই ছয় জনের সুপারিশ ছয় লাখ 
মানুষের জন্যে মঞ্জুর হবে। ইবনে মোয়াফফাক্‌ বলেন £ এর পর যখন 
আমার চক্ষু খুলল, তখন আমার আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত। 

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ এক বছর হজ্জে যখন 
আমি সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলাম, তখন যাদের হজ্জ নামঞ্জুর হয়েছে, 
তাদের কথা চিন্তা করলাম । সেমতে আমি দোয়া করলাম ইলাহী, আমি 
আমার হজ্জ ও তার সওয়াব সেই ব্যক্তিকে দান করলাম, যার হজ্জ কবুল 
হয়নি। ইবনে মোয়াফফাক বলেন, রাতে আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে 
স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন £ হে আলী, তুমি আমার সামনে দানশীলতা 
প্রকাশ করছ! জেনে রাখ, আমি দানশীলতা ও দাতাদেরকে সৃষ্টি করেছি। 
সকল দাতার চেয়ে অধিক দাতা ও দানশীল আমিই। সারা জাহানের 
মানুষের তুলনায় দান করার যোগ্যতা আমার বেশী । আমি যাদের হজ্জ 
করোছ। 

বায়তুল্লাহ ও মক্কা মোয়ায্যমার ফযীলত, 

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, 
প্রতিবছর অনূন্য ছয় লাখ মানুষ এ গৃহের হজ্জ করবে । কম হলে আল্লাহ 
ফেরেশতা দ্বারা এ সংখ্যা পূর্ণ করে দেবেন । কেয়ামতের দিন বায়তুল্লাহ 
নববধূর ন্যায় হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে । দুনিয়াতে যারা হজ্জ 
করেছেন বা করবেন তারা .এর গেলাফে ঝুলে থাকবেন এবং চারপাশে 
চলবেন। অবশেষে বায়তুল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে । হাজীরাও সাথে 
জান্নাতে দাখিল হবে। 

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে £ হাজারে আসওয়াদ (কাল পাথর) 
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জান্নাতের ইয়াকৃতসমূহের মধ্যে একটি ইয়াকৃত। কেয়ামতের দিন এটি 
দু'চক্ষুবিশিষ্ট হয়ে উিত হবে । তার একটি জিহবাও থাকবে, তদ্বারা সে 
সেই ব্যক্তির জন্যে সাক্ষ্য দেবে, যে তাকে নিষ্ঠা ও সততা সহকারে চুম্বন 
করে থাকবে । রসূলুল্লাহ হাজারে আসওয়াদকে বার বার চুম্বন করতেন ।... 
বর্ণিত আছে, তিনি এর উপর সেজদাও করেছেন । সওয়ারীতে বসে .. 
তওয়াফ করলে তিনি আপন ছড়ির অগ্রভাগ পাথরে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন 
করতেন । হযরত ওমর (রাঃ) একবার এই পাথরটি চুম্বন করার পর 
বললেন £ আমি জানি, তুমি একটি পাথর বৈ আর কিছু নও । কারও ক্ষতি 
করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 
তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন 
করতাম না। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্করে ক্রন্দন করলেন। এর পর পেছন 
ফিরে হযরত আলী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে বললেন £ আবুল হাসান, 
এটা অশ্রুপাত করার স্থান । এখানে দোয়া কবুল হয় । হযরত আলী (রাঃ) 
বললেন £ আমীরুল মুমিনীন, এই পাথর ক্ষতি ও উপকার করে। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন £ কিভাবে? হযরত আলী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা 
যখন আদম সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন, তখন একটি লিপি 
লেখে এই পাথরকে খাইয়ে দেন। সুতরাং এই পাথর ঈমানদারের জন্যে 
অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং কাফেরদের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাক্ষ্য 
দেবে । কথিত আছে, এই পাথর চুম্বন করার সময় এই দোয়া পাঠ করা 
হয়ঃ 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এ কাজ করছি তোমার প্রতি ঈমানের 
কারণে, তোমার কিতাব সত্যায়ন করা ও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার 
জন্যে । এতে সেই অঙ্গীকারই বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী 
(রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে- মক্কা মোয়াযযমায় একদিন রোযা রাখা এক 
লাখ রোযার সমান। এক দেরহাম খয়রাত করা এক লাখ দেরহাম 
খয়রাত করার সমান । এমনিভাবে প্রত্যেক পুণ্য কাজ এক লাখ পুণ্য 
কাজের সমান । কথিত আছে- সাত চক্ধরের একটি তওয়াফ এক ওমরার 
সমান এবং তিনটি ওমরা এক হজ্জের সমান । এক হাদীসে আছে- 
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রমযানে একটি ওমরা করা আমার সাথে এক হজ্জ করার সমান। 
আর এক হাদীসে আছে- 
মহানবী (সঃ) বলেছেন £ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার কবরের 
মাটি বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আমি বাকী নামক গোরস্থানে যাব এবং 
তাদের হাশর আমার সাথে হবে । এর পর আমি মক্কাবাসীদের কাছে যাব 
এবং আমার হাশর দুই হেরেমের মাঝখানে হবে। এক হাদীসে আছে ঃ 
হযরত আদম (আঃ) যখন হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন 
ফেরেশতারা তার সাথে সাক্ষাত করে বলল ঃ হে আদম! আপনার হজ্জ 
কবুল হয়েছে । আমরা এ গৃহের হজ্জ দু'হাজার বছর পূর্বে করেছি। এক 
রেওয়ায়েতে আছে- আল্লাহ তাআলা প্রতি রাত্রে পৃথিবীবাসীদের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন। সকলের অথে হেরেমের অধিবাসীদেরকে এবং তাদের 
মধ্যে কাঁবা মসজিদের লোকদেরকে দেখেন । এমতাবস্থায় যাকে তওয়াফ 
করতে দেখেন তাকে ক্ষমা করে দেন, যাকে নামায পড়তে দেখেন তাকে 
মাগফেরাত দান করেন এবং যাকে কেবলামুখী দন্ডায়মান দেখেন তাকেও 
মাগফেরাত দান করেন। কথিত আছে- প্রত্যহ যখন সূর্য অস্ত যায় তখন 
বায়তুল্লাহর তওয়াফ একজন আবদাল অবশ্যই করেন এবং প্রত্যেক রাত্রির 
প্রভাতে একজন আওতাদ ব্যক্তি কাবার তওয়াফ করেন। এ তওয়াফ না 
থাকা পৃথিবী থেকে কাবার উঠে যাওয়ার কারণ হবে এবং মানুষ সকালে 
গাত্রোথান করে দেখবে, কাবার স্থান শূন্য । সেখানে কাবার কোন চিহ্ন 
নেই! এটা তখন হবে, যখন সাত বছর পর্যন্ত কাবার হজ্জ কেউ করবে 
না। এরপর কোরআনের অক্ষর মাসহাফ থেকে মুছে যাবে । মানুষ সকালে 
দেখবে কোরআনের পাতা অক্ষর শূন্য সাদা হয়ে আছে। এর পর মানুষের 
মন থেকে কোরআন মিটিয়ে ফেলা হবে। ফলে তার একটি শব্দও কারও 
মনে থাকবে না। এর পর মানুষ কবিতা, রাগ-রাগিনী ও জাহেলিয়াত 
যুগের কেস্সা-কাহিনীতে মেতে থাকবে । দাজ্জাল বের হবে এবং হযরত 
ঈসা (আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। কেয়ামত তখন এত 
নিকটবর্তী হবে যেমন, গর্ভ ধারণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভবতীর যে 
কোন সময় সন্তান প্রসব আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে- এ গৃহটি 
তুলে নেয়ার পূর্বে বেশী পরিমাণে এর তওয়াফ করে নাও । কারণ, দুবার 
এ গৃহ বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বার তুলে নেয়া হবে। হযরত আলীর 
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(রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন- 
যখন আমি দুনিয়াকে ধ্বংস করতে চাইব, তখন নিজের ঘর থেকে শুরু 
করব। প্রথমে একে ধ্বংস করে পরে দুনিয়া ধ্বংস করব। 

মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান £ সাবধানী আলেমগণ তিন কারণে 
মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান অনুচিত মনে করেন । প্রথমতঃ তারা বেশী 
দিন অবস্থানের কারণে বিতৃষ্ণভাব এবং তার দৃষ্টিতে মক্কা শরীফের 
মর্যাদাও অন্যান্য শহরের সমান হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন। কেননা, 
এটা মক্কার প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে অন্তরের উষ্ণতা লাঘবে প্রভাব বিস্তার 
করে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জ সমাপ্ত করার পর হাজীগণকে 
যাও। সিরিয়ার অধিবাসীরা, তোমরা সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও 
এবং ইরাকীরা ইরাকের পথ ধর। এ জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) অধিক 
তওয়াফ করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন £ আমার 
আশংকা হয়, না জানি মানুষ এ গৃহকে নিজের বাড়ী ঘরে পরিণত করে 
নেয়। ফলে এর যথাযথ সম্মান ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে। 

দ্বিতীয়তঃ দূরে থাকলে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিকটে 
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আসার জন্যে আকুতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা কাবা গৃহকে 4.২, 


(৫০21) (মানুষের সন্মিলন ও শান্তির স্থল) বলেছেন। যেখানে 
বার বার আসা.হয়, তাকে সম্মিলিত স্থল বলা হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ 
যদি তুমি অন্য শহরে অবস্থান কর এবং তোমার মন মক্কার প্রতি উৎসুক 
থাকে, তবে এটা মক্কায় অবস্থান করে মক্কার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার 
চেয়ে উত্তম। অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক মানুষ খোরাসানে বসবাস 
করে; কিন্তু তারা কাবা প্রদক্ষিণকারীদের তুলনায় মক্কার অধিক 
নিকটবর্তী । কথিত আছে- আল্লাহ তাআলার কিছু নৈকট্যশীল বান্দা এমন 
রয়েছেন যে, স্বয়ং কারা গৃহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদের 
তওয়াফ করে। 

তৃতীয়তঃ মক্কার মাহাত্ম্যের কারণে এখানে গোনাহ করলে আল্লাহর 
ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা অধিক । ওয়াহাব রেওয়ায়েত করেন- 
আমি এক রাতে হাতীমে কাবায় নামাঘরত ছিলাম । হঠাৎ কাবা প্রাচীর ও 
পর্দার মাঝখান থেকে আমার কানে আওয়াজ এল (কারা বলছে), হে 
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জিবরাঈল! আমার চার পাশে তওয়াফকারীরা যেসকল বাজে ওযিফা পাঠ 
করে, তাতে আমার দুঃখ হয়। এই অভিযোগ আমি প্রথমে আল্লাহর কাছে 
করি, অতঃপর তোমার কাছে করি । যদি তারা এসব বিষয় থেকে বিরত 
না হয়, তবে আমি এমন এক ঝাঁকুনি দেব যাতে আমার প্রতিটি পাথর 
সেই পাহড়ে চলে যাবে, যেখান থেকে এগুলো আনা হয়েছিল। হযরত 
ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে 
কেবল পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই তা পাপ হিসাবে লেখা হয়। অতঃপর 
তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ 
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যেব্যক্তি এখানে মন্দ অভিপ্রায়বশতঃ বক্র পথে চলার ইচ্ছা করে, 
আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। অর্থাৎ, এ শাস্তি কেবল 
ইচ্ছা করার উপর বলা হয়েছে। কথিত আছে, মক্কায় যেমন সৎ কাজ 
দ্বিগুণ হয়, তেমনি অসৎ কাজও দ্বিগুণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলতেন ঃ মক্কায় খাদ্য শস্য কিনে গুদামজাত করা এবং দুর্মূল্যের আশায় 
অপেক্ষা করা হরম শরীফে খোদাদ্রোহিতা করার শামিল। তিনি আরও 
বলেন ঃ যদি আমি রুকিয়াতে সত্তরটি গোনাহ করি তবে এটা আমার 
কাছে মক্কায় এক গোনাহ করার চেয়ে লঘু ৷ রুকিয়া মক্কা ও তায়েফের 
মধ্যবর্তী একটি মনযিল। এ ভয়ের কারণেই কোন কোন অবস্থানকারীর 
অবস্থা এই দীড়িয়েছিল যে, তারা হরম শরীফের মাটিতে প্রত্রাব-পায়খানা 
করতেন না; বরং এ জন্যে হরমের বাইরে চলে যেতেন । কেউ কেউ পূর্ণ 
এক মাস মক্কায় থেকেও আপন পার্শ্ব মাটিতে রাখেননি । মক্কায় অবস্থান 
নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে কোন কোন আলেম সেখানকার ঘর ভাড়া নেয়া 
মাকরূহ বলেছেন। 


প্রকাশ থাকে যে, মক্কায় অবস্থান করা যে মাকরূহ, এর কারণ হচ্ছে 
সেই পবিত্র স্থানের হক আদায় করতে মানুষের অক্ষমতা ৷ সুতরাং আমরা 
যখন বলি, মক্কায় অবস্থান না করা উত্তম, তখন এর অর্থ, সেখানে অবস্থান 
করে গোনাহ করা এবং বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে, এত 
অধিকাল অবস্থান না করা ভাল । এ অর্থ নয় যে, হক আদায় করার পরেও 
অবস্থান করা মাকরূহ হবে। এটা কিরূপে হতে পারে? মক্কা তো এমন 
স্থান যেখানে অবস্থান করার আকাঙ্ক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও ব্যক্ত 
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করেছেন। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন, তখন কাবার 
দিকে মুখ করে বললেন ঃ আল্লাহর ভূপৃষ্ঠে তুমি শ্রেষ্ঠ। সকল স্থানের 
তুলনায় তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয় । যদি আমি তোমার মধ্য থেকে 
বহিষ্কৃত না হতাম, তবে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। এ ছাড়া 
কাবা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবাদত ৷ এমতাবস্থায় এটা কিরূপে সম্ভব 
যে, এতে অবস্থান না করা অবস্থান করার তুলনায় সর্বাবস্থায় উত্তম হবে? 

মদীনা মোনাওয়ারার ফযীলত ঃ মক্কার পরে পৃথিবীর কোন শহর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শহর মদীনা তাইয়েবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানেও 
আমল দ্বিগুণ হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ 

আমার এই মসজিদে এক নামায মক্কার মসজিদে হারাম বাদে অন্য 
সকল মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম । অনুরূপভাবে মদীনায় 
প্রত্যেকটি আমল হাজার আমলের সমান ৷ মদীনার পরের স্থান বায়তুল 
মোকাদ্দাসের । তাতে এক নামায পাচশ* নামাযের সমান । আমলের 
অবস্থাও তদ্রপ। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
বলেন £ মদীনার মসজিদে এক নামায দশ হাজার নামাযের সমান, 
বায়তুল মুকাদ্দাসে এক হাজার নামাযের সমান এবং মসজিদে হারামে 
এক লাখ নামাযের সমান । তিনি আরও বলেন- 

যে কেউ মদীনার কঠোরতা সহ্য করবে, আমি কেয়ামতের দিন তার 
সুপারিশকারী হব । আরও বলা হয়েছে- যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন 
তাই করে । কেননা, যে মদীনায় মারা যাবে আমি তার সুপারিশকারী হব। 

উপরোক্ত তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থান সমান, যুদ্ধের ব্যুহ 
ছাড়া । শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে ব্যুহে অবস্থান করার 
ফযীলত অনেক । এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

সফর করা যাবে না; কিন্তু তিন মসজিদের দিকে- মসজিদে হারাম, 
আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা । কোন কোন আলেম এই 
হাদীসের ভিত্তিতে পবিত্র স্থান ও কামেল ব্যক্তিবর্গের কবরে যেতে নিষেধ 
করেছেন। এই দলীল সঠিক বলে আমার মনে হয় না। কেননা, কবর 
যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ 

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম ৷ এখন 
যিয়ারত কর। উপরোক্ত হাদীস মসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 
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মাযারসমূহের বিধান তদ্রপ নয়। কেননা, তিনটি মসজিদ ছাড়া সকল 
মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত । এমন কোন শহর নেই, যেখানে মসজিদ নেই। 
তাই সফর করে অন্য মসজিদে যাওয়ার কোন মানে নেই। কিন্তু মাযার 
সবগুলো এক পর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলার কাছে ওলীগণের মর্তবা 
আলাদা । তবে কেউ যদি এমন গ্রামে বাস করে যেখানে মসজিদ নেই, 
তার জন্যে মসজিদবিশিষ্ট গ্রামের সফর জায়েয । এর পর আমি জানি না 
হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রমুখ পয়গন্বরের মাযারে 
যেতে নিষেধ করা হবে কিনা । নিষেধ করা তো একান্তই অসম্ভব । সুতরাং 
যখন তাদের মাযারে যাওয়া জায়েয বলা হবে, তখন ওলী আল্লাহগণের 
মাযারে যাওয়া নাজায়েয হবে কেন? এ হচ্ছে সফরের কথা । এখন 
অবস্থানের বিধান শুন। সফরের উদ্দেশ্য এলেম হাসিল করা না হলে 
মুরীদের জন্যে গৃহে অবস্থান করাই ভাল, যদি তার অবস্থা ঠিক থাকে। 
আর যদি অবস্থার নিরাপত্তা না থাকে, তবে এমন জায়গা তালাশ করবে, 
যেখানে কেউ তাকে চেনে না এবং ধর্মের নিরাপত্তা থাকে । যেখানে 
একনিষ্ভাবে এবাদত করা যায়, মুরীদের জন্যে তেমন স্থান সর্বোত্তম । 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শহর সবগুলো আল্লাহর এবং মানুষ সকলেই 
তার বান্দা। এমতাবস্থায় যেখানে নম্রতা ও সুযোগ সুবিধা দেখবে, 
সেখানে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তাআলার শোকর করবে। 

আবু নায়ীম বলেন £ আমি হযরত সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, তিনি 
পাথেয় সামগ্রীর থলেটি কাধে চাপিয়ে এবং পানির কলসটি হাতে নিয়ে 
কোথাও চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম £ হে আবু আবদুল্লাহ! 
কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন? তিনি বলেলেন £ এমন শহরে চললাম, 
যেখানে 'এক দেরহাম দিয়ে আমার এই থলেটি ভরে নিতে পারি। অন্য 
এক রেওয়ায়েতে তার এই জওয়াব বর্ণিত আছে- আমি এক গ্রামে সুলভ 
মূল্যের কথা শুনেছি। সেখানে অবস্থান করব । তুমিও যখন কোন শহরে 
সুলভ মূল্যের কথা শুনবে, তখন সেখানে চলে যেও । এতে তোমার ধর্মও 
ঠিক থাকবে এবং চিন্তা-ভাবনা কম করতে হবে। তিনি বলতেন ঃ এটা 
অশুভ যমানা । এতে অখ্যাত ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারে না । খ্যাতদের 
তো কথাই নেই। এখন মানুষ ধর্মকে ফেতনার কবল থেকে বাচানোর 
জন্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে হিজরত করবে । তিনি আরও বলেন £ 
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আল্লাহর কসম, কোন্‌ শহরে যে থাকব তা বুঝে উঠতে পারি না। 
লোকেরা বলল £ খোরাসানে থাকুন ৷ তিনি বললেন ঃ সেখানে বিভিন্ন 
মাযহাব এবং খারাপ মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। লোকেরা বলল ঃ সিরিয়ায় 
থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে সুখ্যাতি হয়ে যায়। কেউ বলল $ ইরাকে 
থাকুন। তিনি বললেন £ সেটা জালেমদের দেশ । বলা হল ঃ মক্কায় 
বসবাস করুন । তিনি বললেন ঃ মক্কা জ্ঞান ও দেহকে জীর্ণ করে দেয়। 
একবার জনৈক মুসাফির তাকে বলল £ আমি নিয়ত করেছি, এখন মক্কায় 
বসবাস করব । আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তিনটি 
বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি- (১) প্রথম কাতারে নামায পড়ো না, (২) কোন 
কোরায়শীর সংসর্গ অবলম্বন করো না এবং (৩) সদকা প্রকাশ্যে দিয়ো 
না । প্রথম কাতারে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ, এতে মানুষ খ্যাত 
হয়ে যায়। অর্থাৎ, কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে তাকে খোজ করা হয়। 
ফলে আসল বানোয়াট হয়ে যায় । 


হজ্জের শর্তসমূহ 

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ জায়েয হওয়ার শর্ত দুটি- সময় হওয়া ও 
মুসলমান হওয়া । কাজেই কোন শিশু হজ্জ করলেও তা সঠিক হবে। সে 
যদি ভালমন্দ বুঝার ক্ষমতা রাখে তবে নিজে এহরাম বাধবে । আর যদি 
ছোট হয় তবে তার পক্ষ থেকে ওলী এহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের 
ক্রিয়াকর্ম তথা তওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি সব করিয়ে দেবে । হজ্জের সময় 
শওয়াল মাস থেকে শুরু করে যিলহজ্জের দশম রাত্রি অর্থাৎ কোরবানীর 
দিনের সোবহে সাদেক পর্যন্ত। সুতরাং যেব্যক্তি এ সময় ছাড়া অন্য কোন 
সময়ে এহরাম বাঁধবে, তার হজ্জ হবে না- ওমরা হবে। ওমরার সময় 
সারা বছর । | 

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি- মুসলমান হওয়া, মুক্ত হওয়া, বালেগ 
হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া এবং সামর্থ্য থাকা । সুতরাং যদি নাবালেগ শিশু ও 
গোলাম এহরাম বাঁধে এবং আরাফার দিনে নাবালেগ বালেগ হয়ে যায় ও 
গোলাম মুক্ত হয়ে যায় কিংবা মুযদালেফায় এরূপ হয় এবং সোবহে 
ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে । কেননা, আরাফাতে একটা নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত অবস্থান করাই প্রকৃতপক্ষে হজ্জ। আর এটা বালেগ ও মুক্ত অবস্থায় 
সম্ভব । 
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হজ্জের নফল হওয়ার শর্ত বালেগের জন্যে পূর্বে ফরয হজ্জ আদায় 
করা। কেননা, ফরয হজ্জ সর্বাগ্রে, এর পর আরাফাতে অবস্থান করে 
থাকলে তার কাযার স্তর, এর পর মান্নতের হজ্জ, এর পর অপরের পক্ষ 
থেকে হজ্জ করার স্তর এবং সর্বশেষে নফল হজ্জের স্তর ৷ এ ক্রম জরুরী । 
এর খেলাফ নিয়ত করলেও হজ্জ এই ক্রমানুসারেই হবে। অর্থাৎ, কারও 
উপর হজ্জ ফরয থাকলে সে যদি মান্নতের নিয়তে অথবা কারও 
স্থলাভিষিক্ত হয়ে হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না 
এবং তার নিজের ফরয হজ্জ হয়ে যাবে। 
হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার জন্যে সামর্থ্য এই যে, প্রথমতঃ সুস্থ 
হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হওয়া 
এবং স্থলপথে ও নৌপথে ভয়ভীতি না থাকা । তৃতীয়তঃ যাওয়া এবং দেশে 
ফিরে আসার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থকড়ি থাকা । এ ছাড়া সে যাদের ভরণপোষণ 
করে, তাদের খরচপত্রও ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্যে থাকা । 


বিকলাঙ্গ ব্যক্তির জন্যে সামর্থ্য হচ্ছে এই পরিমাণ অর্থ থাকা, যা 
দ্বারা সে নিজের পক্ষ থেকে অন্য একজনকে হজ্জ করতে পাঠাবে, যে 
প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ করবে, অতঃপর পরবর্তী বছর বিকলাঙ্গের পক্ষ 
থেকে হজ্জ করবে। 


যেব্যক্তির সামর্থ্য হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ওয়াজেব; কিন্তু 
বিলম্বে যাওয়াও জায়েয । তবে এতে হজ্জ করতে না পারার আশংকা 
আদায় হয়ে যাবে । যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ করার পূর্বে কেউ 
মারা যায়, তবে সে গোনাহগার হয়ে আল্লাহর সামনে যাবে । সে ওসিয়ত 
করে না থাকলেও তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে হজ্জ করাতে হবে । ঝণের 
অবস্থাও তন্রপ। ওসিয়ত ছাড়াই তা শোধ করতে হয়। যদি এক বছর 
কারও সামর্থ্য হয়, কিন্তু সে হজ্জে গেল. না, অতঃপর হজ্জ অনুষ্ঠিত 
হওয়ার পূর্বেই তার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে-ও মারা গেল, 
তবে তাকে হজ্জের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি 
সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ না করে মারা যায়, সে গুরুতর পরিণতির 
সম্মুখীন হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন £ আমি শহরে শহরে এই 
পরওয়ানা পাঠাতে চাই যে, হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে হজ্জ করে না, 
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তার উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, 
ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ ও তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তারা 
বলেন £ আমরা যদি জানি, এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয ছিল; কিন্তু হজ্জ 
করার পূর্বেই সে মারা গেছে, তবে আমরা তার জানাযার নামায পড়ব 
না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ যেব্যক্তি যাকাত না দিয়ে 
এবং হজ্জ না করে মারা যায়, সে পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদন করে। 

তঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন- 

ETE ৮5515 

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি 

সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি যা আমি পরিত্যাগ করেছি। 


এখানে সৎকর্ম বলে হজ্জ বুঝানো হয়েছে। হজ্জের আরকান পাঁচটি । 
এগুলো ব্যতীত হজ্জ সঠিক হয় না- এহরাম বাঁধা, তওয়াফ করা, 
তওয়াফের পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করা, আরাফাতের 
ময়দানে অবস্থান করা এবং এক উক্তি অনুযায়ী কেশ মুন্ডন করা। ওমরার 
আরকানও তাই। তবে ওমরার মধ্যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান 
করতে হয় না। হজ্জের কতকগুলো ওয়াজেব কর্ম আছে। সেগুলো ছেড়ে 
দিলে কোরবানীর জন্তু যবেহ করে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। এরকম 
ওয়াজেব কর্ম ছয়টি £ (১) মীকাত (এহরামের নির্দিষ্ট স্থান) থেকে 
এহরাম বাধা । কেউ এহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করে গেলে 
একটি ছাগল যবেহ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে । (২) কংকর 
নিক্ষেপ করা । এটা ছেড়ে দিলে সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী করা 
জরুরী । (৩) আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা। (৪) রাত্রে 
মুযদালেফায় যাওয়া, (৫) রাত্রে মিনায় অবস্থান করা এবং (৬) বিদায়ী 
তওয়াফ করা । এ চারটি ছেড়ে দিলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী 
জরুরী এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জরুরী নয়; বরং মোস্তাহাব। 


প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ ও ওমরা তিন প্রকারে আদায় করা যায়- (১) 
এফরাদ ৷ এটা সর্বোত্তম ৷ এর নিয়ম, প্রথমে শুধু হজ্জ করবে। হজ্জ শেষে 
হরমের বাইরে গিয়ে এহরাম বাধবে এবং ওমরা করবে । ওমরার 
এহরামের জন্যে হরমের বাইরে সবেত্তিম স্থান জেয়েররানা, এর পর 
তানয়ীম, এর পর হুদায়বিয়া। যারা এফরাদ করে, তাদের উপর কোন 
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নেবে এবং তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া 
পড়বে- 5 15 LIL Ls UN {30 আমি 
তোমার ধর্ম, তোমার আমানত ও তোমার কর্মের পরিণতি আল্লাহর কাছে 
সমর্পণ করছি। অর্থাৎ তোমার পরিণতি শুভ হোক । রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
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অর্থাৎ আল্লাহর হেফাযতে ও আশ্রয়ে সমর্পণ করি । আল্লাহ্‌ তোমাকে 
তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমাকে ধ্বংস থেকে বাচিয়ে রাখুন, তোমার 
গোমাহ্‌ ক্ষমা করুন এবং যেদিকে তুমি যাও সেদিকেই তোমাকে মঙ্গলের 
সম্মুখীন করুন । এটা সফরসঙ্গী সম্পর্কিত সুননত। 

(৩) গৃহ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করার সময় প্রথমে দু'রাকআত 
নামায পড়বে । প্রথম রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা কাফিরন এবং 
দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পড়বে । সালামের পর হাত তুলে পূর্ণ 
আন্তরিকতা ও সততা সহকারে দোয়া করবে- ইলাহী, তুমিই সফরে 
আমাদের সঙ্গী। তুমিই আমাদের গৃহ, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও 
বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নায়েব ও রক্ষক । আমাদেরকে ও তাদেরকে সকল 
বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো । ইলাহী, এ সফরে আমরা তোমার কাছে 
পরহেযগারী প্রার্থনা করি। আমরা যেন এমন কর্ম করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট 
হও । ইলাহী, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদেরকে সফরের দূরত্ৃ 
অতিক্রম করিয়ে দাও, সফর আমাদের জন্যে সহজ কর। সফরে আমাদের 
দেহের, ধন-সম্পদের ও ধর্মের নিরাপত্তা দান কর এবং তোমার গৃহের, 
তোমার নবী (সাঃ)-এর কবরের যিয়ারত পর্যন্ত আমাদের পৌছাও। 
হয়ে ফিরে আসা থেকে এবং পরিবারের লোকজন, ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততিকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা থেকে । ইলাহী, আমাদেরকে ও 
তাদেরকে আপন হেফাযতে গ্রহণ কর, আমাদের থেকে ও তাদের থেকে 
আপন নেয়ামত ছিনিয়ে নিও না এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে যে 
আরাম দিয়ে রেখেছ, তা পরিবর্তন করো না। এটা গৃহ থেকে বের হওয়া 
সম্পর্কিত সুন্নত । 

২৯ 
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(4৪) গৃহ দরজার গোঁছে। হারা করতে 
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আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গোনাহ 
থেকে বাচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত । 
পরওয়ারদেগার, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে 
অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা আমার লাঞ্চিত হওয়া থেকে 
অথবা আমাকে পদস্থলিত করা থেকে অথবা আমার জুলুম করা থেকে 
অথবা আমার প্রতি জুলুম করা থেকে। আরও বলবে- ইলাহী, আমি 
অহংকারবশে, আস্ফালনবশে ও সুখ্যাতির জন্যে বের হইনি; বরং তোমার 
ক্রোধের ভয়ে, তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তোমার ফরয আদায় করার জন্যে, 
তোমার নবীর সুন্নত পালন করার জন্যে এবং তোমার দীদারের আগ্রহে 
বের হয়েছি। 
পথ চলার সময় নিম্নরূপ দোয়া পড়বে- 


হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যে আমি চলেছি, তোমার উপর ভরসা 
করেছি, তোমাকেই আঁকড়ে ধরেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি। হে 
আল্লাহ! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার আশা। অতএব আমাকে 
বাচাও সেই বিষয় থেকে, যা আমার সামনে আসে, যার ব্যবস্থা আমি 
করতে পারি না এবং যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান । তোমার প্রশংসা 
মহান। তুমি ছাড়া মাবুদ নেই। হে আল্লাহ, আমাকে তাকওয়ার পাথেয় 
দাও, আমার গোনাহ মাফ কর এবং আমি যেখানেই যাই মঙ্গলকে আমার 
সাথী কর। 

(৫) যানবাহনে সওয়ার হওয়ার সময় নিম্নরূপ দোয়া পাঠ করা 
সুন্নত 
J, fa UES Foe FE 5959 i 45 
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আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান । আমি আল্লাহর 
উপর ভরসা করেছি। কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই; কিন্তু সুউচ্চ ও মহান 
আল্লাহর সাহায্য ছাড়া । আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে এবং তিনি যা 
চাননি তা হয়নি। পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে 
দিয়েছেন। আমরা তা বশ করতে পারতাম না । নিশ্চয় আমরা আমাদের 
পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী । হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে মুখ 
করেছি, আমার সকল বিষয় তোমাকে সমর্পণ করেছি এবং সকল বিষয়ে 
তোমার উপর ভরসা করেছি। তুমি আমার জন্যে যথেষ্ট ও চমৎকার 
কার্যনির্বাহী । 
_ সওয়ারীর উপর সুস্থিরে বসা ও সওয়ারী নিয়ন্ত্রণে আসার পর সাত 
বার বলবে_ 
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আল্লাহ পবিত্র! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ৷ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ 
নেই। আল্লাহ্‌ মহান । আরও বলবে- 
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ংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন করেছেন। 
আল্লাহ পথ পদর্শন না করলে আমরা পথ পেতাম না । হে আল্লাহ, তুমিই 
সওয়ারীর পিঠে বহন করিয়েছ। সকল বিষয়ে তোমার কাছেই সাহায্য 
চাওয়া হয়। 
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(৬) সওয়ারী থেকে অবতরণের ক্ষেত্রে সুন্নত এই যে, রৌদ্র প্রখর না 
হওয়া পর্যন্ত অবতরণ করবে না। রাতের বেলায় অনেক পথ অতিক্রম 
করে নেবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন £ শেষ রাতে চল। রাতে এত পথ 
চলা যায়, যা দিনে যায় না। রাতে কম ঘুমানো উচিত, যাতে রাতের 
বেলায় পথ চলতে সহায়ক হয়। মনযিল দৃষ্টিগোচর হলে বলবে- 


হে আল্লাহ্‌! পালনকর্তা সপ্ত আকাশের এবং সেসব বস্তুর, যাদের 
উপর সপ্ত আকাশ ছায়াপাত করে এবং পালনকর্তা সপ্ত পৃথিবীর এবং 
সেসব বস্তুর, যাদেরকে শয়তানরা পথভ্রষ্ট করেছে এবং পালনকর্তা 
শয়তানের এবং তাদের যাদেরকে বাতাস উড়িয়ে নেয় এবং পালনকর্তা 
সমুদ্রের এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে সমুদ্র বয়ে নিয়ে যায়- আমি তোমার 
কাছেএই মনযিলের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ 
প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে এই মনযিলের অকল্যাণ থেকে এবং 
এতে যা আছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। তাদের দুষ্টদের অনিষ্ট 
আমা থেকে হটিয়ে দাও। মনযিলে অবতরণ করে দু'রাকআত নামায 
পড়বে । এর পর বলবে 8. 

চারা, 


পরশে AMG ৮৩ 
sD Mls শি ১৮51৫ 


পট পতিত HC তা টি TI? 2 

i ৮৩০৩ ০০ ১৯ ১১ noe 3928 

হে আল্লাহ্‌! আমি আল্লাহর পূর্ণ কলেমা দ্বারা- যেগুলোকে কোন সৎ 

ও অসৎ অতিক্রম করতে পারে না- সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। 
যখন রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে, তখন বলবে ঃ 


হে পৃথিবী! আমার ও তোমার রব আল্লাহ । আমি আল্লাহর কাছে 
তোমার ও তোমার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার 
উপর যা বিচরণ করে, তা থেকে । আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে 
প্রত্যেক সিংহ, অজগর, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে এবং শহরবাসী, পিতা 
ও সন্তান এবং যারা রাতে ও দিনে বসবাস করে, তার অনিষ্ট থেকে । 
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। 

(৭) পথ চলার সময় সাবধানে চলবে এবং দিনের বেলায় কাফেলা 
থেকে আলাদা হয়ে চলবে না। কারণ, এতে কোন তশ্করের হাতে মারা 
যাওয়া অথবা পথ ভূলে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। 
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'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড ধর 


রাত্রে নিদ্রার সময় হুশিয়ার থাকবে । রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত 
প্রসারিত করবে না। শেষ রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছু উঠিয়ে রাখবে এবং 
হাতের তালুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে 
এমনিভাবে নিদ্রা যেতেন । কেননা, অন্যভাবে নিদ্রা গেলে নিদ্রা গভীর হয়ে 
যেতে পারে । রাতের বেলায় দু'জন সঙ্গী পালাক্রমে জাগ্রত থেকে একে 
অপরের পাহারা দেয়া মোস্তাহাব। রাতে অথবা দিনে শক্র কিংবা হিংস্র 


প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আয়াতুল কুরসী, 4101 ১45 
(৫০1 পচ 5৫৩ 
£3 ১1) 3 | সূরা এখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে 


নেবে। সর্বশেষে এই দোয়া পাঠ করবে- 


শন কিল? oss 


2 aE Pg 


Lor A 


৫১২০1) খু NS রি ০০ রী 
SST AS sl: 115 ১০, তি 
25৯৮ 15012 (35454 PET PFE EES 


357 215:225. ২22 ৮৮৯৯০7055৮2 ১ 


A Ar A 1 LAS ০১৯৮ 


টি TE 1 SILL HS 


পার্টি & পর্ণ তা পা Ar A 


SN Mol; 5762 


পপ ক তাত পা পা পপ পা পা 


022651172৬5 240154165১3 


পা চিতা তা পাট পা পা পণ পা ঠে ০ 


ভরি তএ গড 25৮ 8524 5৮7548 5৮৮5 


2০211 
- (প্রথমাংশের অর্থ পূর্বের দোয়াসমূহে বর্ণিত হয়েছে।) মঙ্গল আনয়ন 


করে না; কিন্তু আল্লাহ। আল্লাহই অনিষ্ট বিদূরিত করেন । আল্লাহ আমার 
জন্যে যথেষ্ট । যে দোয়া করে আল্লাহ্‌ তার কথা শুনেন । আল্লাহর পশ্চাতে 
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কোন শেষ সীমা নেই। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই। আল্লাহ্‌ 
বলেছেন, আমি ও আমার রসূলগণ জয়ী হবো । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ শক্তিধর, 
পরাক্রান্ত । আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকে দুর্গ করেছি এবং সাহায্য 
চেয়েছি চিরঞ্জীবের কাছে, যিনি মারবেন না। ইলাহী, আপন চোখে 
আমাদের হেফাযত কর, যে নিদ্রিত হয় না এবং আমাদেরকে আশ্রয় দাও 
আপন ইযযত দ্বারা, যা তলব করা হয় না। ইলাহী, আপন কুদরত দ্বারা 
আমাদের প্রতি রহম কর, যাতে আমরা ধ্বংস না হই, যখন তুমি 
আমাদের ভরসা ও আশা । ইলাহী, আমাদের প্রতি তোমার দাস দাসীদের 
অন্তরকে কৃপাশীল করে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠতম রহমকারী । 

(৮) পথিমধ্যে কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করলে তিন বার আল্লাহু 
আকবার বলে এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব_ 


IA GA A 


21715555245 ৬8) 45417 


হে আল্লাহ! সকল গৌরবের উপরে তোমার গৌরব এবং তোমার 
ংসা সর্বাবস্থায়। নিশ্নভুমিতে অবতরণ করার সময় “সোবহানাল্লাহ' 
বারা জার রর 


cA Lo AS ৬ EAN নিন 


Ely TELE EES ০৪111151118 


922120৮4281 
যিনি বিশ্ব জাহানের মহান অধিপতি, ফেরেশতাগণ ও জিবাঈলের 
পরওয়ারদেগার, যার ইযযত ও প্রতাপে আকাশমণ্ডলী আচ্ছন্ন হয়ে আছে, 
সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। 
মীকাত থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত 
এহরামের আদব 
মীকাত অর্থাৎ এহরাম বাধার স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত আদব 
পাচটি ঃ 
(১) যে প্রসিদ্ধ স্থানে হাজীরা এহরাম বাধে, সেখানে পৌছার পর 
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এহরামের নিয়তে গোসল করবে, দেহকে খুব পরিষ্কার করবে, মাথায় ও 
দাড়িতে চিরুনি করবে, নখ কাটবে এবং গৌফ ছাটবে। 

(২) সেলাই করা পোশাক খুলে ফেলবে । অতঃপর এহরামের 
পোশাক তথা একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরিধান করবে । 
সাদা পোশক আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়। পোশাক 
ও শরীরে সুগন্ধি লাগাবে । এহরামের পরেও সুগন্ধির অংশবিশেষ থেকে 
গেলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর সিঁথিতে মেশকের 
চিহ্ন এহরামের পরেও লোকেরা দেখেছে, যা তিনি এহরামের পূর্বে 
লাগিয়েছিলেন। 

(৩) এহ্রাম পরিধান করার পর যখন চলা শুরু করবে, তখন হজ্জ, 
ওমরা, কেরান অথবা এফরাদের নিয়ত করবে। এহ্রাম সহীহ হওয়ার 
জন্যে মনে মনে ইচ্ছা করাই যথেষ্ট । তবে 'লাব্বায়কার' এই দোয়া পাঠ 
করা সুন্নত 
2৮৮0814--2এ তিহ এ১০022105-55 

0 এ ১০ ৬৫ এ 2309 

আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির । তোমার কোন শরীক নেই। 

আমি হাযির । প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার । সাম্রাজ্য তোমার, তোমার 
কোন শরীক নেই । আরও বেশী বলতে চাইলে এরূপ বলবে- 


“AG 


(“05 LAT রা টপ ANd 
14 


2৮০25 
ফিরি SHE: NATE 
আগ্রহ তোমার প্রতি । আমি হাযির হজ্জের জন্যে । প্রকৃত বন্দেগী ও 
গোলামীর জন্যে । হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বৎশধরের প্রতি 
রহমত করুন। 
(8) লাব্বায়েক বলার মাধ্যমে এহরাম হয়ে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত 
দোয়া বলা মোস্তাহাব- 


পর 
1) পাপা তিনি হি তা শা ্ু 


EO NC SL NS LESTE 


ৰা 
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টা এহইয়াউ উলুমিদ্দীন 1 প্রথম খণ্ড 
AAS SITS STEIN TD 
DS SADE USS 


রণ ৪৯ পাজি বা পিএ A ৰা কপ 8 তাত বা এপ 
৬টি) il ৬)১-১১ ০৪ sl Sl als ৬১০১ 


পপ A TLGTIS TAIN cA a ক 
পারা রা AL IAT 


/ রর 
বি ৮2 নি AST AD SE ৩সি তা ৰ 
৩৪১৪ ৬৮৪৪ ST Dl ll সহ 
EA Ai Vc নত ৯ প্‌ TAS DSA পা পা শর 
“৮501 ৮৮ ভাঠীপ ৮০৯৪ ৮5৮৮9 ভাপ ভাটি 
AAS পাপা & ww 


পা ৪ ৩.৮ তা AA তা পা ০৮৯ পপ 
- ৮৯১ ১:19 ৮৯১ 50981 ৮৮01 ০৮515 kl, 


PARE EA 


হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করতে চাই । অতএব একে আমার জন্য 
সহজ কর। এর ফরয আদায়ে আমাকে সাহায্য কর এবং আমার পক্ষ 
থেকে কবুল কর। ইলাহী, আমি হজ্জে তোমার ফরয আদায় করার নিয়ত 
করেছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর, যারা তোমার 
আদেশে সাড়া দিয়েছে, তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছে এবং তোমার 
আদেশ অনুসরণ করেছে । আমাকে তোমার সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত 
কর, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং যাদের হজ্জ তুমি কবুল 
করেছ। ইলাহী, যে হজ্জের নিয়ত করেছি তা আদায় করা আমার জন্য 
সহজ কর। ইলাহী, তোমার জন্য আমার মাংস, আমার চুল, আমার রক্ত, 
শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা এহরাম বেঁধেছে । আর আমি নিজের উপর 
নারী, সুগন্ধি ও সেলাই করা কাপড় কেবল তোমার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের 
উদ্দেশে হারাম করে দিয়েছি। এহরামের সময় থেকে পূর্ববর্ণিত ছয়টি 
নিষিদ্ধ বিষয় হারাম হয়ে যায় । 

(৫) এহরাম অব্যাহত থাকার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে লাব্বায়কা বলা 
মোস্তাহাব; বিশেষত সঙ্গী-সাথীদের সাথে সাক্ষাতের সময়, সমাবেশের 
সময়, উচ্চভূমিতে উঠার সময়, নিন্নভূমিতে অবতরণের সময় এবং 
সওয়ারীতে উঠানামা করার সময় সরবে লাব্বায়কা বলা উচিত। চীৎকার 
করে এবং শ্বাসরদ্ধ করে বলতে হবে না। কেননা, উদ্দেশ্য আল্লাহকে 


পি 


পা পা পাপা 


রর পান 
৬৪ এট ০05 


পর্ন তা তানি তালি ০9৯৩ 
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শুনানো। তিনি বধির ও অনুপস্থিত নন যে, চীৎকার করতে হবে। 
হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে । মসজিদে হারাম, মসজিদে খায়ফ ও 
মসজিদে মীকাতে উচ্চ স্বরে লাব্বায়কা বললে ক্ষতি নেই। এ তিনটি 
মসজিদই হজ্জের আরকান আদায় করার জায়গা । কিন্তু এছাড়া অন্যান্য 
মসজিদে নীরবে লাব্বায়কা বললে কোন দোষ হবে না। 


মক্কায় প্রবেশ করার পর তওয়াফ পর্যন্ত আদব ছয়টি £ 


মন্কায় প্রবেশের জন্যে যী-তুয়ায় গোসল করবে । হজ্জে সুন্নত গোসল 
নয়টি- (১) এহরামের জন্যে মীকাতে, (২) মক্কায় যাওয়ার জন্যে, (৩) 
তওয়াফের জন্যে, (8) আরাফাতে অবস্থানের জন্যে, (৫) মুযদালেফায় 
অবস্থানের জন্যে (৬) তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে, (৭-৮) দু'গোসল 
দু'জামরার কংকর নিক্ষেপের জন্যে- জামরা আকাবার কংকর নিক্ষেপের 
জন্য গোসল নেই, (৯) বিদায়ী তওয়াফের জন্যে । 

(২) মক্কার বাইরে যখন হরমের সীমায় প্রবেশ করবে তখন বলবে ঃ 
a শশা পি পাপা & রা F-ATTTIT" 8৫5৩ তা 
4০529০554৮৮] IDL 2 I 
754 282৮2442055 1৮15 

EEL ৮4507505515 

হে আল্লাহ! এটা তোমার হরম ও আশ্রয়স্থল । অতএব আমার মাংস, 

রক্ত ও ত্বককে জাহান্নামের জন্যে হারাম কর, পুনরুথানের দিন আমাকে 

আযাব থেকে নিরাপদ রাখ এবং আমাকে তোমার ওলী ও 
আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। 

(৩) মক্কায় কুদা গিরিপথ দিয়ে পানির স্রোতের দিকে যাবে । 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) মধ্যবর্তী পথ ছেড়ে এ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তাই 
এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করা ভাল । মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় কুদা 
গিরিপথ দিয়ে রেব হবে । এটা কিছু নীচু ও প্রশস্ত ৷ 


(8) মক্কায় প্রবেশের সময় বনী জুমাহে পৌছালে কাবা গৃহের উপর 
দৃষ্টি পড়বে । তখন এই দোয়া বলা উচিত- 
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oS BUSI TG 21021) 311 
1৮43190% ক 01১08550509 রর ৩ 


৭ ৫৬ eras Ler ceo RSI পা) ৮৬ 


৮১414145855 EA be এর ও pert 


A TINEA IAT ATI 


৩০272802855 (৩১০58805৮৮5 
22117122182 EAL 
PEE EES SESE TEES EN 
তি 
শান্তি, তোমা থেকে শান্তি। তোমার গৃহ শান্তির গৃহ। তুমি বরকতওয়ালা, 
হে প্রতাপশালী, সম্মানিত, হে আল্লাহ! এটা তোমার গৃহ, যাকে তুমি মহত্ব 
দিয়েছ, সম্মান দিয়েছ ও গৌরবাবিত করেছ। হে আল্লাহ! বৃদ্ধি কর তার 
মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান। আরও বৃদ্ধি কর তার ভয়ভীতি । যে এ গৃহের 
হজ্জ করে তার সততা ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের 
দরজা আমার জন্যে খুলে দাও, আমাকে তোমার জান্নাতে দাখিল কর 
এবং আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও। 
(৫) মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় বনী শায়বার দরজা দিয়ে 
প্রবেশ করবে এবং বলবে- 
৬ ॥ - Ar td LA ৬ পা পি ৮ 2 4 A 
Ae 455 2000 ৮1510 250 200 sl 
ডিজি ভরি তি 92 
আল্লাহর নামে শুরু, আল্লাহর সাহায্যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে, 
আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর পথে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা 
অনুযায়ী । কা'বা গৃহের নিকটবর্তী হলে বলবে- 
শি 2071155 বি ০৮0 
16817458152 Oxi FON OO 
22° 7 ॥ ৮৩ 


- 4৮55 এ ভি ০ 
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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র । সালাম তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি । হে 
আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদের প্রতি, যিনি তোমার বান্দা, তোমার 
রসূল, ইব্রাহীমের প্রতি, যিনি তোমার খলীল এবং সকল নবী ও রসূলের 
প্রতি । অতঃপর হাত তুলে নিম্নরূপ দোয়া করবে- 


হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই স্থানে আমার হজ্জের প্রথম 
কর্মে প্রার্থনা করছি, আমার তওবা কবুল কর, আমার ক্রটি মার্জনা কর 
এবং আমার উপর থেকে গোনাহের বোঝা নামিয়ে দাও ৷ সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহর, যিনি আমাকে তার পবিত্র গৃহে পৌছিয়েছেন, যে গৃহকে তিনি 
মানুষের জন্যে করেছেন প্রত্যাবর্তনের স্থল ও আশ্রয় । একে আরও 
করেছেন বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্যে হেদায়াত । হে আল্লাহ! আমি 
তোমার গোলাম, এ শহর তোমার শহর, এ হরম তোমার হরম, এ গৃহ 
তোমার গৃহ। আমি তোমার রহমত তলব করতে এসেছি। আমি 
প্রার্থীর মত, তোমার সন্তুষ্টি কামনাকারীর মত তোমার কাছে প্রার্থনা 
করছি। 

(৬) এর পর কাল পাথরের কাছে গিয়ে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে 
এবং চুম্বন করে বলবে- হে আল্লাহ্‌! আমি আমার আমানত প্রত্যর্পণ 
করলাম এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করলাম । তুমি এই পূর্ণতায় সাক্ষী 
থাক। চুম্বন সম্ভবপর না হলে পাথরের সামনে দাড়িয়ে এ দোয়া পড়ে 
নেবে। এর পর তওয়াফ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দেবে না। এ 
তওয়াফকে 'তওয়াফে কুদুম' বলা হয়। তখন অন্যান্য লোক ফরয নামাযে 
নিয়োজিত থাকলে নিজেও ফরয নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং পরে 
তওয়াফ করবে । 


তওয়াফের আদব 


তওয়াফে কুদুম অথবা অন্য কোন তওয়াফ শুরু করলে হয়টি 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ 

(১) নামাযের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ, অযু করতে হবে, 
কাপড়-চোপড়, শরীর ও তওয়াফের জায়গা পাক হতে হবে এবং নগ্নতা 
'দূর করতে হবে। কেননা, কাবা গৃহের তওয়াফও নামাযের সমতুল্য । 
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এতে অবশ্য পারস্পরিক কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তওয়াফের 
পূর্বে এন্তেবাগ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ, চাদরের প্যাচ ডান বগলের নীচ 
. দিয়ে বের করে উভয় প্রান্ত বাম কাধের উপর রেখে দেকে। এমতাবস্থায় 
চাদরের এক প্রান্ত পিঠে ঝুলবে এবং অপর প্রান্ত বুকের উপর । তওয়াফের 
শুরু থেকে 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করবে । তওয়াফের দোয়াসমূহ 
পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে। 

(২) এস্তেবাগ সমাপ্ত হলে কা'বা গৃহকে বাম দিকে রাখবে এবং 
কাল পাথরের সামান্য দূরে দীড়াবে, যাতে তওয়াফের শুরুতে সমস্ত দেহ 
-কাল পাথরের বিপরীত দিকে চলে যায়। নিজের মধ্যে এবং কাবা ঘরের 
মধ্যে তিন কদম দূরত্ব রাখা উচিত, যাতে কাবা গৃহের কাছেও থাকে এবং 
শাযরাওয়ানের উপর তওয়াফও না হয়। এটা কাবার অন্তর্ভুক্ত । কাল 
পাথরের কাছে শাযরাওয়ান মাটির সাথে মিশে গেছে। এখানে ধোকা 
লাগে। যে এর উপর দিয়ে তওয়াফ করে, তার তওয়াফও হয় না। কেননা, 
সে যেন কাবার অভ্যন্তরে তওয়াফ করে । অথচ কাবার বাইরে তওয়াফ 
করার আদেশ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, শাযরাওয়ান কাবা প্রাচীর প্রস্থ । 
প্রস্থকে শাযরাওয়ান বলা হয়। মোট কথা, কাল পাথরের নিকট থেকে 
তওয়াফ শুরু করবে। 

(৩) তওয়াফের শুরুতে অর্থাৎ, কাল পাথর থেকে সামনে আগমনের 
পূর্বেই এই দোয়া পড়বে ৭৬৩ 

রত ন পা লতা ॥১ রা রা A 

Sees SOE EE Ee Joc ESE FEE EE POV: 
54025112254: ys 
15 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নামে শুরু ৷ আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ, আমি এই 
তওয়াফ করছি তোমার প্রতি বিশ্বাসের কারণে, তোমার কিতাবকে সত্য 
মনে করার কারণে, তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং তোমার নবী 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করার কারণে । এরপর তওয়াফ শুরু 
করে কাল পাথর থেকে এগিয়ে কাবা গৃহের বিপরীতে পৌছবে । তখন 
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এই দোয়া বলবে- 
[| 


EdD Ri পা শর্ট টে Ac DP Ar পে) এ তিক 


BILSON 
১8054752008 OT ES 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই গৃহ তোমার গৃহ, এই হরম তোমার হরম, 
এই আশ্রয় তোমার আশ্রয় । এটা দোযখ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনাকারীর স্থান৷ স্থান বলার সময় মকামে ইব্রাহীমের দিকে ইশারা 
করে বলবে- 


LATLG A PACH A পারা ৬৩2 Gov 
A LB LE dlp 


A ০৮৪ a 5 5 sl 27 
NL SL 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌! তোমার গৃহ মহান এবং তোমার সত্তা কৃপাশীল। 
তুমি সেরা রহমতকারী। অতএব আমাকে দোযখ থেকে এবং বিতাড়িত 
শয়তান থেকে আশ্রয় দান কর। আমার রক্ত মাংসকে দোযখের জন্যে 
হারাম করে দাও। আমাকে কেয়ামত দিবসের ত্রাস থেকে আশ্রয় দাও 
এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। অতঃপর 
সোবহানাল্লাহ ও আলহাম্দু লিল্পাহ বলতে বলতে রোকনে এরাকীতে 
MUNRO Ds EAL 
242° Aw 


০2৫15221047 Ndi 1417 
১৯৫ এ ৮৮501 ১৬253১৯৭5৮2 3৮8 ENE 
si JES 


অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে শেরক, সন্দেহ, 
কুফর, নেফাক, বিভেদ, দুশ্চরিত্রতা থেকে এবং পরিবার, ধন-সম্পদ ও 
সন্তানের মধ্যে কুদৃশ্য দেখা থেকে । অতঃপর মীযাবে পৌছে বলবে- 
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অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দাও, যে 
দিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না! হে আল্লাহ! 
আমাকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পেয়ালা দিয়ে শরবত পান করাও, যাতে 
আমার পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অতঃপর রোকনে শামীর 
বিপরীতে পৌছে বলবে_ 
72256572255 শি 
& পাকি তা A চটি পা ৩ A cd SAAB ATLA LAD AT 
৮১১৮৮১557৮2 2525 0০০০550৮৮৮৮ 
LANEY এ এন 2055 ES GSS 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি একে পরিণত কর মকবুল হজ্জ, কৃতজ্ঞ 
সায়ী (দৌড়), মার্জনাকৃত গোনাহ ও এমন ব্যবসায়, যাতে কখনও 
লোকসান হয় না। হে পরাক্রান্ত, হে ক্ষমাশালী! হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা 
কর, রহম কর। তুমি যে গোনাহ জান, তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি 
অধিক সম্মানী ও মহৎ। রোকনে ইয়ামানীর বিপরীতে পৌছে বলবে- 


৯৮7 Aw 2০৮৬ 
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Pd PAY Ed 
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705820০54৯0 OB 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কুফর 

থেকে । আরও আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, কবরের আযাব, জীবন ও মরণের 

পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের 

লাঞ্ছনা থেকে । রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মাঝখানে পৌছে 
বলবে- 
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৮2৩5৭ 


২ [রি ES ভি (51055 
- 50601594208) 4705 452৯2 7222 
অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও পরকালে 
কল্যাণ দান কর। আপন রহমতে আমাদেরকে কবর এবং জাহান্নামের 
আযাব থেকে রক্ষা কর । অতঃপর কাল পাথরের কাছে পৌছে বলবে- 


PEE EE FEO CS 81 
ilo, 2 pts 58210 55 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার রহমতে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি 
এই পাথরের পরওয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় চাই খণ থেকে, মনের 
সংকীর্ণ তা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। 
এভাবে এক চক্কর পূর্ণ হল। এমনিভাবে সাত চক্কর দেবে এবেং 
প্রত্যেক চক্করে উপরোক্ত দোয়াসমূহ যথারীতি পাঠ করবে । 


(8) প্রথম তিন চক্রে রমল করবে । অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক 
চলবে । রমলের অর্থ দ্রুত চলা এবং কাছে কাছে পা রাখা । এটা দৌড়ের 
চেয়ে কম এবং গতিতে স্বাভাবিক চলার চেয়ে বেশী । এস্তেবাগ ও রমল 
করার উদ্দেশ্য নির্ভীকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শন করা । কাফেরদেরকে নিরাশ 
করার জন্যে প্রথম যুগে এটা প্রচলিত হয়েছিল । কিন্তু পরেও এ সুন্নত 
অব্যাহত রয়ে গেছে। রমল কাবা ঘরের সন্নিকটে করা উত্তম। কিন্তু 
ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে দূরত্ব থেকে রমল করাই ভাল । অর্থাৎ, 
তওয়াফের স্থানের কিনারে রমল করবে এবং তিন চক্কর রমল করার পর 
কাবা গৃহের সন্নিকটে ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবে । অতঃপর স্বাভাবিক 
গতিতে চার চক্কর দেবে । প্রত্যেক চক্করে কাল পাথর চুম্বন করতে পারলে 
ভাল । ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে হাতে কাল পাথরের দিকে ইশারা 
করে হাত চুম্বন করবে । এমনিভাবে রোকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা 
মোস্তাহাব । রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন এবং আপন 
গণ্ড তার উপর রাখতেন। তবে কাল পাথর চুম্বন করা এবং রোকনে 
ইয়ামানীকে কেবল হাতে স্পর্শ করা উত্তম। কারণ, এ রেওয়ায়েতই 
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(৫) তওয়াফের সাতটি চক্কর সমাপ্ত হয়ে গেলে মুলতাযামে, অর্থাৎ 
কাল পাথর এবং কাবা গৃহের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে আগমন করবে। 
এটা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান । এখানে প্রাচীরের সাথে চিমটে যাবে। 
“পর্দা ধরে নিজের পেট প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে দেবে । ডান গণ্ড প্রাচীরে 
রাখবে এবং হাত ও হাতের তালু তাতে ছড়িয়ে দেবে । এ সময় নিঙ্নোক্ত 
দোয়া করবে- 

“হে প্রাচীন গৃহের প্রভু! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর। 
আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও। আমাকে প্রত্যেক মন্দ 
কাজ থেকে রক্ষা কর। আমাকে সন্তুষ্ট কর তোমার দেয়া রিযিকের উপর 
এবং আমাকে দেয়া তোমার রিযিকে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! এ গৃহ 
তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা এবং এটা জাহান্নাম থেকে 
আশ্রয়প্রার্থীর স্থান। হে আল্লাহ্‌! আমাকে তুমি তোমার কাছে 
আগমনকারীদের মধ্যে অধিক সম্মানিত কর।” 

এর পর এ স্থানে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল পয়গন্বরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, নিজের 
বিশেষ মকসূদের জন্যে দোয়া এবং গোনাহের মাগফেরাত কামনা করবে । 
পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ স্থানে খাদেমদেরকে বলতেন £ আমার কাছ থেকে 
আলাদা হয়ে যাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের সামনে নিজের 
গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করতে পারি। 


(৬) মুলতাযামে করণীয় সমাপ্ত হলে মকামে ইবরাহীমের পেছনে 
দু'রাকআত নামায পড়বে । পথম রাকআতে কুল ইয়াআইউহাল 
কা-ফিরন এবং দ্বিতীয় রাকআতে কুল হুআল্লাহ পাঠ করবে । এটা 
তওয়াফের দু'রাকআত । যুহরী বলেন ঃ চিরাচরিত সুন্নত এটাই যে, 
প্রত্যেক সাত চক্কর শেষে দু'রাকআত নামাযে পড়বে । যদি অনেক 
তওয়াফ করে এবং সবগুলোর পরে দু'রাকআত নাময পড়ে নেয়, তাও 
জায়েয । রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন । সাত চক্কর মিলে এক তওয়াফ 
হয়। তওয়াফের দু'রাকআত পড়ার পর নিম্নরূপ দোয়া বলবে- 

“হে আল্লাহ! সহজ করে দাও আমার জন্যে কঠিন বিষয়, আমাকে 
রক্ষা কর কঠিন বিষয় থেকে এবং আমাকে ইহ ও পরকালে ক্ষমা কর। 
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হে আল্লাহ! আমাকে আপন কৃপায় গোনাহ্‌ থেকে রক্ষা কর, যাতে 
তোমার নাফরমানী না করি, আমাকে তোমার তওফীক দ্বারা আনুগত্যে 
সাহায্য কর, আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে আলাদা রাখ এবং 
তোমার রসূলগণকে এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে ভালবাসে । 
হে আন্মাহ! আমাকে তোমার ফেরেশতাগণের, রসূলগণের ও 
সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের প্রিয় কর। হে আল্লাহ! তুমি যেমন আমাকে 
ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, তেমনি আপন কৃপায় ও ক্ষমতাবলে 
আমাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ । আমার দ্বারা আপন আনুগত্য ও 
রসূলের আনুগত্যের কাজ নাও এবং আমাকে এমন ফেতনা থেকে আশ্রয় 
দাও, যার কোন প্রতিকার নেই।” 

অতঃপর কাল পাথরের কাছে পুনরায় আসবে এবং সেটি চুম্বন করে 
তওয়াফ শেষ করবে। 

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সাত চক্কর দিয়ে কাবা গৃহের 
তওয়াফ করে এবং দু'রাকআত নামায পড়ে, সে একটি ক্রীতদাস মুক্ত 
করার সওয়াব পায়। এ পর্যন্ত তওয়াফের পদ্ধতি বর্ণিত হল। এতে 
নামাযের শর্তসমূহ ছাড়া আরও ওয়াজেব এই যে, সমগ্র কা“বার চার 
পাশে সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। কাল পাথর থেকে শুরু করতে হবে 
এবং কাবা গৃহকে বাম দিকে রেখে মসজিদের ভিতরে এবং কাবার বাইরে 
তওয়াফ করতে হবে । সবগুলো চক্কর নিরন্তর করতে হবে। মামুলী 
ফাকের বেশী ফাক দেয়া যাবে না। এ ছাড়া আর যেসব বিষয় রয়েছে, 
সেগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাব । 


সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো 


তওয়াফ শেষ করার পর বাবে সাফা দিয়ে বাইরে যাবে । এটা 
রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সোজাসুজি একটি 
দরজা । এ দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে পৌছবে। এর কয়েকটি 
সিঁড়ি অতিক্রম করার পর কাবা গৃহ দৃষ্টিগোচর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
পর্যন্ত কা'বা গৃহ দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেন। 
সাফা পাহাড়ের গোড়া থেকে দৌড়ানো তথা 'সায়ী’ শুরু করা যথেষ্ট ৷ 


www.pathagar.com 


৪৬৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


সিঁড়ি বেয়ে উপরে আরোহণ করা মোস্তাহাব। কিছু সিঁড়ি নতুন তৈরী 
হয়েছে, সেগুলোও বাদ দেবে না। বাদ দিলে 'সায়ী’ পূর্ণ হবে না। (অধুনা 
সাফা পাহাড়ের গোড়ায় এত বেশী মাটি জমে গেছে যে, গোড়া থেকে 
এবং দু'এক সিঁড়ি উপরে উঠলেও কা'বা দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এখন 
সিঁড়িতে না চড়লেও সায়ী অপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা নেই ।) সাফা থেকে সায়ী 
শুরু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাত বার সায়ী করবে। সাফা 
পাহাড়ে আরোহণের সময় কা“বার দিকে মুখ করে যে দোয়া পড়া হয় তা 
নিম্নরূপ 


“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র । কারণ তিনি 
আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই । তিনি 
এক । তার কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তারই । প্রশংসা তারই । তিনি 
জীবন ও মৃত্যু দান করেন। কল্যাণ তার হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে 
ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তিনি আপন 
ওয়াদা পালন করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন (অর্থাৎ, মক্কা 
বিজয়ে), আপন বাহিনীকে জয়ী করেছেন এবং একা কাফের বাহিনীকে 
পরাজিত করেছেন (অর্থাৎ, খন্দক যুদ্ধে), আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই। তার জন্যে এবাদতকে খাটি কর। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ 
করে। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তার জন্যে এবাদতকে খাটি কর। 
সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালক আল্লাহর জন্যে। আল্লাহ্‌ পবিত্র। স্মরণ কর 
তাঁকে সন্ধ্যায় ও দুপুরে। তারই প্রশংসা আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে 
সন্ধ্যায় এবং দ্িপ্রহরে। তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং 
মৃতকে জীবিত থেকে। ভূমি মরে যাওয়ার পর তাকে জীবিত করেন, 
এমনিভাবে তোমরা উথ্থিত হবে। তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি 
তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ হয়ে 
ছড়িয়ে পড়েছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিরস্থায়ী ঈমান, 
সত্যিকার বিশ্বাস, উপকারী জ্ঞান, বিনয়ী অন্তর ও যিকিরকারী জিহ্বা 
প্রার্থনা করি । আরও প্রার্থনা করি ক্ষমা, নিরাপত্তা এবং ইহ ও পরকালীন 
স্থায়ী শান্তি ।” 

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং ইচ্ছা 
অনুযায়ী দোয়া করবে। এর পর নেমে সায়ী শুরু করবে এবং বলতে 
থাকবে- 
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অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ্‌ 
তুমি জান তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি সম্মানিত! দানশীল । হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দান কর। আমাদেরকে 
জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। 

অতঃপর সবুজ মাইল ফলক পর্যন্ত নম্রতা বজায় রেখে চলবে । সাফা 
পাহাড় থেকে নেমেই এই মাইল ফলক পাওয়া যায়। মসজিদে হারামের 
দিকে আসতে গিয়ে যখন ছয় হাত দূরত্ব থেকে যায়, তখন দ্রুত চলবে । 
অর্থাৎ, রমলের মত গতিতে চলবে । পরবর্তী মাইল ফলক পর্যন্ত এভাবেই 
চলবে। অতঃপর ধীরগতিতে চলবে । মারওয়া পাহাড়ে পৌছে তার 
সিঁড়িতে চড়বে, যেমন সাফা পাহাড়ে চড়েছিলে । এখানে সাফা পাহাড়ে যে 
দোয়া পড়েছিলে, সে দোয়াই পড়বে । এটা হল সারী। পুনরায় যখন সাফা 
পাহাড়ে যাবে, তখন দু'বার সায়ী হবে। এমনিভাবে সাত বার সায়ী 
করবে। প্রত্যেক সায়ীতে দু'টি মাইল ফলকের মাঝখানে রমল করবে । 
সায়ী সমাপ্ত হওয়ার পর বুঝতে হবে, দু'টি কাজ অর্থাৎ, তওয়াফ ও সায়ী 
সমাপ্ত হল। উভয়টি সুন্নত। সায়ী করার সময় ওযু থাকা মোস্তাহাব- 
ওয়াজেব নয় । আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে সায়ী করলে এটাই রোকন 
হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট । কেননা, সায়ী আরাফাতে অবস্থানের পরে হওয়া 
শর্ত নয়; বরং এটা তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে শর্ত। তবে তওয়াফের 
পরে সায়ী করা শর্ত। 


আরাফাতে অবস্থান 

যদি হাজী আরাফার দিনে আরাফাতে পৌছে, তবে তওয়াফে কুদুম 
ও মন্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে করবে না। বরং 
প্রথমে আরাফাতে অবস্থান করবে । আরাফার কয়েক দিন পূর্বে পৌছালে 
মন্কায় প্রবেশ করে তওয়াফে কুদুম করবে এবং যিলহজ্জ পর্যন্ত এহ্‌রাম 
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অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে । ইমাম এই তারিখেই যোহরের পরে 
কাবার নিকটে খোতবা দেবেন এবং হাজীদেরকে আদেশ দেবেন ৮ই 
যিলহজ্জ তারিখে মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে । হাজীগণ ৯ই 
যিলহজ্জ ভোরে সেখান থেকে আরাফায় যাবে । দ্িপ্রহরের পরে আরাফাতে 
অবস্থানের ফরয আদায় করবে । কেননা, আরাফাতে অবস্থানের সময় ৯ই 
যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ সোবহে সাদেক পর্যন্ত ৷ 
হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্যে সামর্থ্য থাকলে মক্কা থেকে শেষ 
অবধি পদব্রজে চলা মোস্তাহাব। মসজিদে ইবরাহীম (আঃ) থেকে 
অবস্থানের স্থান পর্যন্ত পদ্ৰূজে চলার তাকিদ আছে। এটা উত্তম। 


হাজীগণ মিনায় পৌছে এই দোয়া পড়বেন- 


॥ 
প্রছিতিত ৫ তা 5 গে পা 


Eo 


অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! এটা মিনা । অতএব তুমি আমার প্রতি সেই 
নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ কর, যদ্দারা তুমি তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের 
প্রতি অনুগ্রহ করেছ।” 

নয় তারিখের রাতে মিনায় অবস্থান করবে। এ সময়ের সাথে হজ্জের 
কোন কাজ সম্পৃক্ত নয়। ভোর হলে ফজরের নামায পড়বে এবং সাবীর 
পাহাড়ের উপরে সূর্য উঠে গেলে এই দোয়া পড়ে আরাফাতে রওয়ানা হয়ে 
যাবে 
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অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! এ ভোর আমার সকল ভোর অপেক্ষা উত্তম 

কর। একে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী কর, তোমার ক্রোধ থেকে দূরবর্তী 

কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে ভোর করেছি, তোমাকেই আশা 
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করেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমার সত্তারই ইচ্ছা 
করেছি। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের নিয়ে তুমি আজ 
ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করবে ।” 


আরাফাতে পৌছে নামেরা মসজিদের সন্নিকটে তাবু স্থাপন করবে । 
এখানেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবু স্থাপন করেছিলেন। আরাফাতে অবস্থানের 
জন্যে গোসল করা উচিত। সূর্য পশ্চামাকাশে ঢলে পড়লে ইমাম সংক্ষিপ্ত 
খোতবা পাঠ করে বসে যাবেন, অতঃপর দ্বিতীয় খোতবা শুরু করবেন। 
মুয়াধযিন আযান দেবে । আযানে দুই তকবীর মিলিয়ে বলবে । তকবীর 
শেষে ইমাম খোতবা শেষ করে যোহর ও আসর এক আযান ও দু'তকবীর 
সহকারে পড়বে । নামায কসর পড়বে । নামাযের পর অবস্থানস্থলে গিয়ে 
আরাফাতে অবস্থান করবে- আরনা উপত্যকায় অবস্থান করবে না। 
মসজিদে ইবরাহীমের সম্মুখবর্তী অংশ আরনার এবং পশ্চাতের অংশ 
আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত । মসজিদে আরাফাতের স্থান সেখানে বিছানো বড় 
বড় পাথর দ্বারা জানা যায়। অবস্থানের সময় আল্লাহর প্রশংসা, দোয়া ও 
তওবা বেশী পরিমাণে করবে । সেদিন রোযা রাখবে না, যাতে সারাদিন 
দোয়া পাঠ করার শক্তি থাকে । আরাফার দিনে লাববায়কা বলা বন্ধ করবে 
না; রবং কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও দোয়ায় মগ্ন থাকবে। 
সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করা উচিত নয়, যাতে সে রাতও 
দ্বিতীয় দিনের রাত আরাফাতেই একত্রিত হয়। এর দ্বিতীয় উপকার এই 
যে, চাদ দেখায় ভুল হলে কিছু সময় আরাফাতে অবস্থান হয়ে যাবে । 
যেব্যক্তি দশই যিলহজ্জ ভোর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, 
তার হজ্জ বাতিল হয়ে যায়। তার উচিত ওমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে 
এহরাম ছেড়ে দেয়া এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করা । 

আরাফার দিনে সর্বাধিক সময় দোয়ায় ব্যয় করবে । কারণ, এ স্থানে 
ও এরূপ সমাবেশে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। আরাফার দিনে যেসব 
দোয়া রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে 
সেগুলো পড়া উচিত। এরূপ একটি দোয়ার সারমর্ম নিম্নরূপ- 

“আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক । তার কোন শরীক 
নেই। সাম্রাজ্য তারই এবং প্রশংসা তারই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান 
করেন। তিনি চিরজীবী- মৃত্যুবরণ করেন না। তারই হাতে কল্যাণ। 
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তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান । হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার 
কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার জিহ্বায় নূর দাও। হে 
আল্লাহ, আমার বক্ষ উন্মোচন কর এবং আমার কর্ম আমার জন্যে সহজ 
কর। হে আল্লাহ! প্রশংসার মালিক, তোমারই প্রশংসা যেমন আমরা করে 
থাকি। বরং তার চেয়েও উত্তম প্রশংসা তোমার । তোমারই জন্যে আমার 
নামায, আমার হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু । তোমারই দিকে 
আমার প্রত্যাবর্তন এবং তোমারই দিকে আমার সওয়াব । হে আল্লাহ! 
আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে মনের কুমন্ত্রণা, দুরবস্থা এবং কবরের 
আযাব থেকে । হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে সে বস্তুর 
অনিষ্ট থেকে যা বাতাস বয়ে আনে এবং যমানার ধ্বংসাত্মক বস্তুর অনিষ্ট 
থেকে । হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে তোমার দেয়া 
সুস্থতার বিবর্তন থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ থেকে এবং তোমার 
যাবতীয় ক্রোধ থেকে । হে আল্লাহ! আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং 
আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা কর। আজ সন্ধ্যায় আমাকে এমন 
নেয়ামত দান কর, যা আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে এবং আপন গৃহের 
হাজীদের মধ্য থেকে কাউকে দান করনি । হে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী, হে 
আল্লাহ! হে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, অনুগ্রহ প্রেরণকারী, হে পৃথিবী ও 
আকাশমণ্লীর স্রষ্টা, তোমার সামনে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় ফরিয়াদ করে। 
তোমার কাছে আমরা প্রয়োজন যাঞ্ছা করি। আমার প্রয়োজন এই যে, 
Blo a a lolli sl যখন দুনিয়ার মানুষ আমাকে ভুলে 
যায় । হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুন, আমার অবস্থান দেখ, আমার 
গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জান, আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন 
নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, নিঃস্ব ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত, সন্ত্রস্ত, গোনাহ্‌ 
স্বীকারকারী, আমি তোমার কাছে মিসকীনের মত প্রার্থনা করি এবং 
তোমার সামনে গোনাহ্‌গার লাঞ্চিতের মত মিনতি করি, ভীত ক্ষতিগ্রস্তের 
হয়, যার অশ্রু তোমার জন্যে প্রবাহিত হয়, যার দেহ তোমার জন্যে নুয়ে 
পড়ে এবং যার নাক তোমার জন্যে ধুলাধূসরিত হয়। হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে তোমার দয়া থেকে বঞ্চিত করো না, তুমি আমার জন্যে 
মেহেরবান ও দয়ালু হও হে উত্তম দাতা ইলাহী, আমি তো নিজেকে 
তিরস্কার করি। ইলাহী, পাপ আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর 
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আমার আমলের কোন ওসিলা নেই এবং প্রত্যাশা ব্যতীত আমার কোন 
সুপারিশকারী নেই। ইলাহী, আমি জানি আমার গুনাহ তোমার কাছে 
আমার কোন মর্যাদা বাকী রাখেনি এবং ওযর করার কোন পথ অবশিষ্ট 
রাখেনি, কিন্তু তুমি দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইলাহী, যদি আমি তোমার 
রহমত পর্যন্ত পৌছার যোগ্য নাও হই, তবুও তোমার রহমত তো আমার 
কাছে পৌছার যোগ্য ৷ ইলাহী, তোমার রহমত সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত 
এবং আমিও এক সৃষ্টি । ইলাহী, আমার গোনাহ যদিও বৃহৎ, কিন্তু 
তোমার ক্ষমার তুলনায় নেহায়েত ক্ষুদ্র । অতএব আমার গোনাহসমূহ মাফ 
কর হে কৃপাশীল। ইলাহী, তুমি তো তুমিই আর আমি আমিই । আমি 
বার বার গোনাহের দিকে ফিরে যাই, আর তুমি বার বার মাগফেরাতের 
দিকে ফিরে যাও। ইলাহী, যদি তুমি তোমার আনুগত্যশীলদের ছাড়া 
কারও প্রতি রহম না কর, তবে গোনাহ্‌গাররা কার কাছে কাকুতি-মিনতি 
করবে? ইলাহী, আমি তোমার আনুগত্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিবৃত্ত 
রয়েছি এবং তোমার নাফরমানীতে জেনেশুনে রত হয়েছি। অতএব তুমি 
পবিত্র, আমার উপর তোমার প্রমাণ কত বৃহৎ এবং তোমার ক্ষমা আমার 
প্রতি কত বড় আশীর্বাদ! আমি তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি আমা থেকে 
বেপরওয়া। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমাই কর। হে তাদের উত্তম 
প্রত্যাশা করে, ইসলামের ইযযত ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দায়িত্কে আমি 
তোমার সামনে ওসিলা করছি। অতএব আমার সমস্ত গোনাহ মাফ কর। 
আমাকে এই জায়গা থেকে প্রয়োজন মিটিয়ে বিদায় দাও। আমি যা 
চেয়েছি, তা আমাকে দান কর । আমি যে বিষয়ের বাসনা করেছি তা পূরণ 
কর। ইলাহী, আমি সে দোয়া করছি যা তুমি শিখিয়েছ। অতএব আমাকে 
সে আশা থেকে বঞ্চিত করো না, যা তুমি আমাকে বলেছ। ইলাহী, তুমি 
আজ রাতে সে বান্দার সাথে কি ব্যবহার করবে, যে আপন গোনাহ্‌ স্বীকার 
করে তোমার কাছে বিনয় প্রকাশ করে, আপন গোনাহের কারণে মিসকীন, 
আপন আমলের কারণে তোমার সামনে মিনতি করে, তোমার প্রতি 
তওবা করে, জুলুম করার কারণে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ক্ষমার 
জন্যে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে, অভাব দূরীকরণে তোমাকে অন্বেষণ 
করে, আপন অবস্থানের জায়গায় তোমার কাছে প্রত্যাশী করে, অথচ তার 
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গোনাহ অনেক । হে আশ্রয়স্থল প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির, প্রত্যেক মুমিনের 
বন্ধু, যে সৎকাজ করে সে তোমার রহমতে সফল হয় এবং যে গোনাহ্‌ 
করে, সে তার গোনাহের কারণে বরবাদ হয় । হে আল্লাহ! আমরা তোমার 
করছি, তোমার কাছে যা আছে তা তলব করছি, তোমার অনুগ্রহ কামনা 
তোমারই কাছে গোনাহের বোঝা নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তোমার সম্মানিত 
গৃহের হজ্জ করেছি। হে সেই সত্তা! যে প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজনসমূহের 
মালিক এবং যে নিশ্ুুপদের মনের কথা জানে, হে সেই সত্তা, যার সাথে 
আর কোন প্রভু নেই, যার কাছে দোয়া করা যায় এবং যার কোন স্রষ্টা 
নেই, যাকে ভয় করা যায়। 

হে সেই সত্তা, বেশী সওয়াল করলে যার দানশীলতাই কেবল বৃদ্ধি 
পায় এবং বেশী প্রয়োজন হলে যার অনুগ্রহ ও কৃপাই শুধু বেড়ে যায়। হে 
আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক মেহমানের জন্যে ভোজ রেখেছ। আমরা তোমার 
মেহমান। অতএব আমাদের জন্যে জান্নাতী ভোজের ব্যবস্থা কর। হে 
আল্লাহ! প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের জন্যে একটি পুরস্কার রয়েছে, প্রত্যেক 
যিয়ারতকারীর জন্যে এক সম্মান রয়েছে, প্রত্যেক সওয়ালকারীর জন্যে 
এক দান রয়েছে, প্রত্যেক আশাকারীর জন্যে এক সওয়াব রয়েছে, প্রত্যেক 
আবেদনকারীর জন্যে এক প্রতিদান রয়েছে, প্রত্যেক রহমকারীর জন্যে 
এক রহমত রয়েছে, প্রত্যেক আগ্রহীর জন্যে তোমার কাছে নৈকট্য রয়েছে 
এবং প্রত্যেক ওসিলা অন্বেষণকারীর জন্যে ক্ষমা রয়েছে। আমরা প্রতিনিধি 
হয়ে এসেছি তোমার সম্মানিত গৃহের দিকে, আমরা অবস্থান করেছি মহান 
স্থানসমূহে এবং উপস্থিত হয়েছি এসব বরকতময় ভূমিতে, তোমার কাছে 
যা আছে তার আশা নিয়ে । অতএব তুমি প্রত্যাশাকে বিফল করো না। 

ইলাহী, তুমি একের পর এক এত নেয়ামত দিয়েছ যাতে আমাদের 
মন শান্ত হয়ে গেছে। তুমি চিন্তার স্থান এত ব্যাপক করেছ যে, নির্বাক 
বস্তুসমূহ তোমার প্রমাণ উচ্চারণে মুখর হয়ে রয়েছে। তুমি এত অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করেছ যে, তোমার ওলীগণও তোমার হক আদায়ে অক্ষমতা 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তুমি এত নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছ যে, 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তোমার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ বর্ণনা করেছে। তুমি 
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যে, প্রত্যেক বস্তু তোমার ইযযতের সামনে মাথা নত করেছে এবং সকল 
মুখমণ্ডল তোমার মাহাত্ম্যের মোকাবিলায় নত হয়ে গেছে। তোমার 
বান্দারা যখন অসৎ কাজ করে তখন তুমি সহ্য কর এবং সময় দাও । 
পক্ষান্তরে তারা সৎকাজ করলে তুমি কৃপা কর ও কবুল কর। তারা 
নাফরমানী করলে তুমি গোপন কর । তারা ক্রটি করলে তুমি ক্ষমা কর । 
আমরা দোয়া করলে তুমি কবুল কর আর ডাকলে শ্রবণ কর। আমরা 
তোমার প্রতি মনোযোগী হলে তুমি নিকটবর্তী হও। আর তোমার প্রতি 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে তুমি আমাদের আহ্বান কর। ইলাহী, তুমি তোমার 
প্রকাশ্য কিতাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছ ঃ কাফেরদেরকে বল, তারা 
কুফর থেকে বিরত হলে তাদের অতীত কুকর্ম ক্ষমা করা হবে। সুতরাং 
অস্বীকারের পর তাদের তরফ থেকে কলেমায়ে তওহীদের স্বীকারোক্তিতে 
তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমরা তো তওহীদের সাক্ষ্য বিনীতভাবে এবং 
মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য আন্তরিকতা সহকারে দেই। 
অতএব এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে আমাদের অতীত গোনাহসমূহ মাফ করে 
দাও। এতে আমাদের অংশ নও-মুসলিমদের অংশ থেকে কম করো না। 
ইলাহী, আমাদের কেউ তার গোলাম মুক্ত করে তোমার নৈকট্য হাসিল 
করলে তুমি তা পছন্দ কর। আমরা তো তোমার গোলাম; আর তুমি 
অনুগ্রহ করার অধিক যোগ্য । অতএব আমাদেরকে মুক্ত কর, তোমার 
আদেশ- আমরা যেন আমাদের মধ্যকার গরীব মিসকীনদেরকে খয়রাত 
দেই! আমরা তোমার কাছে মিস্কীন এবং তুমি খয়রাত দানের অধিক 
যোগ্য । অতএব আমাদেরকে খয়রাত দাও। যারা আমাদের উপর জুলুম 
করে, তাদেরকে ক্ষমা করার উপদেশ তুমি আমাদেরকে দিয়েছ । আমরা 
নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর তুমি কৃপা করার অধিক হকদার, 
অতএব আমাদেরকে মার্জনা কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে 
এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও । আপন রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে . 
জাহান্নামের আযাব থেকে বাচাও । 

এছাড়া খিযির (আঃ)-এর দোয়াও বেশী পরিমাণে পাঠ করবে। তা 
এই- 
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অর্থাৎ, হে সেই সত্তা, যাকে তার এক অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে 
উদাসীন করে না, এক আবেদন অন্য আবেদন শুনা থেকে গাফেল করে না 
এবং যার কাছে অনেক কণ্ঠস্বর বিমিশ্র হয় না। হে সেই সত্তা, যাকে 
অনেক আবেদন বিরত করে না এবং যার কাছে অনেক ভাষা বিভিন্ন নয়। 
হে সেই সত্তা! যাকে ঠকায় না হটকারীদের পীড়াপীড়ি এবং যাকে অনেক 
আবেদনকারীর আবেদন বিমর্ষ করে না, তুমি আমাদেরকে তোমার ক্ষমার 
শীতলতা এবং রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাও। 


এছাড়া আরও দোয়া জানা থাকলে তা পড়বে । (এ ক্ষেত্রে “হেযবুল 
আমরের” দোয়া খুব চমৎকার । এতে কোরআন ও হাদীসের দোয়া 
শামিল রয়েছে ।) নিজের জন্যে, পিতামাতার জন্যে এবং সকল মুসলমান 
নারী ও পুরুষের মাগফেরাতের জন্যে খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করবে । 
আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কিছুই বড় নয়। মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌ 
আরাফাতে বলেছিলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমার কারণে সকল মানুষের 
আবেদন নামঞ্জুর করো না। বকর মুযানীর কাছে জনৈক ব্যক্তি বলল £ 
আমি আরাফাতের হাজীদেরকে দেখে ধারণা করলাম, আমি তাদের মধ্যে 
না থাকলে সকলেরই মাগফেরাত হয়ে যেত ৷' 


জামরায় কংকর নিক্ষেপ, যবেহ করা, কেশ মুণ্ডন ও তওয়াফ করা । 
সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে ফেরার পথে গাল্তীর্য ও স্থিরতা 
অবলম্বন করা উচিত । কতক লোকের রীতি অনুযায়ী ঘোড়া অথবা উট 
দৌড়ানো উচিত নয় । রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) সওয়ারীর ঘোড়া ও উট দৌড়াতে 
নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুচারুরূপে পথ 
চল। কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পিষ্ট করো না এবং মুসলমানকে কষ্ট দিয়ো না। 
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মুযদালেফায় পৌছে গোসল করবে । মুযদালেফা হরমের অন্তর্ভুক্ত । তাই 
গোসল করে এখানে প্রবেশ করবে । পায়ে হেটে প্রবেশ করলে অধিক 
উত্তম এবং হরমের সম্মানের উপযোগী । পথিমধ্যে সজোরে লাব্বায়ক 
বলতে থাকবে। মুযদালেফায় পৌছে এই দোয়া পড়বে 
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হে আল্লাহ! রী রিকসা 
হয়েছে। আমরা তোমার কাছে নতুনভাবে প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি 
আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের দোয়া তুমি কবুল কর এবং যারা 
তোমার উপর ভরসা করলে তুমি তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও। 


অতঃপর মুযদালেফায় এশার সময়ে মাগরিব এবং এশা এক আযান 
ও দু'তকবীরসহ একত্রে পড়বে । এশার নামায কসর পড়বে । উভয় 
ফরযের মাঝখানে কোন নফল পড়বে না। কিন্তু উভয় ফরযের পরে 
মাগরিব ও এশার নফল এবং বেতের পড়ে নেবে । প্রথমে মাগরিবের ও 
পরে এশার নফল পড়বে । এর পর এ রাত্রি মুযদালেফায় কাটাবে । এ 
রাত্রিটি হজ্জের করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । কেউ অর্ধ রাত্রির পূর্বে সেখান 
থেকে ডলে গেলে ভাকে ‘দম’ তথা কোরবানী করতে হবে। দরূদ ও 
ওযিফার মধ্য দিয়ে এ রাত্রি অতিবাহিত করা উত্তম, সওয়াবের কাজ। 
রাত্রির অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেলে সেখান থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি 
নেবে । এখানে নুড়ি পাথর পাওয়া যায় । তাই জামরার জন্যে এখান থেকে 
সত্তরটি কংকর কুড়িয়ে নেবে । পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হেতু বেশী নিলেও 
ক্ষতি নেই। কংকর হালকা হওয়া চাই, যাতে অঙ্গুলির ডগায় আসে । এর 
পর অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়বে এবং রওয়ানা হয়ে যাবে। 
মুযদালেফার শেষ সীমা মাশ “আরে হারামে পৌছে থেমে যাবে এবং চার 
দত তবলা থই ই ক ক 


AG তা, cA acc ocr তত ৫৯ 


www.pathagar.com 


৪৭৬ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড 


পেরে ও রর পা পাছে ও নব পুতা হা সে crt 

৮৮211৮5১৫৮0 ৮৮51৮209711 

NL SEIN ST AED El SEN 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মাশআরে হারাম, খানায়ে কাবা, সম্মানিত মাস, 

রোকন ও মকামের ওসিলায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর রূহের প্রতি আমাদের 

সালাম ও অভিবাদন পৌছে দাও এবং আমাদেরকে শান্তির গৃহে দাখিল 
কর, হে প্রতাপাবিত ও সম্মানিত। 


অতঃপর সেখান থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে 
রওয়ানা হয়ে যাবে “ওয়াদিয়ে মুহাসসার' নামক স্থানে পৌছে দ্রুত সওয়ারী 
চালিয়ে ময়দান অতিক্রম করে যাবে। পদব্ুজে গেলে দ্রুত হেঁটে যাবে। 
১০ই যিলহজ্জের ভোর হয়ে গেলে কখনও লাববায়কা বলবে এবং কখনও 
তকবীর বলবে । এভাবে মিনায় পৌছবে ৷ এখানে জামরা সামনে পড়বে । 
জামরা সংখ্যায় তিনটি ৷ প্রথম ও দ্বিতীয় জামরা এমনিতেই অতিক্রম 
করে যাবে। দশ তারিখে এগুলোতে কোন কাজ করতে হয় না। যখন 
তৃতীয় জামরা আকাবায় পৌছবে এবং সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে 
যাবে, তখন এই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে । এ জামরাটি 
কেবলামুখী ব্যক্তির ডান দিকে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। কংকর মারার 
স্থানটি একটু উঁচুতে ৷ কংকর মারার নিয়ম হচ্ছে, কেবলার দিকে অথবা 
জামরার দিকে মুখ করে দাড়াবে, অতঃপর হাত তুলে সাতটি কংকর 
নিক্ষেপ করবে । এ সময় লাব্বায়কার পরিবর্তে তকবীর বলবে। প্রত্যেক 
কংকরের সাথে এই দোয়া পড়বে- 
18821251551 


অর্থাৎ, “আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর আনুগত্য করার এবং 
শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করছি। হে আল্লাহ! 
তোমার কিতাবকে সত্য জ্ঞান করার জন্যে এবং তোমার নবীর সুন্নত 
অনুসরণ করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করেছি ।” 


কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে লাব্বায়কা ও তকবীর উভয়টি বন্ধ করে 
দেবে । কিন্তু ফরয নামাযের পর নয় তারিখের যোহর থেকে তের 
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তারিখের আসরের পর পর্যন্ত তকবীর বলা অব্যাহত রাখবে । নামাযের 
পরে তকবীর এভাবে পড়বে- 
BEd টি ৯৬০ 
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2৮221002104, 


এদিন দোয়ার জন্যে জামরার কাছে অবস্থান করবে না; বরং আপন 
বাসস্থানে গিয়ে দোয়া করবে । অতঃপর সঙ্গে কোরবানীর জীব থাকলে তা 
যবেহ করবে । নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম। যবেহ করার সময় এই 
দোয়া পড়বে 
95854501545 Li AHL sO 


AGT পা পাট Aw 


TAAL LEAL 
অর্থাৎ, “আল্লাহর নামে শুরু । আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এ 
কোরবানী তোমার পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে, তোমারই কারণে আদায় 
হয়েছে এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আমার পক্ষ থেকে এটা 
কবুল কর, যেমন তুমি তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষ থেকে 
কবুল করেছিলে ।” 
উট কোরবানী করা উত্তম, এর পর গরু, এর পর ছাগল । ছাগলের 
তুলনায় দুম্বা কোরবানী করা উত্তম । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- >)! 
১৯৪২। ০১৮৪ উত্তম কোরবানী শিংবিশিষ্ট দুম্বা। সাদা রং লালিমা 
মিশ্রিত কাল ও কাল রঙের চেয়ে উত্তম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) 
বলেন- একটি সাদা দুম্বা কোরবানীর বেলায় দু'টি কাল দুশ্বার চেয়ে 
উত্তম। নফল কোরবানী হলে তা থেকে খাবে । দোষযুক্ত জীব কোরবানী 
করবে না। যেসব দোষের কারণে কোরবানী হয় না, সেগুলো এই ঃ 
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ল্যাংড়া হওয়া, নাক অথবা কান কর্তিত হওয়া, কান উপরে অথবা নীচে 
বিদীর্ণ হওয়া, শিং ভাঙ্গা হওয়া, সামনের পা খাটো হওয়া, অত্যধিক 
জীর্ণশীর্ণ হওয়া । কোরবানীর পরে কেশ মুণ্ডন করবে । কেশ মুগ্ডনের সময় 
এই দোয়া পড়বে- 


25424 12152 1 
নিশাত রিনি 
অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! আমার জন্যে এটির প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে 
একটি নেকী রাখ, প্রত্যেক চুলের বদলে একটি গোনাহ মিটিয়ে দাও এবং 
দাও ৷” 
নারী তার কেশ সামান্য ছোট করবে। টেকো ব্যক্তির জন্যে মাথায় 
খুর ফিরিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। কেশ মুণ্ডনের সাথে সাথে এহরাম খতম 
হয়ে যায। নারী সম্ভোগ ও শিকার ব্যতীত অন্যন্য সকল নিষিদ্ধ কাজ এর 
পর হালাল হয়ে যায়। এখন মক্কায় গিয়ে তওয়াফ করবে । এ তওয়াফ 
হজ্জের রোকন । একে তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। এর সময় দশ 
তারিখের অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। শেষ 
ওয়াক্তের কোন সীমা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা বিলম্বে এ তওয়াফ করা যায়। 
কিন্তু তওয়াফ না করা পর্যন্ত এহরামের কিছু প্রভাব বাকী থাকবে । অর্থাৎ, 
নারী সম্ভোগ করতে পারবে না। তওয়াফে যিয়ারত করে নেয়ার পর নারী 
সম্ভোগ করতে পারবে এবং পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবে । এর পর বাকী 
থাকে কেবল আইয়ামে তশরীকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং 
মিনায় রাত্রি অতিবাহিত করা । এ দু'টি কাজ এহরাম খতম হওয়ার পরে 
হজ্জের অনুসরণে ওয়াজিব । তওয়াফে যিয়ারত দু'রাকআত নামাযসহ । 
তওয়াফে কুদুমের পর যদি সাফা মারওয়ার সায়ী না করে থাকে, তবে 
এখন তওয়াফে যিয়ারতের পর পূর্বোল্লিখিত নিয়মে সায়ী করে নেবে। 
পূর্বে সায়ী করে থাকলে সেটাই রোকন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রার করতে 
হবে না। এহরাম থেকে হালাল হওয়ার উপায় তিনটি ঃ কংকর নিক্ষেপ 
করা, মাথা মুগ্ডন করা ও তওয়াফে যিয়ারত করা । যবেহসহ এ তিনটিকে 
আগে পাছে করায় কোন দোষ নেই । কিন্তু প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা 
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উত্তম, এর পর যবেহ করা, এর পর মাথা মুণ্ডন করা এবং অবশেষে 
তওয়াফে যিয়ারত করা। 


ইমামের জন্যে সূর্য চলে পড়ার পর দশ তারিখে খোতবা পাঠ করা 
সুন্নত। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিদায়ী খোতবা ছিল। হজ্জে মোট 
চারটি খোতবা আছে- একটি সাত তারিখে, একটি নয় তারিখে, একটি 
দশ তারিখে এবং একটি মিনা থেকে প্রথম বিদায়ের দিন অর্থাৎ বার 
তারিখে । এ চারটি খোতবাই দ্রিপ্রহরে সূর্য ঢলে পড়ার পর । নয় তারিখে 
আরাফার খোতবা দুটি । বাকীগুলো এক এক খোতবা। দুখোতবার 
মাঝখানে কিছু বসতে হবে। 

তওয়াফে যিয়ারত শেষ করার পর রাতের বেলায় থাকা এবং কংকর 
মারার জন্যে মিনায় ফিরে আসবে । এগার তারিখে যখন সূর্য ঢলে পড়ে 
তখন কংকর মারার জন্যে গোসল করবে এবং প্রথম জামরার দিকে 
রওয়ানা হবে৷ এটা আরাফাতের দিক থেকে প্রথমে ঠিক সড়কের উপর 
অবস্থিত ৷ সেখানে সাতটি কংকর মারবে । অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে 
রাস্তা থেকে সামান্য আলাদা হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দাড়াবে এবং 
আল্লাহ তাআলার হামদ ও তকবীর পাঠ করে অন্তরের উপস্থিতি এবং 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনয় সহকারে ততক্ষণ দোয়া করবে যতক্ষণ সময় সূরা 
বাকারা পাঠ করতে লাগে । এর পর দ্বিতীয় জামরার দিকে অগ্রসর হবে। 
সেখানেও প্রথম জামরার অনুরূপ কংকর নিক্ষেপ করবে। এর পর সামনে 
অগ্রসর হয়ে জামরা আকাবাতেও সাতটি কংকর মারবে । এর পর কোন 
কাজ না করে আপন বাসস্থানে এসে রাত কাটাবে । পরদিন অর্থাৎ, বার 
তারিখের যোহরের নামায বাদে একুশটি কংকর আগের দিনের মত 
তিনটি জামরায় মারবে । এর পর ইচ্ছা করলে মিনায় অবস্থান করবে এবং 
ইচ্ছা করলে মক্কায় ফিরে আসবে। সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করলে 
ভালো । আর যদি রাত্রি পর্যন্ত মিনা ত্যাগ না করে, তবে তার জন্যে 
বাইরে যাওয়া জায়েয নয়; বরং রাত্রে মিনায় অবস্থান করে তের তারিখে 
পূর্বের ন্যায় একুশটি কংকর মারতে হবে । রাত্রে না থাকলে এবং কংকর 
নিক্ষেপ করলে কোরবানী করতে হবে। এ কোরবানীর গোশ্ত সদকা 
জায়েয । তবে রাত্রে মিনাতেই থাকতে হবে । মিনায় থাকাকালে ফরয 
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নামাযসমূহ ইমামের পেছনে মসজিদে খায়ফে পড়বে । এর অনেক 
সওয়াব । মিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মুহাস্সারে বিরতি দেয়া 
উত্তম। আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানে পড়বে এবং সামান্য 
নিদ্রা যাবে। এটা সুন্নত । অনেক সাহাবী থেকে এ সুন্নত বর্ণিত আছে। 
এটা করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না। 


ওমরা ও তার পরবর্তী করণীয় 


যেব্ক্তি হজ্জের আগে অথবা পরে ওমরা করতে চায়, তার উচিত 
গোসল করে ওমরার কাপড় পরিধান করা এবং ওমরার মীকাত থেকে 
এহরাম বাধা । তার জন্যে উত্তম মীকাত হচ্ছে জেয়েররানা । এটা মক্কা ও 
তায়েফের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম, এর পরে তানয়ীম ও এর পরে 
হুদায়বিয়া। এহরাম করার সময় ওমরার নিয়ত করে লাব্বায়কা বলবে 
এবং মসজিদে আয়েশায় গিয়ে দুরাকআত নামায পড়বে । এখানে যা মনে 
চায় দোয়া করবে । এর পর লাব্বায়কা বলতে বলতে মক্কায় আসবে এবং 
মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে ঢুকে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে । অতঃপর 
সাত চক্কর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাত বার সায়ী করবে। 
সায়ী শেষে মাথা মুগ্ডন করবে। এখন ওমরা পূর্ণ হয়ে গেল। যেব্যক্তি 
মক্কায় অবস্থান করে, তার উচিত ওমরা ও তওয়াফ বেশী করে করা এবং 
কাবা গৃহের পানে বেশী পরিমাণে তাকানো । কাবা গৃহের অভ্যন্তরে 
নগ্নপদে গান্তীর্য সহকারে প্রবেশ করবে। যমযম কূপের পানি অধিক 
পরিমাণে পান করবে। সম্ভব হলে অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজ হাতে 
পানি তুলে পান করবে। এত বেশী পান করবে যেন উদর ভর্তি হয়ে যায়। 
এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে- 


ADA তা এ পাতা YS ASS & ৩৯৩৫ ৬৪ পা 
৬৮০১০2595১5 54 
IR SAS টিনা ৯১০০৮ পাতা পা 
5৯319 ৮5101 SLD TED ICY) 
হে আল্লাহ! এ পানিকে প্রত্যেক অসুখ বিসুখের প্রতিষেধক কর এবং 
আমাকে আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা নসীব কর। 
রসূলে করীম (সাঃ) বলেন- 
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4) ৮১০ ১) ৮৮১ ০৮১ অৰ্থাৎ, যমযমের পানি যে মকসূদে পান 
করা হয়, তা হাসিল হয়। তাই দোয়া করা উচিত। 


বিদায়ী তওয়াফ 


হজ্জ ও ওমরার পর যখন দেশে ফিরতে মনে চায়, তখন সকল 
প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কাবা থেকে বিদায় নেবে । এই বিদায় নেয়ার নিয়ম 
হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত পন্থায় সাত চক্করের তওয়াফ করবে । এতে রমল ও 
এস্তেবাগ করবে না। তওয়াফ শেষে মকামে ইবরাহীমের পেছনে 
দু'রাকআত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে 
আসবে । অতঃপর দোয়া ও কাকুতি মিনতি করবে । বলবে- 


“হে আল্লাহ! নিশ্চয় এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা- 
তোমার গোলামের ও তোমার বাদীর পুত্র । আমার জন্য নিয়োজিত বস্তুতে 
তুমি আমাকে সওয়ার করিয়েছ, তোমার শহরসমূহ পরিভ্রমণ করিয়েছ 
এবং আপন নেয়ামত আমাকে পৌছিয়েছ, এমনকি হজ্জের ক্রিয়াকর্ম 
আদায় করতে আমাকে সাহায্য করেছ। সুতরাং আমার প্রতি সন্তুষ্ট 
থাকলে তুমি আমাকে আরও বেশী সন্তুষ্টি দাও। নতুবা এখন তোমার গৃহ 
থেকে দূরে যাওয়ার পূর্বে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। এটা আমার দেশে 
ফেরার সময়, যদি তুমি অনুমতি দাও- এমতাবস্থায় যে, আমি যেন 

তোমার বদলে অন্য কাউকে অবলম্বন না করি, তোমার গৃহের পরিবর্তে 
অন্য গৃহ পছন্দ না করি, যেন তোমার প্রতি বিরূপ এবং তোমার গৃহের 
প্রতি অসন্তুষ্ট না হই। হে আল্লাহ! দৈহিক সুস্থতা ও ধর্মীয় হেফাযতকে 
আমার্‌ সঙ্গী কর । আমার প্রত্যাবর্তন সুন্দর কর। জীবিত থাকা পর্যন্ত 
আমাকে তোমার আনুগত্য দান কর । আমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের 
কল্যাণ একত্রিত কর। তুমি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখ। হে আল্লাহ! 
একে তোমার গৃহে আমার সর্বশেষ উপস্থিতি করো না। যদি সর্বশেষ 
উপস্থিতি কর, তবে এর বিনিময়ে আমাকে জান্নাত দান কর।” 

এর পর দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কা'বা গৃহ থেকে চক্ষু না 
ফেরানো উত্তম । 

৩১ 
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মদীনার যিয়ারত ও তার আদব 
রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন- 
le 2 ৪:21) ৮৮৮৮৪ ৪৮১১ ৮৫ ৮5০) ০৮ 
যেব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার যিয়ারত করে, সে যেন 
আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। 
তিনি আরও বলেন- 
- ৮৩৬৯ ১5 11 ১৪ A আইও ৩ 
যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও আমার কাছে না আসে, সে আমার 
প্রতি জুলুম করে। 
আরও বলেন- 
৬০ ৮৮০৮৬ ৮5০৮5912১1৮) bs 
sit এ] Slain ll 
যেব্যক্তি যিয়ারতের উদ্দেশে আগমন করে এবং আমার যিয়ারত 


ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা না থাকে, আল্লাহর যিম্মায় তার হক হয়ে যায় 
যে, আমি তার সুপারিশকারী হই। 


সুতরাং যেব্যক্তি মদীনার যিয়ারত করার ইচ্ছা করে, তার পথিমধ্যে 
বেশী করে দরূদ পাঠ করা উচিত। মদীনার প্রাচীর ও বৃক্ষসমূহের উপর 
তে 


9৯৩৬ বা ১৯ TE SAE ৫০ 


ed রর 29255050105 ৩0 


হে আল্লাহ! এটা তোমার রসূলের হরম। অতএব তুমি একে আমার 
জন্যে দোযখ থেকে আত্মরক্ষার উপায় ও মন্দ হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তির 
কারণ করে দাও। 


অতঃপর প্রস্তরময় ভূমিতে গোসল করবে; সুগন্ধি লাগাবে এবং 
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নিজের উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে । এর পর বিনয় ও তাযীম 


সহকারে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং এই দোয়া পড়বে- 
NESE Efi 10797551187 
95275722275 
শুরু আল্লাহর নামে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্মের নিয়মে । 
পরওয়ারদেগার, আমাকে সত্যের উপর দাখিল কর, সত্যের উপর বের 
কর এবং আমার জন্যে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য বরাদ্দ কর। 
অতঃপর মসজিদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে । মসজিদের অভ্যন্তরে 
গিয়ে মিম্বরের কাছে এভাবে দু'রাকআত নামায পড়বে যেন মিশ্বরের স্তম্ভ 
ডান কাধের বরাবর থাকে, মুখ সেই স্তন্তের দিকে থাকবে, যার বরাবরে 
সিন্দুক রাখা আছে এবং মসজিদের কেব্্ায় অবস্থিত বৃত্তটি চোখের 
সামনে থাকবে এ স্থানটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাড়ানোর জায়গা ছিল। 
ইদানীং মসজিদের যদিও পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি চেষ্টা করবে যাতে 
পরিবর্তনের পূর্বেকার আসল মসজিদে নামায পড়া যায়। এর পর 
রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওযা মোবারকে যাবে এবং তার মুখমণ্ডলের বামে 
এমনভাবে দাড়াবে 'যে, পিঠ কাবার দিকে এবং মুখ রওযা মোবারকের 
প্রাচীরের দিকে থাকবে । সেই প্রচীরের কোণের স্তম্ভ থেকে চার হাত দূরে 
দাড়াবে প্রাচীরে হাত লাগানো অথবা চুম্বন করা সুন্নত নয়; বরং তাযীম 
সহকারে দূরে দাড়ানো অধিকতর সমীচীন । দাড়িয়ে বলবে £ সালাম 
তোমার প্রতি হে আল্লাহর রসূল । সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর নবী! 
সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর বিশ্বস্ত! সালাম তোমার প্রতি হে 
আল্লাহর হাবীব । সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর মনোনীত । সালাম 
তোমার প্রতি হে আল্লাহর পছন্দনীয় । সালাম তোমার প্রতি হে আহমদ । 
সালাম তোমার প্রতি হে মুহাম্মদ । সালাম তোমার প্রতি হে আবুল 
কাসেম । সালাম তোমার প্রতি হে কুফর বিলুপ্তকারী। সালাম তোমার 
প্রতি হে পেছনে আগমনকারী ৷ সালাম তোমার প্রতি হে সতর্ককারী। 
সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্রতম। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্র । 
সালাম তোমার প্রতি হে আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত । সালাম 
তোমার প্রতি হে রসূলগণের সর্দার । সালাম তোমার প্রতি হে সর্বশেষ 
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নবী । সালাম তোমার প্রতি হে বিশ্ব পালনকর্তার রসূল । সালাম তোমার 
প্রতি হে কল্যাণের নেতা । সালাম তোমার প্রতি হে পুণ্য উদঘাটনকারী । 
সালাম তোমার প্রতি হে রহমতের নবী । সালাম তোমার প্রতি হে 
উম্মতের পথপ্রদর্শক ৷ সালাম তোমার প্রতি হে উজ্জ্বল হাত পা বিশিষ্ট 
মুমিনদের নেতা । সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পরিবারবর্গের প্রতি, 
যাদের থেকে আল্লাহ নাপাকী দূর করেছেন এবং যাদেরকে পবিত্র 
করেছেন। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পৃত পবিত্র সহচরগণের 
প্রতি এবং তোমার পবিত্রাত্মা সহধর্মিণীগণের প্রতি, যারা মুমিনগণের 
জননী । আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন প্রতিদান দিন যা 
সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীকে তার কওমের পক্ষ থেকে 
এবং কোন রসূলকে তার উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমার 
প্রতি রহমত নাযিল করুন। যখনই স্মরণকারীরা তোমাকে স্মরণ করে 
এবং যখনই উদাসীনরা তোমা থেকে উদাসীন হয়। অগ্রগামীদের ও 
পশ্চাদগামীদের প্রতি ৷ আল্লাহ আমাদেরকে তোমার মাধ্যমে গোমরাহী 
থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি 
দিয়েছেন এবং মূর্খতা থেকে জ্ঞানের পথে এনেছেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, 
আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ৷ তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। 
আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, তুমি তার বান্দা, রসূল, বিশ্বস্ত, মনোনীত, 
সৃষ্টির মধ্যে পছন্দনীয় । আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি আল্লাহর পয়গাম 
পৌছিয়েছ, আমানত যথার্থরূপে আদায় করেছ, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছ, 
শত্রুর সাথে জেহাদ করেছ, উম্মতকে সৎপথে পরিচালিত করেছ এবং 
আমরণ আপন প্রভুর এবাদত করেছ। অতএব রহমত নাযিল করুন 
করুন, গৌরব, সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করুন। 


যদি কেউ তার সালাম পৌছানোর কথা বলে থাকে, তবে. বলবে- 
১৮4০5 7501 অমুকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সালাম । 
অতঃপর এক হাত পরিমাণ সরে এসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
(রাঃ)-এর প্রতি সালাম পড়বে । কেননা, তার মাথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
কাধের কাছে রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাথা হযরত আবু বকরের 
কাধের কাছে রয়েছে। তাই আরও এক হাত সরে এসে তাকেও সালাম 
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বলবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে_ 
টি নাশ টিপা তে 


টিভি 0 js 2 EAE | 
HL pL: MLSS Ls 


ach পাপা 2 ০৯৫5৯ পাটি পা পা ক. জী, পা কি পপ 


77252112287 
-4১০০ এছ 
পর্যন্ত ধর্মের কাজে তীর সাহায্যকারীদ্বয় এবং তার পরে উম্মতের মধ্যে 
ধর্মীয় কাজের ব্যবস্থাপকদ্বয়। তোমরা এক্ষেত্রে তার হাদীস অনুসরণ 
করেছ এবং তার সুন্নত মেনে চলেছ। অতএব তোমাদেরকে আল্লাহ এমন 
প্রতিদান দিন, যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীর উযীরদ্বয়কে 
তার ধর্মের পক্ষ থেকে দিয়েছেন।” 
এর পর সরে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথার কাছে কবর ও 
ইদানীং নির্মিত স্তম্ভের মাঝখানে কেবলামুখী হয়ে দাড়াবে এবং আল্লাহ 
তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি 
দরূদ প্রেরণ করবে এবং বলবে ঃ ইলাহী, তুমি বলেছ এবং তোমার কথা 
সভ্য- 
৮7৮৮ নে, && ০ ঠেলা ATT 
21 5528 4১475 [Pet Prt ff 
EEE BEd La EE 
“যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর তোমার কাছে আসে, 
অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলও তাদের জন্যে 
ক্ষমা চায়, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।” 
ইলাহী, আমরা তোমার এরশাদ শুনেছি, তোমার আদেশ পালন করে 
তোমার রসূলের কাছে এসেছি এবং তাকে তোমার দরবারে আমাদের 
অজস্র গোনাহের ব্যাপারে সুপারিশকারী করেছি। আমরা গোনাহ্‌ থেকে 
তওবা করছি এবং নিজেদের ভুলক্রটি স্বীকার করছি। ইলাহী, আমাদের 
তওবা কবুল কর, নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশ আমাদের ব্যাপারে 
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মঞ্জুর কর এবং তোমার কাছে তার মর্যাদার দৌলতে আমাদেরকে উচ্চ 
মর্যাদা দান কর। 


এর পর বলবে- 
EL EIS EE, Ss hi 
ABP cA 


টি ৫ 1415 শি ENG GE সিমি] 


AT 


5501-02-৮5 558 


> পা 


টা ভাল EE EHNA GS 
আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে 
ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হে আল্লাহ! একে তোমার নবীর 
কবরে এবং তোমার হরমে আমার শেষ উপস্থিতি করো না হে পরম 
দয়ালু। 

এর পর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দু'রাকআত নামায 
পড়বে এবং অনেক দোয়া করবে । রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন- 

“আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যস্থলে বেহেশতের একটি বাগান 
রয়েছে । আর আমার মিম্বর হাউজে কাওসারের উপর অবস্থিত ।” সুতরাং 
মিম্বরের কাছে দোয়া করবে । মিষ্বরের নীচের স্তরে হাত রাখা মোস্তাহাব। 
বৃহস্পতিবার দিন ওহুদ পাহাড়ে যাওয়া এবং শহীদগণের কবর যিয়ারত 
করতে যাবে এবং ফিরে এসে যোহরের নামায মসজিদে নববীতে পড়বে। 
এতে কোন ফরয নামায মসজিদের জামাআত থেকে ফওত হবে না। 
আরও মোস্তাহাব এই যে, প্রত্যহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ 
করার পর জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে যাবে এবং হযরত ওসমান গনী, 
হযরত হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও 
ইমাম জাফর সাদেকের কবর যিয়ারত করবে এবং হযরত ফাতেমা 
(রাঃ)-এর মসজিদে নামায পড়বে । এছাড়া হযরত ইবরাহীম ইবনে 
রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত সফিয়্যা প্রমুখের কবরও যিয়ারত করবে। তারা 
জান্নাতুল বাকীতেই সমাহিত রয়েছেন। 

প্রত্যেক শনিবারে মসজিদে কোবায় গিয়ে নামায পড়াও মোস্তাহাব। 
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রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- যে কেউ বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে কোবায় 
এসে নামায পড়ে, তার জন্যে এক ওমরার সমান সওয়াব রয়েছে। 
মসজিদে কোবা সংলগ্ন আরিস কূপের যিয়ারত করবে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) 
এতে থুথু মোবারক নিক্ষেপ করেছিলেন। এমনিভাবে আরও 
মসজিদসমূহের যিয়ারত করবে । কথিত আছে, মদীনায় মসজিদ ও 
যিয়ারতের স্থান সর্বমোট ব্রিশটি । যতদূর সম্ভব এগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা 
করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কৃপে ওযু করতেন, সেগুলোতে যাবে এবং 
করবে এবং পান করবে । এরূপ কূপ সাতটি । 
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে মদীনায় বসবাস করতে পারলে তার 
সওয়াব অনেক বেশী । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 


“যেব্যক্তি মদীনার কষ্ট সহ্য করে সেখানে বসবাস করে, আমি 
কেয়ামতের দিন তার জন্যে সুপারিশকারী হব ।” 
তিনি আরও বলেন- 


“যে মদীনায় মরতে সক্ষম হয়, সে যেন মদীনাতে মরে । কেননা, যে 
সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদানকারী হব । ৷” 


কাজ শেষে মদীনা ত্যাগ করার ইচ্ছা করলে মোস্তাহাব হচ্ছে, রওযা 
মোবারকে পুনরায় আসবে এবং পূর্বোল্লিখিত যিয়ারতের দোয়া পাঠ 
করবে । অতঃপর রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং 
পুনরায় যিয়ারতে হাযির হওয়ার তওফীক দানের জন্যে আল্লাহর কাছে 
দোয়া করবে। এর পর ছোট রওযায় দু'রাকআত নামায পড়বে । এটা 
মসজিদের ভিতরকার সেই স্থান, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দীড়াতেনপ ' 
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মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা 
বাহে রা রেগে 


৫ বি দা 


CAA RAT Lun AISI Awd 


GC SL LSE TIE এ 

ll of 

TE SE ET তত NENTS 

কর। একে তোমার গৃহে আমার শেষ উপস্থিতি করো না। এর যিয়ারত 

দ্বারা আমার পাপের বোঝা নামিয়ে দাও। সফরে নিরাপত্তাকে আমার সঙ্গী 
কর এবং আমার নিরাপদে দেশে ফেরা সহজ কর হে পরম দয়ালু।” 


সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সুন্নত 


রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন জেহাদ অথবা হজ্জ ইত্যাদি থেকে 
প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন উচ্চ ভূমিতে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন 
এবং এই দোয়া পাঠ করতেন- 


পা 2 2 


51121 TLIC 20818 
পা ছি এটি পা পা পাজি A LB 


us, ১৯05 নি টি Py CIEE 


পা পাপী পা AS প তপতি ত ৯৩ ৮ পাপ পা পান 2 শার্শা 
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COUNT 


= ১০৮৯৫ 
অর্থাৎ, আমরা ফিরে এসেছি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, 
তওবাকারী, এবাদতকারী, সেজদাকারী ও প্রভুর প্রশংসাকারী হয়ে। 
আল্লাহ তার ওয়াদা সত্য করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং 
শক্র বাহিনীকে একা পরাস্ত করেছেন। 
কোন কোন রেওয়ায়েতে এ শব্দও বর্ণিত আছে- 


পেজ টিতা ND AL পাটি ॥ is ১০ 2 LZ «পু 22 


ERT ON PE EAE PE £5 | ৬৩১ ie 
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অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। রাজত্ব তারই । তোমরা 

তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সফর থেকে ফেরার সময় এই সুন্নত 
পালন করা উচিত । 


আপন বসতি এলাকা দৃষ্টিগোচর হলে সওয়ারী দ্রুত চালাবে এবং 
এই দোয়া পড়বে- 5) 165 ০0 ০ 00 হে 
আল্লাহ! আমাদের জন্যে এতে স্থিতি ও উত্তম রিযিক নসীব কর। 

এর পর গৃহে খবর পৌছানোর জন্যে কাউকে পাঠাবে। কেননা, 
পূর্বাহে ফিরে আসার সংবাদ দেয়া সুন্নত । রাতের বেলায় গৃহে আসা ঠিক 
নয়। শহরে প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায 
পড়বে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন । গৃহে প্রবেশ করে বলবে_ 


EE ETT HELI CONES CSTE 
আমি তওবাপরওয়ারদেগারের প্রতি সফর থেকে ফেরা অবস্থায়, 
যাতে তিনি কোন গোনাহ না রাখেন। 


বাড়ীতে থাকাকালে আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও রওযা 
মোবারকের যিয়ারতের যে নেয়ামত দান করেছেন, তা বিস্মৃত হবে না 
এবং এর প্রতি উদাসীন হয়ে ক্রীড়া কৌতুক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে 
অকৃতজ্ঞ হবে না। কেননা, এটা মকবুল হজ্জের পরিচায়ক নয়। বরং 
মকবুল হজ্জের আলামত হচ্ছে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্ত এবং আখেরাতের প্রতি অধিক আসক্ত হবে এবং গৃহের 
যিয়ারতের পর গৃহের মালিক আল্লাহর যিয়ারতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ 
করবে। 


হজ্জের আভ্যন্তরীণ আদব নিম্নরূপ- 


(১) হালাল অর্থ ব্যয় করে হজ্জ করা এবং এমন কোন ব্যবসা 
বাণিজ্যের সাথে জড়িত না হওয়া, যদ্বারা মনোযোগ বিভক্ত হয়ে পড়ে; 
বরং মনোযোগ বিশেষভাবে কেবল আল্লাহর যিকির ও তার নিদর্শনাবলীর 
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিবিষ্ট হওয়া। এক হাদীসে বর্ণিত আছে- শেষ 
যমানায় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে হজ্জ করতে বের হবে। এক, 
রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তারা দেশ ভ্রমণ ও তামাশার উদ্দেশে; দুই, ধনী 
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ব্যক্তিরা ব্যবসার খাতিরে; তিন, ফকীররা ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে এবং চার, 
আলেমরা সুখ্যাতি লাভের আশায় হজ্জে যাবে। এ হাদীসে দুনিয়ার সেসব 
উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলো হজ্জে অর্জিত হতে পারে। 
এগুলো হজ্জের ফযীলতের পরিপন্থী । যারা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে হজ্জ করে, 
তারা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে বাদ পড়ে; বিশেষতঃ এসব 
উদ্দেশ্য যদি বিশেষভাবে হজ্জের সাথেই সম্পৃক্ত হয়। উদাহরণতঃ মজুরি 
হবে । পরহেযগারদের কাছে এটা নিন্দনীয় । হা, যদি কেউ মক্কায় বসবাস 
করার নিয়ত করে এবং সেখানে পৌছার খরচ তার কাছে না থাকে, তবে 
এ নিয়তে অন্যের কাছ থেকে কিছু নেয়ায় দোষ নেই। মোট কথা, 
আখেরাতকে দুনিয়া লাভের উপায় করবে না; বরং দুনিয়াকে আখেরাত 
লাভের উপায় করতে হবে । অন্যের হজ্জ করার বেলায় কাবার যিয়ারত 
এবং মুসলমান ভাইয়ের ফরয আদায় করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার 
নিয়ত করতে হবে । এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা 
এক হজ্জের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন- প্রথম, যে 
হজ্জের ওসিয়ত করে, দ্বিতীয়, যে হজ্জ জারি করে এবং তৃতীয়, যে তার 
ভাইয়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে। আমরা একথা বলি না যে, 
যেব্যক্তি নিজের হজ্জ করে নিয়েছে, তার জন্যে অপরের হজ্জের মজুরি 
নেয়া নাজাযেয় ও হারাম । বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ না করা 
উত্তম। একে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, 
আল্লাহ তাআলা আখেরাতের কারণে দুনিয়া দিয়ে দেন; কিন্তু দুনিয়ার 
কারণে আখেরাত দান করেন না। কিরূপ মজুরি নেয়া জায়েয, তার 
দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত আছে। যেব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে এবং 
মজুরি গ্রহণ করে, সে হযরত মূসা আঃ)-এর জননীর মত। তিনি আপন 
শিশুকে দুগ্ধ পান করিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতেন । অতএব যেব্যক্তি 
হজ্জের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করার ব্যাপারে মুসা জননীর মত হয়, তার 
জন্যে মজুরি নেয়ায় কোন দোষ নেই; অর্থাৎ হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতে 
সক্ষম হওয়ার উদ্দেশেই মজুরি নেবে এবং মজুরি পাওয়ার উদ্দেশে হজ্জ 
করবে না। যেমন মুসা জননীর মজুরি নেয়ার কারণ ছিল আপন শিশুকে 
দুগ্ধ পান করানো এবং নিজের অবস্থাও মানুষের কাছে গোপন রাখা । 
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(২) পথিমধ্যে খোদাদ্বোহীদেরকে টাকা পয়সা দেবে না। যারা 
টাকা-পয়সা নেয়, তারা মক্কার ধনী ও আরব সরদারদের মধ্যে গণ্য হয়ে 
থাকে । এরা পথের মধ্যে বসে মানুষকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা 
দেয়। এদেরকে টাকা পয়সা দেয়া জুলুমের কাজে সাহায্য করা এবং 
জুলুমের উপকরণ সরবরাহ করার নামান্তর ৷ তাই এই অর্থ দেয়া থেকে 
বেঁচে থাকার জন্যে কোন উপায় অবশ্যই করা উচিত। কোন কোন 
আলেম বলেন ঃ নফল হজ্জ না করা এবং রাস্তা থেকে ফিরে আসা এই 
জালেমদেরকে সাহায্য করার চেয়ে উত্তম। এটা একটা নবাবিষ্কৃত 
বেদআত ৷ এটা মেনে নেয়ার অনিষ্ট হচ্ছে, এতে করে এই জুলুম একটা 
সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে। এটা বহাল থাকার মধ্যে রয়েছে 
মুসলমানদের অপমান ও লাঙ্কনা। আলেম ঠিকই বলেছেন। এ টাকা 
পয়সা জবরদস্তিমূলকভাবে নেয়া হয়। কাজেই এতে দাতার কোন দোষ 
নেই। একথা বলে কেউ দায়িত্মুক্ত হতে পারবে না। কেননা, ঘরে বসে 
থাকলে অথবা রাস্তা থেকে ফিরে এলে কেউ জোর করে টাকা-পয়সা 
নেবে না। এই জালেমরা যাকে সুখী সচ্ছল দেখে, তার কাছেই বেশী 
চায়। ফকীরের বেশে দেখলে কেউ চায় না। কাজেই বুঝা গেল, এই 
অপারগ অবস্থাটা নিজেরই সৃষ্টি করা। 

(৩) পাথেয় অধিক পরিমাণে সঙ্গে নেবে। কৃপণতা ও অপব্যয় ছাড়া 
মাঝারি পন্থায় সানন্দে দান ও ব্যয় করবে। অপব্যয়ের অর্থ আমাদের মতে 
উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়া এবং ধনীদের ন্যায় বিলাস-ব্যসনের আসবাবপত্র 
রাখা । অধিক দান খয়রাতে অপব্যয় হয় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ 
অপব্যয়ে কল্যাণ নেই এবং খয়রাতে অপব্যয় নেই। হজ্জের পথে পাথেয় 
দান করে দেয়ার মানে আল্লাহর পথে ব্যয় করা, যাতে এক দেরহাম 
সাতশ’ দেরহামের সমান হয়ে থাকে । হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ 
সফরে ভাল পাথেয় রাখাও দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত । হাজীদের মধ্যে সে-ই 
উত্তম, যার নিয়ত সর্বাধিক খাঁটি, পাথেয় পবিত্র এবং বিশ্বাস ভাল হয়। 
রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন_ 
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অর্থাৎ, মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়। কেউ 
জিজ্ঞেস করল, মকবুল হজ্জ কি, তিনি বললেন ঃ ভাল কথা বলা এবং 
আহার করানো । 

(৪) হজ্জে গিয়ে অশ্লীলতা, অপকর্ম ও কলহ বিবাদ করা উচিত নয়। 


আল্লাহ তাআলা বলেন £ 
৮৮1৮5 0.2 453845453১5 

অর্থাৎ, রফস, ফুসুক ও জিদাল হজ্জে নেই । রফসের মধ্যে সর্বপ্রকার 
অনর্থক অশ্ীল কথাবার্তা অন্তর্ভুক্ত । নারীদের সাথে কথাবার্তা বলা, 
দৌড়াদৌড়ি করা, সঙ্গমের অবস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি 
আলোচনা করাও এর মধ্যে দাখিল । কেননা, এসব বিষয় দ্বারা সহবাসের 
আগ্রহ জাগে, যা হজ্জে নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ কাজের আগ্রহ সৃষ্টিকারী 
বিষয়ও নিষিদ্ধ । “ফুসুক' শব্দের অর্থ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যাওয়া, 
তা যেভাবেই হোক । জিদাল বলে যে ঝগড়া-বিবাদ পারস্পরিক বিদ্বেষ 
সৃষ্টি করে তাকে । হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জে নির্লজ্জ 
কথা বলে, তার হজ্জ কলুষিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাল কথা বলা 
এবং আহার করানোকে মকবুল হজ্জ বলেছেন । কথা কাটাকাটি করা ভাল 
কথার বিপরীত । তাই জরুরী যে. হজ্জের পথে মানুষ তার সঙ্গী, খাদেম 
প্রমুখের কাজে বেশী আপত্তি করবে না; বরং সকল হাজীর সামনে নত 
হয়ে থাকবে। সচ্চরিত্রতা নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেবে । অপরকে 
কষ্ট না দেয়াই কেবল সচ্চরিত্রতা নয়; বরং অপরের দেয়া কষ্ট নীরবে সহ্য 
করাও সচ্চরিত্রতা । কেউ কেউ বলে ঃ সফরকে সফর বলার কারণ, সফর 
মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোল । এ কারণেই এক ব্যক্তি যখন হযরত ওমর 
(রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করল, সে অমুক ব্যক্তিকে চেনে, তখন তিনি 
বললেন ঃ তুমি কখনও তার সাথে সফরে ছিলে? সে বলল £ না, কখনও 
ছিলাম না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন $ তা হলে আমার জানামতে তুমি 
তাকে চেন না। কেননা সফর দ্বারা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী জানা যায়। 


(৫) যদি শক্তি থাকে, তবে পদব্ৰজে হজ্জ করবে । এটা উত্তম। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে 
পুত্রদেরকে ওসিয়ত করেন- বৎসগণ! পায়ে হেটে হজ্জ করবে। কেননা, 
যে পায়ে হেটে হজ্জ করে, সে প্রতি পদক্ষেপে হরমের নেকীসমূহ থেকে 
সাতশ’ নেকী পায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হরমের নেকী কি? তিনি 
বললেন ঃ এক নেকী লাখ নেকীর সমান । হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্য পথের 
তুলনায় মক্কা থেকে আরাফাত পর্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে চলা অধিক 
মোস্তাহাব। যদি পায়ে হাটার সাথে আপন গৃহ থেকেই এহরামও বেঁধে 
নেয় তবে কথিত আছে, এটা হচ্ছে হজ্জ পূর্ণ করা, যার আদেশ আল্লাহ 
তাআলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- Ll চি 
অর্থাৎ, হজ্জ ও ওমরাকে আল্লাহর জন্যে পূর্ণ কর। হযরত ওমর, হযরত 
আলী ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর তাই 
করেছেন। কোন কোন আলেম বলেন ঃ সওয়ার হওয়া উত্তম । এতে অর্থ 
ব্যয় হয় এবং মন সংকীর্ণ হয় না। কষ্টও কম হয়৷ এতে নিরাপত্তা ও হজ্জ 
পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী । অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখলে এ উক্তি প্রথম 
উক্তির বিপরীত নয়। কাজেই পদবজে চলা যার পক্ষে সহজ, তার জন্যে 
পদব্ৰজে চলা উত্তম । আর যদি কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা হজ্জের 
ক্রিয়াকর্মে ক্রটি দেখা দেয়, তবে তার জন্যে সওয়ার হওয়া উত্তম। জনৈক 
আলেমকে কেউ প্রশ্ন করল, ওমরার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম, না 
এক দেরহাম দিয়ে একটি গাধা ভাড়া করে নেবে? বললেন- যদি এক 
দেরহাম ব্যয় করা তার কাছে অধিক অপ্রিয় হয়, তবে গাধা ভাড়া করা 
তার জন্যে পায়ে হেটে যাওয়ার তুলনায় উত্তম । আর যদি ধনীদের ন্যায় 
পায়ে হেটে যাওয়া কষ্টকর মনে হয় তবে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এ 
জওয়াবে যে দিক অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে মনের বিরুদ্ধে জেহাদ 
করা। মোট কথা, এটাও একটা দিক। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়াই: উত্তম । 
এমতাবস্থায় সওয়ারীতে যে টাকা ব্যয় হত, তা খয়রাত করে দেবে । আর 
"যদি কারও মন পায়ে হাটা ও খয়রাত করার দ্বিগুণ কষ্ট পছন্দ না করে 
তবে উপরোক্ত আলেম বর্ণিত পন্থাই উত্তম । 
(৬) ভগ্রদশা, এলোকেশ ও ধুলাধূসরিত থাকবে- সাজসজ্জা করবে 
না এবং গর্ব ও ধনা্যতার সামগ্রীর প্রতি প্রবণতা দেখাবে না, যাতে 
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কোথাও অহংকারী ও আরামপ্রিয়দের তালিকাভুক্ত না হয়ে-যায় এবং 
ফকীর, মিসকীন ও সংকর্মপরায়ণদের কাতার থেকে খারিজ না হয়ে যায়। 
কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে মলিন বদন থাকা ও পায়ে হাটার 
আদেশ করেছেন এবং অলসতা বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন। এক 
হাদীসে এরশাদ হয়েছে- হাজী সে ব্যক্তির যার কেশ এলোমেলো থাকে 
এবং শরীর থেকে গন্ধ আসে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন £ আমার গৃহের 
যিয়ারতকারীদেরকে দেখ, কেমন প্রশস্ত ও গভীর গিরিপথ দিয়ে মলিন 
বদন ও ধুলাধূসরিত অবস্থায় চলে আসছে। এক আয়াতে আছে- 2 
"4227 121 অর্থাৎ, এর পর তারা তাদের খুলা-ময়লা খতম 
করুক। ৬৪০ শব্দের অর্থ চুল এলোমেলো এবং ধুলাধূসরিত হওয়া । 
একে খতম করার অর্থ কেশ মুণ্ডন করা, গোফ ও নখ কাটা । হযরত ওমর 
(রাঃ) সেনানায়কদের চিঠি লেখেন যে, পুরাতন বন্ত্র পরিধান কর এবং 
কঠোরতা সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তোল। কেউ বলেন £ ইয়ামনবাসীরা 
হাজীদের সৌন্দর্য । কেননা, তারা বিনম্র, ভগ্নদশা এবং পূর্ববর্তী বুযুর্ণগণের 
চরিত্রে চরিত্রবান। বিশেষভাবে লাল পোশাকে পরিধান এবং সুখ্যাতির 
বিষয়াদি থেকে সাধারণত বিরত থাকতে হবে । বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ 
(সাঃ) এক সফরে ছিলেন। তার সহচরগণ এক মনযিলে নেমে উট 
চরাতে লাগলেন । তিনি দেখলেন, উটের গদিতে লাল রংয়ের চাদর পড়ে 
রয়েছে। তিনি বললেন £ আমার মনে হয়, এই লাল রং তোমাদের উপর 
প্রবল হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন £ একথা শুনে আমরা সকলেই উঠে 
দাড়ালাম এবং চাদরগুলো উটের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলাম । ফলে কতক 
--€৭) চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং সাধ্যের 
অতিরিক্ত বোঝা সেটির পিঠে চাপাবে না.। উটের পিঠে খাট সংযুক্ত করাও 
তার শক্তির বাইরে এবং এর উপর নিদ্রা যাওয়া সেটির জন্যে কষ্টকর ৷ 
বুযুর্গণণের নিয়ম ছিল, তারা উটের পিঠে নিদ্রা যেতেন না; কেবল বসে 
বসে ঝিমিয়ে নিতেন । তারা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জন্তুর পিঠে থাকতেন না; বরং 
কিছু সময় বসতেন এবং কিছু সময় নেমে পায়ে হেটে যেতেন। রসূলে 
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করীম (সাঃ) ৰলেন £ ভোমরা টির দিটকে রিনি লিনা 
কাজেই সকালে জন্তুকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে জন্তুর পিঠ থেকে নেমে পড়া 
উচিত। এটা সুন্নত । পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত. আছে। 
কোন কোন বুযুর্গ জন্তু ভাড়া করার সময় শর্ত করতেন, জন্তুর পিঠ থেকে 
নামবেন না এবং পূর্ণ ভাড়া দেবেন। এর পর নেমে পড়তেন, যাতে জন্তু 
আরাম পায় এবং তার সওয়াব তাদের আমলনামায় লিখিত হয়, 
মালিকের আমলনামায় লিখিত না হয়ে । 


যেব্যক্তি জন্তুকে কষ্ট দেয় এবং সেটির উপর সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা 
চাপায়, কেয়ামতের দিল তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে । হযরত আবু 
দারদা (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে তার উটকে বললেন £ কেয়ামতের দিন 
পরওয়ারূদেশারের সামনে আমার সাথে বিতর্ক করবে না । আমি কখনও 
তোর পিঠে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপাইনি। সারকথা, প্রত্যেক জন্তুর সাথে 
সন্ধাবহার করার মধ্যে সওয়াব রয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে নেমে পড়লে 
জন্তুও আরাম পায় এবং মালিকও খুশী হয়। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে 
মোবারকের কাছে আরজ করল ঃ অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার চিঠিখানা 
নিয়ে যান এবং প্রাপককে পৌছে দিন। তিনি বললেন £ আমি উটের 
মালিককে জিজ্ঞেস করে নেই। সে অনুমতি দিলে তোমার চিঠি নিয়ে 
যাব। আমি উটটি ভাড়া করে নিয়েছি। এ ঘটনায় শিক্ষণীয় যে, চিঠি নিয়ে 
যাওয়ার ব্যাপারেও হযরত ইবনে মোবারক কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন 
করলেন! অথচ চিঠির কোন ওজন হয় না। বলাবাহুল্য, তাকওয়ার ক্ষেত্রে 
এটাই সতর্কতার পথ । কেননা, বিনানুমতিতে সামান্য ওজন বহন করার 
পথ খোলা হলে আস্তে আস্ত বেশী বোঝা চাপিয়ে দিতেও মানুষ কুগ্ঠিত হয় 
না। 

(৮) হজ্জে ওয়াজেব না হলেও নৈকট্য লাভের' নিয়তে জন্তু যবেহ্‌ 
করবে । আর কোরনাবীর জন্য উৎকৃষ্ট ও মোট তাজা জন্তু ক্রয় করার 
চেষ্টা করবে। নফল কোরবানীর গোশত থেকে নিজে খাবে, ওয়াজেব 
কোরবানী হলে খাবে না। 

পিরিতি (যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের . 
সম্মান করে)_ এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর 
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নিদর্শনসমূহের সম্মান করার অর্থ উৎকৃষ্ট ও মোটাতাজা জন্তু কোরবানী 
করা। 

কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হলে মীকাত থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে 
নিয়ে যাওয়া উত্তম। কোরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় কম মূল্যে ক্রয় 
করার চিন্তা করবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তিনটি বস্তু বেশী মূল্যে ক্রয়: 
করতেন- এতে কম মূল্যে ক্রয় করার চেষ্টা খারাপ মনে করতেন- হজ্জে 
যবেহ করার জন্তু, কোরবানীর জন্তু এবং গোলাম । কেননা, এগুলোর 
মধ্যে সেটিই উৎকৃষ্ট ও উত্তম, যার মূল্য বেশী । হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) 
তার পিতা হযরত ওমরের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি একবার হজ্জে 
যবেহ করার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান উনদ্ত্রী সহ করেন। 
লোকেরা তার কাছ থেকে উ্ত্রীটি তিনশ’ আশরাফী দিয়ে কিনে নিতে 
চাইলে তিনি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন- আপনি 
অনুমতি দিলে এটি বিক্রয় করে এর মূল্য দিয়ে অনেকগুলো উট নিয়ে 
নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, হাদীর জন্যে এটিই পাঠিয়ে দাও। 
এর কারণ, উৎকৃষ্ট একটি বস্তু অনেকগুলো নিকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষাও শ্রেয় । 
তখনকার দিনে তিনশ’ আশরাফী দিয়ে ত্রিশটি উট কেনা যেত। এতে 
গোশতের প্রাচুর্য হত। কিন্তু কোরবানীতে গোশত উদ্দেশ্য নয়; বরং 
উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে কৃপণতার দোষ থেকে পবিত্র করা এবং খোদায়ী 
তাযীমের অলংকার দ্বারা অলংকৃত করা । আল্লাহ বলেন- 
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অর্থাৎ, “আল্লাহর কাছে কোরবানীর জন্তুর মাংস পৌছে না, রক্তও 

না, কিন্তু তার কাছে পৌছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি ।” 
বেশী মূল্যে ক্রয় করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়- জন্তুর সংখ্যা কম 
হোক কিংবা বেশী । এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মকবুল 
হজ্জ হচ্ছে জোরে লাব্বায়কা বলা এবং উদ্ত্রী কোরবানী করা । হযরত 
আয়েশার রেওয়ায়েতে তিনি বলেন £ কোরবানীর দিন আল্লাহ তাআলার 
কাছে মানুষের কোন আমল যবেহ্‌ করার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। এই 
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কোরবানী কেয়ামতের দিন শিং ও খুরসহ উপস্থিত হবে। এ কোরবানীর 
রক্ত মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহর কাছে একটি মর্তবা অর্জন করে নেয়। 
অতএব এতে তোমরা মনে মনে খুশি হও । অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে 
8 তোমাদের জন্যে সেটির ত্বকের প্রতিটি লোমের বদলে সওয়াব রয়েছে 
এবং রক্তের প্রতিটি ফোটার বিনিময়ে নেকী রয়েছে। এগুলো দাড়িপাল্লায় 
ওজন করা হবে । অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। 


(৯) হজ্জে কোরবানীর জন্তু ও দান খয়রাতে যা ব্যয়িত হয় তজ্জন্য 
মনে মনে আনন্দিত হবে । অনুরূপভাবে কোন ক্ষতি অথবা আর্থিক ও 
দৈহিক বিপদ হলে তজ্জন্যে দুঃখ করবে না। এটা হজ্জ কবুল হওয়ার 
আলামত । হজ্জের পথে ক্ষতি ও বিপদ হলে তাতে এমন সওয়াব পাওয়া 
যায়, যেমন আল্লাহর পথে এক দেরহাম খরচ করলে তাতে দশ 
দেরহামের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। কথিত আছে, মকবুল হজ্জের 
অন্যতম আলামত হচ্ছে পূর্বে যে সকল গোনাহ করত, হজ্জের পর 
সেগুলো না করা। সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ভ্রাতৃত্ব করা এবং খেলাধুলা ও 
করা। 


নিয়ত খাঁটি করা ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করার উপায় 
প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, ধর্মের মধ্যে এর 
মর্তবা কি, এর পর হজ্জ করার আগ্রহ হওয়া, ইচ্ছা করা, সকল 
বাধা-বিপত্তি দূর করা, এহরামের বস্ত্র ক্রয় করা, পাথেয় সংগ্রহ করা, 
সওয়ারীর জন্তু ভাড়া করা, দেশের বাইরে যাওয়া, পথ অতিক্রম করা, 
মীকাত থেকে লাব্বায়কা সহকারে এহরাম বাধা, মক্কায় প্রবেশ করা এবং 
পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হজ্জ সম্পন্ন করা । -এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে 
উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে 
হুশিয়ারী রয়েছে, জ্ঞানীদের জন্যে আছে অর্থবহ ইঙ্গিত । 
এক্ষণে আমরা এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় উল্লেখ 
করছি। এগুলো সম্যক বুঝে এর কারণসমূহ জেনে নিলে প্রত্যেক হাজী 
৩২ 
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তার অন্তরের স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অনুযায়ী এসবের রহস্য 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে । 


বোধ- জানা উচিত, মানুষ যে পর্যন্ত কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র না 
হয়, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহকে যথেষ্ট মনে করে ভোগ-বিলাস থেকে 
বিরত না হয় এবং তার সকল আচার-আচরণ ও চলাফেরা একমাত্র 
আল্লাহ তাআলার জন্যে না হয়ে যায়, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার নৈকট্য 
অর্জন সম্ভব নয়। এজন্যেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অনুসারীরা মানুষ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতো, গভীর বনে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় 
বসবাস করতো এবং আল্লাহ তাআলার সঙ্গ লাভের উদ্দেশে সাময়িক 
ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে পরকালীন স্থায়ী সুখের আশায় কঠোর 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করতো । আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে তাদের 
প্রশংসা করে বলেন- 
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অর্থাৎ, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীজন ও 
সংসারত্যাগী দরবেশ এবং তারা অহংকার করে না। 

অতঃপর এ বিষয়টি যখন প্রাচীন হয়ে গেল এবং মানুষ 
কামনা-বাসনার অনুসরণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ তাআলার 
এবাদতের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা 
তার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আখেরাতের পথ পুনঃ প্রবর্তন এবং পূর্ববর্তী 
রসূলগণের পথে চলা নবায়ন করার জন্যে প্রেরণ করলেন। ইহুদী ও 
খৃষ্টানরা নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছে £ আপনার ধর্মে বৈরাগ্য 
এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আছে কিনা? তিনি জওয়াবে বলেছেন- 
আল্লাহ তাআলা এ দুটি বিষয়ের বিনিময়ে আমাদেরকে দুটি বিষয় দান 
করেছেন- জেহাদ ও উচ্চ ভূমিতে তকবীর বলা, অর্থাৎ, হজ্জ । মোট কথা, 
এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ তাআলার এটা অনুগ্রহ যে, হজ্জকে তাদের জন্যে 
বৈরাগ্য করে দিয়েছেন, এর পর কাবা গৃহকে ‘আমার ঘর' বলে সম্মানিত 
করেছেন এবং তাকে মানুষের অভীষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। তিনি কাবার 
মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্যে তার চতুল্পার্ম্বস্থ ভূমিকে হরম করেছেন এবং 
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আরাফাতকে 'হরমের সম্মুখবর্তী মাঠের মত করেছেন ।“এর পর তিনি এ 
জায়গায় শিকার_ও বৃক্ষ কর্তন হারাম করে এর সম্মান অধিকতর জোরদার 
করে দিয়েছেন। তিনি একে বাদশাহদের দরবারের মত করেছেন। 
যিয়ারতকারীরা দূর দুরান্ত থেকে মলিন ও ধুলিধূসরিত অবস্থায় প্রভুর 
জন্যে নতমস্তকে এবং তার প্রতাপ ও ইযযতের সামনে বিনম্র ও 
বিনীতভাবে চলে আসে । এতদসত্বেও তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ 
তাআলা কোন গৃহে আবদ্ধ হওয়া এবং কোন শহরে অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত ও পবিভ্র। এতে করে তাদের বন্দেগী বেড়ে যায় এবং আনুগত্য ও 
বশ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই হজ্জে এমন সব ক্রিয়াকর্ম ফরয 
করা হয়েছে, যার সাথে মানুষ পরিচিত নয় এবং বুদ্ধি-বিবেক যার কারণ 
খুঁজে পায় না । উদাহরণতঃ প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করা, সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে কয়েক বার আসা-যাওয়া করা ইত্যাদি। 
এ ধরনের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা পূর্ণ বন্দেগী প্রকাশ পায়। কেননা, অন্যান্য 
ক্রিয়াকর্মে কিছু মানসিক আনন্দ আছে; যেমন যাকাতে দানশীলতা আছে, 
মন থেকে কৃপণতা দূর করা এর কারণ। এটা বিবেক বুদ্ধির কাম্য। 
রোযার মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন আছে, যা শয়তানের হাতিয়ার। 
নামাযে সেজদা, রুকু ও অন্যান্য নম্রতাসূচক কাজকর্ম করে আল্লাহ 
তাআলার জন্যে বিনম্র হওয়া আছে এবং আল্লাহর তাষীমের সাথে বান্দা 
পরিচিত। কিন্তু সায়ীর চক্কর, কংকর নিক্ষেপ এবং এ ধরনের অন্যান্য 
কিয়।কর্ম পালন করার কারণ আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন বৈ কিছু নয়। 
কেননা, আল্লাহর আদেশ অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে । এক্ষত্রে বিবেক 
বুদ্ধির তৎপরতা শিকায় উঠে। কেননা, যেসকল বিষয়ের গৃঢ়তত্ব বিবেক 
বুঝে ফেলে, সেগুলোর প্রতি মনের কিছু আগ্রহ থাকে । এ আগ্রহই সে 
বিষয়টি পালন করতে উৎসাহ যোগায় । এ ধরনের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা 
পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ পায় না। এ কারণেই রসূলে আকরাম 
(সাঃ) বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কে এরশাদ করেন £ > i ৬২৯ 


9১3 5 আমি উপস্থিত আছি সত্যিকার হজ্জের জন্যে এবং 
বন্দেগীর জন্যে । এ কথা তিনি নামায, রোযা ইত্যাদির বেলায় বলেননি । 
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মানুষের মুক্তিকে.তাদের মনের চাহিদা বিরুদ্ধ ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত 
করা এবং মুক্তির লাগাম শরীয়তের এখতিয়ারে রাখা- এ দুটি বিষয় 
উপায় সম্পর্কে ইতস্ততঃ করে। এ জন্যে যেসব ক্রিয়াকর্মের কারণ 
অনুসন্ধানে বিবেক বুদ্ধি পথ পায় না, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সেগুলো 
অবশ্যন্তাবীরূপে সকল এবাদতের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতম এবাদত প্রতিপন্ন 
হয়েছে । কেননা, মনকে স্বভাব চরিত্রের চাহিদা থেকে সরিয়ে দেয়া 
গোলামীর লক্ষ্য । এ থেকেই বুঝা যায়, এবাদতসমূহের রহস্য সম্পর্কে 
হয়। মূল হজ্জ বুঝার জন্যে এতটুকু বর্ণনাই ইনশাআল্লাহ্‌ যথেষ্ট। 
আগ্রহ- এ বিষয়টি যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করা থেকেই অন্তরে হজ্জ 
করার আগ্রহ জাগে এবং বিশ্বাস জন্মে যে, গৃহটি আল্লাহ জাল্লা শানুহর । 
তিনি একে রাজকীয় দরবারের অনুরূপ করেছেন। অতএব যেব্যক্তি এ 
দরবার অভিমুখে যাত্রা করে, সে আল্লাহর দিকে যাত্রা করে এবং তার 
যিয়ারত করে। যেব্যক্তি দুনিয়াতে এ গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তার 
যিয়ারত বিনষ্ট না হওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে তার খোদায়ী দীদার নসীব 
হওয়াই সমীচীন। কেননা, দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ও ধ্বংসশীলতার 
কারণে দীদারের নূর কবুল করা ও তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। 
পরজগতে দৃষ্টিশক্তি স্থায়িত্বের সহায়তা লাভ করবে এবং পরিবর্তন ও 
ধসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাই তখন নজর ও দীদারের 
যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এতদসত্তেও কাবা গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করা ও তার 
দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণে খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী কাবার মালিককে 
দেখার হক সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং খোদায়ী দীদারের আগ্রহ কাবা 
কারণ। এছাড়া আশেকের মনে মাশুকের বস্তুর প্রতি ওৎসুক্য 
স্বাভাবিকভাবেই থাকে । কাবা আল্লাহ তাআলার গৃহ। সুতরাং কেবল এই 
সম্পর্কের দিকে দিয়েই কাবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে 
প্রতিশ্রুত সওয়াব লাভের আকাঙ্্া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া উচিত। 
ইচ্ছা_ এ ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করবে, কাবা গৃহের যিয়ারতের 
উদ্দেশেই সে আপন পরিবার-পরিজন ত্যাগ করতে এবং কামনা বাসনা ও 
ভোগবিলাস বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হয়েছে। সুতরাং সে কাবা গৃহ ও তার 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ৷ প্রথম খণ্ড a 
মালিকের মর্যাদা খুব বড় মনে করবে। তার জানা উচিত, সে এক বিরাট 
কাজের ইচ্ছা করেছে যা অত্যন্ত কষ্টকর । যে বড় কাজের অন্ধেষী হয়, সে 
বড় কষ্টে পড়ে । সে তার ইচ্ছাকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে নিবিষ্ট 
করবে এবং রিয়া ও সুখ্যাতি থেকে দূরে রাখবে । একথা মনে গেঁথে 
নেবে, একমাত্র খাটি ইচ্ছা ও কর্মই মকবুল হবে । এটা খুবই মন্দ কথা, 
মানুষ বাদশাহের গৃহ ও হরমের নিয়ত করবে আর লক্ষ্য অন্য কিছু সাব্যস্ত 
করে নেবে । সুতরাং যা উৎকৃষ্ট, তার পরিবর্তে নিকৃষ্টকে অবলম্বন করা 
থেকে বিরত থাকা জরুরী । 


সম্পর্কচ্ছেদ- এর উদ্দেশ্য, সকল হকদারকে তাদের হক সমর্পণ 
করবে এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে খাটিভাবে তওবা করবে । কেননা, 
হকও একটি সম্পর্ক এবং প্রত্যেক সম্পর্ক একজন কর্জদাতার অনুরূপ, যে 
জামার কলার চেপে ধরে বলে ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? শাহানশাহের গৃহে 
যেতে চাও, অথচ আপন গৃহে তার আদর্শকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পালন করছ 
না? তুমি যদি চাও, তোমার যিয়ারত কবুল হোক, তবে তার আদেশ 
পালন কর। জুলুমের মাধ্যমে যাদের হক ছিনিয়ে নিয়েছ, তাদের হক 
প্রত্যর্পণ কর। সর্বপ্রথম গোনাহ থেকে তওবা কর এবং অন্তরকে সকল 
দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও, যাতে শাহানশাহের দিকে অন্তরের চেহারা 
দিয়ে মনোনিবেশ করতে পার। যেমন বাহ্যতঃ তুমি তার গৃহের দিকে মুখ 
করে আছ। এরূপ না করলে তুমি এই সফর থেকে শুরুতে দুঃখ-কষ্ট 
এবং পরিণামে ধিকৃত হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাবে না। দেশের সাথে 
সম্পর্ক এমনভাবে বিছিন্ন করবে যেন সেখান থেকে চিরতরে বিদায় নেয়া 
হচ্ছে। মনে করে নেবে যেন সেখানে আর ফিরে আসবে না । পরিবার 
পরিজন ও সন্তানদের জন্য ওসিয়ত লেখে দেবে । কেননা, মুসাফির ব্যক্তি 
মৃত্যুর লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে; তবে যাকে আল্লাহ্‌ রক্ষা করেন তার কথা 
ভিন্ন। হজ্জের সফর করার জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় স্মরণ করবে, 
পরকালের সফরের জন্যেও এমনিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সফর 
সত্বরই করতে হবে । হজ্জের সফরে যা কিছু করবে তা দ্বারা পরকালের 
সফর সহজ হওয়ার আশা করবে । এ জন্যে প্রস্তুতিতে পরকালের সফর 
বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় ৷ 
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পাথেয়- হালাল জায়গা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। যদি মনে 
বাসনা থাকে, পাথেয় অনেক হোক, দৃূর-দূরান্তের সফর সত্ত্বেও তা উদ্বৃত্ত 
হোক এবং মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছার পূর্বে তা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত 
না হোক, তবে স্মরণ রাখা উচিত, পরকালের সফর এ সফরের তুলনায় 
অনেক দীর্ঘ। তার পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়া 
ব্যতীত অন্য যে বস্তুকে পাথেয় জ্ঞান করা হয় তা মৃত্যুর সময় পশ্চাতে 
থেকে যাবে এবং ধোকা দেবে; যেমন টাট্কা রান্না করা খাদ্য সফরের 
প্রথম মনযিলেই বাসী হয়ে পচে যায়। এর পর ক্ষুধার সময় মানুষ তা 
খেতে পারে না। কাজেই যে আমল পরকালের পাথেয় সেই আমল যাতে 
মৃত্যুর পর সঙ্গ ত্যাগ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী । 


আরোহণের জন্তু- সফর করার সময় যখন আরোহণের জন্তু সামনে 
আসে, তখন মনে মনে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করবে যে, তিনি 
চতুষ্পদ জন্তুকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে কষ্ট না হয় এবং 
সফর হাল্কা হয়। এ ছাড়া স্বরণ করবে, পরজগতের সওয়ারী একদিন 
এমনিভাবে সামনে আসবে অর্থাৎ জানাযার প্রস্তুতি হবে এবং তাতে 
সওয়ার হয়ে পরজগতের সফর করতে হবে । মোট কথা, হজ্জের অবস্থা 
কিছুটা পরজগতের সফরের অনুরূপ বিধায় জন্তুর পিঠে হজ্জের সফর 
করাটা পরজগতের পাথেয় হয় কিনা, তা অবশ্যই দেখে নেয়া উচিত। 
কেননা, পরজগতের সফর মানুষের খুবই নিকটবর্তী । কে জানে মৃত্যু 
নিকটেই কিনা এবং উটের উপর সওয়ার হওয়ার পূর্বেই শবাধারের উপর 
সওয়ার হয়ে যাবে কিনা । শবাধারের উপর অবশ্যই সওয়ার হতে হবে। 
পক্ষান্তরে পাথেয় সংগ্রহ অনিশ্চিত বিধায় হজ্জের সফরও একটি অনিশ্চিত 
ব্যাপার । সুতরাং অনিশ্চিত সফরে সাবধান হওয়া এবং পাথেয় ও 
সওয়ারীর জন্তুর সাহায্য নেয়া আর নিশ্চিত সফরের ব্যাপারে গাফেল 
থাকা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে? 

এহরামের পোশাক- এহরামের পোশাক ক্রয় করার সময় আপন 
কাফনও তাতে জড়ানোর কথা স্মরণ করবে । কেননা কাবা গৃহের নিকটে 
পৌছে এহরামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে । সে পর্যন্ত সফর পূর্ণ হয় 
. কিনা কে জানে । কাফনে জড়ানো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ 
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নিশ্চিত। আল্লাহর ঘরের যিয়ারত যেমন সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদের 
বিপরীত পোশাক ছাড়া হয়নি, তেমনি মৃত্যুর পর আল্লাহর যিয়ারতও সেই 
পোশাক ব্যতীত হবে না, যা দুনিয়ার পোশাকের বিপরীত ৷ এহরামের 
পোশাকও কাফনের কাপড়ের অনুরূপ সেলাইবিহীন। 
শহর থেকে বের হওয়ার সময় মনে করবে, আমি আমার দেশবাসী 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন সফরে যাচ্ছি, যা দুনিয়ার সফরের অনুরূপ নয়। 
তখন সে মনে মনে চিন্তা করবে, কিসের ইচ্ছা করছে, কোথায় যাচ্ছে 
এবং কার যিয়ারত করতে রওয়ানা হচ্ছে। তখন বুঝে নেবে, সে 
রাজাধিরাজের পানে তার যিয়ারতকারীদের দলভুক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে, 
যারা ডাক দেয়ার সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছে, প্রেরণা দেয়ার সাথে সাথে 
আগ্রহান্বিত হয়েছে এবং আদেশ পেয়ে দূরদৃরান্ত এলাকা অতিক্রম করে 
সকলকে ত্যাগ করে মহীয়ান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী গৃহ অভিমুখে 
অন্তর তুষ্ট করতে এবং অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ করতে পারে। অন্তরে কবুলের 
প্রত্যাশা রাখবে । আপন আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার 
কৃপার উপর ভরসা করবে। তিনি তার গৃহের যিয়ারতকারীদের জন্যে 
উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন । কাজেই প্রত্যাশা করবে, তিনি আপন 
ওয়াদা পূর্ণ করবেন। আরও আশা রাখবে, যদি তুমি কাবা গৃহ পর্যন্ত 
পৌছতে না পার এবং পথিমধ্যে মারা যাও, তবে আল্লাহর সাথে তার 
টা তিনি নিজে বলেন- 


৪792 ৮ এত 


NEE রি 

যেব্যক্তি দেশত্যাগী অবস্থায় তার গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের 

উদ্দেশে রওয়ানা হয়, এর পর মারা যায়, তার সওয়াব আল্লাহর কাছে 
নির্ধারিত হয়ে যায়। 

জঙ্গলে প্রবেশ করে মীকাত পর্যন্ত গিরিপথসমূহ দেখার সময় সেসব 

ভয়ংকর অবস্থা স্মরণ করবে যা মৃত্যুর পর দুনিয়া থেকে বের হয়ে 

কেয়ামতের মীকাত পর্যন্ত সংঘটিত হবে । এর প্রত্যেক অবস্থার সাথে 
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কেয়ামতের প্রত্যেক অবস্থার মিল খুঁজে নেবে। উদাহরণতঃ দস্যুদের 
আতংক দ্বারা মুনকার নকীরের প্রশ্নের আতংক স্মরণ করবে । জঙ্গলের 
হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা কবরের সাপ বিচ্ছু ধ্যান করবে । আপন বাড়ীঘর ও 
আত্মীয়-স্বজনের বিরহ দ্বারা কবরের ত্রাস, কঠোরতা ও একাকিত্ব চিন্তা 
করবে । মোট কথা, আপন কথায় ও কাজে যে ভয় করবে, তা কবরের 
ভয়ের জন্যে পাথেয় করবে। মীকাতে 'লাব্বায়কা' বলর অর্থ এই মনে 
করবে, আল্লাহর ডাকে “হাযির আছি’ বলে সাড়া দিচ্ছে। তখন এই সাড়া 
কবুল হওয়ার আশা করবে এবং ভয় করবে, কোথাও 3১ এ+) 3 


৬১৭৮৪-৮ না বলে দেয়া হয়; অর্থাৎ, তুমি হাযির নও এবং তৎপর নও । 
তাই ভয় ও আশার মাঝখানে থাকবে এবং নিজের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপার উপর ভসসা রাখবে । কেননা, 'লাব্বায়কা' 
বলার সময়ই হচ্ছে হজ্জের সূচনা এবং এটা বিপদের সময় । সুফিয়ান 
ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ একবার হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) 
হজ্জের এহরাম বেঁধে সওয়ারীর উপর বসতেই তীর শরীরের রং ফ্যাকাসে 
হয়ে গেল। তিনি কাপতে লাগলেন এবং নিজের মধ্যে 'লাব্বায়কা” বলার 
শক্তি পেলেন না। কেউ জিজ্ঞেস করল £ আপনি 'লাব্বায়কা” বলছেন না 
কেন? তিনি বললেন £ আমার আশংকা হয়, কোথাও আমাকে এ) 


এ-১১-%৮ 3১ বলে না দেয়া হয়। এর পর যখন তিনি 'লাব্বায়কা' 
বললেন, তখন অজ্ঞান হয়ে সওয়ারী থেকে নীচে পড়ে গেলেন। হজ্জ পূর্ণ 
করা পর্যন্ত তার এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আহমদ ইবনে আবিল 
হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মান দারানীর সাথে একবার হজ্জে 
গিয়েছিলাম ৷ তিনি এহরাম বেঁধে এক মাইল পর্যন্ত চুপচাপ চলে এলেন 
এবং 'লাব্বায়কা” বললেন না। এর পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং 
জ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ হে আহমদ! আল্লাহ তাআলা হযরত 
মূসা (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন, বনী ইসরাঈলের 
জালেমদেরকে বলে দাও তারা যেন আমাকে কম স্মরণ করে। কেননা, 
তাদের মধ্যে যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে অভিসম্পাত সহকারে 
স্বরণ করি। হে আহমদ! আমি শুনেছি, যেব্যক্তি অবৈধ হজ্জ করে এবং 
লাব্বায়কা বলে, আল্লাহ তাআলা তার জওয়াবে বলেন £ 
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এবং তৎপর নও, যে পর্যন্ত তোমার হাতে যা আছে তা ফিরিয়ে না দাও । 
অতএব, আমিও এরূপ জওয়াব পাওয়া থেকে শংকামুক্ত নই । 

আল্লাহ বলেছেন- ৫৮1 ০: | ৮5, ১3, মানুষের মধ্যে 
হজ্জের ঘোষণা প্রচার কর। এ ডাকের জওয়াব দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন 
মীকাতে সজোরে 'লাব্বায়কা বলবে তখন ধ্যান করবে, শিঙ্গায় ফুঁক 
দেয়ার কারণে মানুষ এমনিভাবে আহৃত হবে এবং কবর থেকে উঠে 
কেয়ামতের মাঠে একত্রিত হবে । তাদের অনেক প্রকার থাকবে । কেউ 
হবে নৈকট্যশীল এবং কেউ আল্লাহর গজবে নিপতিত । কেউ গৃহীত হবে 
এবং কেউ নিগৃহীত। তারা শুরুতে ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান 
থাকবে; যেমন মীকাতে হাজীগণ হজ্জ পূর্ণ করতে পারবে কিনা এবং হজ্জ 
কবুল হবে কিনা, সে বিষয়ে দোদুল্যমান থাকে । মক্কায় প্রবেশ করার সময় 
মনে করবে, এখন নিরাপদে হরমে পৌছে গেছি। আশা করবে, মক্কায় 
প্রবেশের বদৌলত আল্লাহ তাআলা আযাব থেকে বাচিয়ে রাখবেন । 
আশংকা করবে, যদি আমি নৈকট্যের যোগ্য না হই, তবে হরমে আসার 
কারণে গোনাহগার ও গজবের যোগ্য সাব্যস্ত হব। কিন্তু সব সময় আশা 
প্রবল থাকা উচিত। কেননা, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যাপক এবং কাবা গৃহের 
সম্মান অত্যধিক । যারা আসে, তাদের প্রতি আল্লাহ কৃপা করেন এবং যারা 
এর আশ্রয় চায় ও দোহাই দেয়, তাদের সম্মান বিনষ্ট করেন না। 

কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়ার সময় তার মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত 
করবে এবং মনে করবে যেন গৃহের প্রভুকে দেখতে পাচ্ছ। তখন আশা 
করবে, আল্লাহ তাআলা যেমন তার মহান গৃহ দেখা নসীব করেছেন, 
তেমনি তার পবিত্র সত্তার দীদারও নসীব করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলার 
শোকর করবে, তিনি এমন মর্তবায় উন্নীত করেছেন এবং তার কাছে 
আগমনকারীদের দলভুক্ত করেছেন। তখন একথাও ধ্যান করবে যে, 
কেয়ামতে সকল মানুষ জান্নাতে দাখিল হওয়ার আশায় এমনিভাবে 
জান্নাতের পানে ধাবিত হবে । এর পর তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। 
কিছু লোক ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবে এবং কিছু লোককে ফিরিয়ে 
দেয়া হবে। যেমন হাজীদের দু'টি দল হয়েছে- এক দলের হজ্জ কবুল 
এবং এক দলের হজ্জ নামঞ্জুর । হজ্জে যেসকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, 
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সেগুলো দেখে আখেরাতের বিষয়াদির স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত 
হবে না। কারণ, হাজীদের সকল অবস্থা আখেরাতের অবস্থা জ্ঞাপন করে। 


কাবা গৃহের তওয়াফকে নামায গণ্য করবে। তাই তওয়াফের সময় . 
অন্তরে তাষীম, ভয়, আশা ও মহব্বত এমনভাবে হাযির করবে, যেমন 
“নামাযের রহস্য" অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি। প্রকাশ 
থাকে যে, তওয়াফের দিক দিয়ে মানুষ সেই সকল নৈকট্যশীল 
ফেরেশতার অনুরূপ হয়ে যায়, যারা আরশের চার পাশে সমবেত হয়ে 
তওয়াফ করে। এটা মনে করবে না যে, তওয়াফের উদ্দেশ্য দেহের 
তওয়াফ করা; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরের যিকিরের তওয়াফ 
প্রভুর চার পাশে করা । ফলে তওয়াফের সূচনা ও শেষ যেমন কাবা গৃহের 
উপর হয়, তেমনি যিকিরের সূচনা ও শেষ প্রভুর উপরই হতে হবে। 

জানা উচিত, উৎকৃষ্ট তওয়াফ হচ্ছে অন্তরের তওয়াফ, যা আল্লাহর 
দরবারের চার পাশে হয়। কাবা গৃহ বাহ্যিক জগতে সেই দরবারের একটি 
নমুনা। কেননা, আল্লাহর দরবার আভ্যন্তরীণ জগতে অবস্থিত। ফলে 
চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন বাহ্যিক জগতে দেহ অন্তরের নমুনা । 
অন্তর অদৃশ্য জগতে রয়েছে, ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। আরও জেনে 
নেবে, বাহ্যিক জগত অদৃশ্য জগতের সিঁড়ি সেই ব্যক্তির জন্যে, যার জন্যে 
আল্লাহ্‌ এই দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এই উক্তির 
মধ্যে । বায়তুল মামুর আকাশে কাবার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। 
ফেরেশতারা তার তওয়াফ করে, যেমন মানুষ কাবার তওয়াফ করে। 
অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের তওয়াফ করতে অক্ষম বিধায় সাধ্যমত সেই 
ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার জন্যে তাদেরকে কাবা গৃহের 
তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ওয়াদা করা হয়েছে, যারা কোন 
সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর 
যেব্যক্তি ফেরেশতাদের অনুরূপ তওয়াফ করতে সক্ষম, সে এমন ব্যক্তি, 
যার সম্পর্কে বলা যায়, স্বয়ং কাবা তার যিয়ারত ও তওয়াফ করে । কতক 
অন্তদষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ কোন কোন ওলী আল্লাহর অবস্থা এমনি দেখেছেন। 

‘হাজারে আসওয়াদ’ (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করার সময় এই বিশ্বাস 
রাখবে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে তার আনুগত্যের শপথ করছো । 
অতঃপর এই শপথ পূর্ণ করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে। কেননা, যেব্যক্তি 


www.pathagar.com 


এহইয়াউ উলুমিদ্দীন ॥ প্রথম খণ্ড dad 


শপথ ভঙ্গ করে, সে গজবের যোগ্য হয়। হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- 
Sm oN bs Ml Nl dl 
ld Sil 
অর্থাৎ, ‘হাজারে আসওয়াদ’ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার দক্ষিণ হস্ত ৷ 
এর মাধ্যমে তিনি তার সৃষ্ট মানবের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করেন, 
যেমন মানুষ তার ভাইয়ের সাথে করমর্দন করে। কাবার গেলাফ ধারণ 
এবং মুলতাযামকে ধরার সময় নিয়ত করবে, গৃহ এবং গৃহের প্রভুর 
মহববতে নৈকট্য অন্বেষণ করছো । দেহের স্পর্শকে বরকত মনে করবে 
এবং আশা করবে, দেহের যে অংশ কাবার সাথে সংযুক্ত হবে, তা অগ্নি 
থেকে হেফাযতে থাকবে । গেলাফ ধরার সময় নিয়ত করবে, মাগফেরাত 
ও. শান্তির অন্বেষর্ণে কাকুতি-মিনতি ও পীড়াপীড়ি করছো; যেমন কোন 
অপরাধী যার কাছে অপরাধ করে, তার আঁচল জড়িয়ে ধরে, অপরাধের 
জন্যে তার সামনে মিনতি সহকারে প্রকাশ করে, তুমি ব্যতীত আমার 
কোথাও ঠিকানা নেই । এখন আমি তোমার আঁচল ছাড়ব না যে পর্যন্ত না 
অপরাধ ক্ষমা কর এবং ভবিষ্যতের জন্যে অভয় না দাও । 


কাবা গৃহের চত্বরে সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী তথা 
দৌড়াদৌড়ি এমন, যেমন গোলাম বাদশাহের প্রাসাদের চত্বরে বার বার 
আনাগোনা করে, যাতে খেদমতে আন্তরিকতা প্রকাশ পায় এবং রহমতের 
দৃষ্টি লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। অথবা যেমন কেউ বাদশাহের কাছে যায়, 
এর পর বাইরে চলে আসে কিন্তু একথা জানে না, বাদশাহ্‌ তার সম্পর্কে 
কি আদেশ করবেন- মঞ্জুর করবেন, না নামঞ্জুর করবেন । ফলে সে বার 
বার প্রাসাদের চত্বরে আসা-যাওয়া করে যে, প্রথম বারে রহম না করলে 
দ্বিতীয় বারে রহম করবেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আসা-যাওয়া 
মাঝখানে এমনিভাবে ঘুরাফেরা করতে হবে । সাফাকে নেকীর পাল্লা এবং 
মারওয়াকে বদীর পাল্লা মনে করে নেবে । এর পর ধারণা করবে, এই 
পাল্লাদ্ধয়ের মাঝখানে এমনিভাবে আসা-যাওয়া করতে হবে এটা দেখার 
জন্যে যে, কোন্‌ পাল্লাটি ভারী হয় এবং কোন্টি হালকা । 
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আরাফাতে অবস্থান করার সময় যখন মানুষের ভীড়, উচ্চ আওয়ায, 
ভাষার বিভিন্নতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আপন আপন ইমামের পায়ের 
সাথে পা মিলিয়ে চলা দেখবে, তখন একথা স্মরণ করবে, কেয়ামতের 
ময়দানেও সকল উম্মত আপন আপন পয়গম্বরসহ এমনিভাবে একত্রিত 
হবে এবং প্রত্যেক উম্মত তাদের পয়গন্ধরের অনুসরণ করবে । তারা তাদের 
শাফায়াত আশা করবে এবং কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পেরেশান 
থাকবে । আরাফাতে যখন এই ধারণা মনে উদয় হয়, তখন 
কাকুতি-মিনতি ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া অপরিহার্য করে নেবে, যাতে 
কামিয়াব ও রহমতপ্রাপ্ত দলের সাথে হাশর হয়। এ স্থানে নিজের আশা 
কবুলই মনে করবে । কেননা, এই দরবার শরীফে আল্লাহর রহমত 
সকলের উপর নাযিল হয়। এই রহমত আসার ওসিলা হয় কুতুব ও 
আবদালগণের অন্তর । কুতুব ও আবদালের দল থেকে এ ময়দান কখনও 
খালি থাকে না। সৎকর্মপরায়ণগণও এখানে অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। 
সুতরাং হিম্মত একত্রিত হয়ে যখন তাদের অন্তর মিনতি করতে তাকে, 
হাত আল্লাহর দিকে প্রসারিত হয়, মস্তক তার দিকে উত্তোলিত হয় এবং 
করেন, তখন এরূপ ধারণা করবে না যে, তারা আপন আশায় বঞ্চিত 
থাকবেন এবং তাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবে । বরং তখন তাদের উপর 
সর্বব্যাপী রহমত নাযিল হয়। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ তাআলা 
আমার মাগফেরাত করেননি_- আরাফাতে উপস্থিত থেকে এরূপ ধারণা 
করা গোনাহ্‌। হিম্মতসমূহের সমাবেশই হজ্জের রহস্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য । 
হিম্মতসমূহের একত্রিত হওয়া এবং এক জায়গায় একই সময়ে 
এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর নেই। 

কংকর নিক্ষেপের মধ্যে ইচ্ছা করবে, বন্দেগী প্রকাশ করার জন্যে 
আদেশ পালন করছ। এ কাজে বিবেক ও মনের কোন আনন্দ নেই । এর 
স্থলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে বিতাড়িত শয়তান আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । উদ্দেশ্য ছিল তার হজ্জে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করা অথবা তাকে 
কোন গোনাহে লিপ্ত করা । কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিতাড়িত 
এবং তার আশা বিনষ্ট করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কংকর 
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নিক্ষেপের আদেশ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
সাথে সামঞ্জস্যের ইচ্ছা করবে । যদি কেউ বলে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
শয়তানের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিধায় তাকে কংকর নিক্ষেপ 
করেছিলেন । আমাদের সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না, এমতাবস্থায় 
ংকর মারার উদ্দেশ্য কি? এর জওয়াব হচ্ছে, এই আপত্তি শয়তানের 
পক্ষ থেকে । সে-ই আমাদের মনে এটা জাগ্রত করেছে- যাতে আমাদের 
কংকর মারার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমরা মনে করি, এটা তো 
খেলাধুলার মত একটা নিষ্ফল কাজ। এটা আমরা করব কেন? সুতরাং 
আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে মজবুত হয়ে শয়তানকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশে 
কংকর নিক্ষেপ করতঃ তাকে প্রতিহত করতে হবে । এখানে বুঝতে হবে, 
আমরা প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করলেও বাস্তবপক্ষে তা শয়তানের 
মুখে মারি এবং তার পিঠ ভেঙ্গে দেই । কেননা, যে আদেশ পালনে মন ও 
বিবেকের কোন আনন্দ নেই, তা পালন করার মধ্যেই শয়তানের লাঞ্ছনা 
ও অবমাননা নিহিত রয়েছে। 
কোরবানীর জন্তু যবেহ করার সময় জানবে, এ কাজ আদেশ 
প্রতিপালনের কারণে নৈকট্যশীল এবাদত । এ কারণেই জন্তুটি এবং জন্তুর 
অঙ্গসমূহ উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। এতে আশা করা উচিত, আল্লাহ তাআলা 
এর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গকে অগ্নি থেকে মুক্ত 
করবেন। এরূপই ওয়াদা হয়েছে । সুতরাং জন্তুটি যত বড় হবে এবং তার 
অঙ্গ যত বেশী সবল হবে, ততই দোযখের অগ্নি থেকে রেহাই বেশী 
হবে। 
মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীরসমূহের উপর নজর পড়লে মনে মনে ধ্যান 
করা উচিত, এটি সেই শহর, যাকে আল্লাহ তাআলা তার নবী (সাঃ)-এর 
জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তার দারুল হিজরত করেছেন। এ স্থানেই 
তিনি আল্লাহ তাআলার ফরয ও সুনান জারি করেছেন এবং তার শক্রদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। এখানেই তিনি আল্লাহর ধর্ম প্রচার করেছেন। 
অবশেষে আল্লাহ তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন এবং এখানেই তার 
সমাধি রচনা করেছেন। রসূলের দু'জন উমীরের কবরও এখানে রেখেছেন, 
যারা তার পরে সত্য প্রচারে ব্রতী হন। এর পর মনে মনে কল্পনা করবে, 
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রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল মদীনার মাটিতে পড়ে থাকবে এবং তার 
পা পড়েনি এমন কোন জায়গা নেই। এরূপ কল্পনা করার পর গা্টীর্য ও 
ভয় সহকারে মাটিতে পা রাখবে এবং চিন্তা করবে, পাক মদীনার প্রত্যেক 
অলিগলিতে তিনি বিচরণ করে থাকবেন। এর পর তার চলাফেরার 
গতিতে মিনতি ও গান্তীর্য কল্পনা করবে । আরও কল্পনা করবে, আল্লাহ 
তাআলা নিজের কি পরিমাণ মারেফত তীর অন্তরে গচ্ছিত রেখেছিলেন । 
তিনি তার যিকিরকে কতটুকু উচ্চ করেছেন যে, নিজের যিকিরের সাথে 
তার যিকির সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যেব্যক্তি তার তাষীম করে না, আল্লাহ 
তার আমল বাতিল করে দেন। এর পর ধ্যান করবে, আল্লাহ তাআলার 
অনুগ্রহ তাদের প্রতি যারা তার সংসর্গ লাভ করেছেন এবং সৌন্দর্য দর্শন ও 
বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এর পর নিজের জন্য আফসোস 
করবে যে, এ দৌলত তোমার নসীব হয়নি এবং সাহাবীগণের সঙ্গও নসীব 
হয়নি। এর পর ধ্যান করবে দুনিয়াতে তো তার যিয়ারত ভাগ্যে জুটল না, 
আখেরাতে জুটবে কিনা সন্দেহ । গোনাহের কারণে সম্ভবতঃ পরিতাপের 
দৃষ্টিতেই তাকে দেখতে হবে । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- কেয়ামতের 
দিন কিছু লোককে আমার সম্মুখ আনা হবে । তারা বলবে ঃ হে মুহাম্মদ! 
আমি বলব ঃ ইলাহী, এরা আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন £ আপনি 
জানেন না, আপনার পরে এরা কি সব নতুন কর্ম উদ্ভাবন করেছে । তখন 
আমি বলব ঃ দূর হয়ে যাও। দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, সুতরাং যদি 
তুমিও তার শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে থাক, তবে তোমার ও 
তার মধ্যে দূরত্ব হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে আশা এটাই রাখবে, 
আল্লাহ তাআলা তোমার ও তার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবেন না। কেননা, 
আল্লাহ তোমাকে ঈমান দান করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারতের 
জন্যে তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে এনেছেন। কোন ব্যবসা 
বাণিজ্য অথবা জাগতিক আনন্দ তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল তার 
মহব্বত এবং তার পবিত্র কীর্তি দেখার আগ্রহ তোমাকে টেনে এনেছে। 
কেননা, তাকে দেখা যখন তোমার নসীব হল না, তখন তার কবরের 
প্রাচীরের উপর দৃষ্টি পতিত হওয়াতেই তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। আল্লাহ তাআলা 
এসব আয়োজন যখন তোমার জনে করেছেন, তখন তোমার প্রতি 
রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন- এটাই তার জন্যে উপযুক্ত । 
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যখন তুমি মসজিদে নববীতে পৌছবে তখন ধ্যান করবে, এ 
স্থানকেই আল্লাহ তাআলার নবী (সাঃ) এবং মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ও সর্বোত্তম লোকদের জন্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহর ফরযসমূহ 
প্রথমে নেই পালিত হছে সালেই টির ভারা বাতি 
জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও সমবেত আছেন। এমন স্থানে প্রবেশ করায় 
তোমার খুব আশা হওয়া উচিত, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহমতই 
করবেন। এর পর খুশু ও সম্মান সহকারে মসজিদে প্রবেশ করবে! এ 
পবিত্র ভূমি খুশ্ড ও নম্রতা করারই উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বর্ণনা 
করেন, হযরত ওয়ায়স কারনী একবার হজ্জে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় 
বলল £ রসূলে পাক (সাঃ)-এর কবর শরীফ এটা । একথা শুনেই তিনি 
অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ 
আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। যে শহরে মুহাম্মদ (সাঃ) 
মাটির অভ্যন্তরে রয়েছেন, সেই শহর আমার ভাল লাগে না। দাড়ানো 
অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত করা উচিত; যেমন তার জীবদ্দশায় 
এভাবেই করা হত। তার জীবদ্দশায় যতটুকু তার দেহের নিকটবর্তী হবে, 
কবরেও ততটুকু নিকটবর্তী হবে । জীবিত অবস্থায় যেমন তীর দেহ স্পর্শ 
করা ও চুম্বন করা বেআদবী মনে করতে, তেমনি এখনও করা উচিত। 
কেননা, স্পর্শ করা ও চুম্বন করা খৃষ্টান ও ইহুদীদের রীতি । জানা উচিত, 
রসূলে পাক (সাঃ) তোমার উপস্থিতি, দণ্ডায়মান হওয়া এবং যিয়ারত 
করার বিষয় অবগত হন এবং তোমার দরূদ ও সালাম তার খেদমতে 
পৌছে। সুতরাং যিয়ারতের সময় তুমি কল্পনা কর, তিনি তোমার সম্মুখে 
কবরে বিদ্যমান আছেন । এর পর মনে মনে তার মহান মর্তবার কথা 
চিন্তা কর। দরূদ ও সালাম পৌছার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
তার কাজ হল উম্মতের সালাম তীর কাছে পৌছানো । এটা সেই 
লোকদের জন্যে, যারা তার কবর শরীফে উপস্থিত হয়নি । অতএব যারা 
কবর শরীফ যিয়ারত করার আগ্রহে স্বদেশ ত্যাগ করে দুর্গম পথ অতিক্রম 
করে সেখানে উপস্থিত হয়, তাদের সালাম কিরূপে পৌছবে না? 


রসূলে করীম (সাঃ) বলেন £ 1০ ৪৮1১ ৬০ ৮০ ০৯ 
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আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশ বার দরূদ প্রেরণ করবেন। এটা কেবল 
মুখে দরূদ পাঠ করার প্রতিদান ৷ কিন্তু যেব্যক্তি তার যিয়ারতের জন্যে 
কায়মনোবাক্যে উপস্থিত হয়, তার প্রতিদান কিরূপ হবে? 


এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিশ্বরের কাছে যাবে এবং কল্পনা 
করবে, তিনি মিম্বরে দণ্ডায়মান আছেন এবং বিপুল সংখ্যক মুহাজির ও 
করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন । অতঃপর 
আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যেন কেয়ামতে তোমার ও তার মধ্যে 
দূরত্ব না থাকে। 

এ পর্যন্ত হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্তরের ওযিফা বর্ণিত হল। হজ্জ 
সমাপনান্তে অন্তরে চিন্তা ও ভয় অপরিহার্য করে নেবে । আশংকা করবে, 
কে জানে তোমার হজ্জ কুবল হল কিনা! তুমি প্রিয়জনদের তালিকাভুক্ত 
হয়েছ, না বিতাড়িতদের দলে গ্রথিত হয়েছ । এ বিষয়টি নিজের অন্তর ও 
কাজকর্ম দ্বারা জেনে নেবে । অর্থাৎ, হজ্জের পর যদি অন্তরকে দুনিয়ার 
প্রতি অনাসক্ত, আল্লাহর মহব্বতের দিকে অধিক আসক্ত দেখ এবং আমল 
শরীয়তের নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হতে দেখ, তবে হজ্জ কবুল হয়েছে 
বলে ধরে নিতে পার । কেননা, আল্লাহ তাআলা তার হজ্জ কবুল করেন 
যান, মহব্বতের চিহ্ন তার উপর প্রকাশ করেন এবং আপন শক্র 
ইবলীসের চাপ তার উপর থেকে সরিয়ে দেন। সুতরাং এ ধরনের বিষয় 
প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে, হজ্জ কবুল হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ব্যাপার 
উল্টা হয়, তবে বিচিত্র নয়, এ সফরে দুঃখ, কষ্ট ও গ্রানি ছাড়া অন্য কিছুই 
অর্জিত হয়নি। (নাউযু বিল্লাহ) 
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